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উৎসর্গ 


জীবন-প্রভাতে হারানো 
পিতৃদেব ৬লাঁলতমোহন িহহ, 
পিতার অবর্তমানে বদ্ধ-দ;ভিক্ষ দাঙ্গাহাঙ্গামা 
দেশভাগ দেশত্যাগের তরঙ্গসঙ্কূল 
দিনে যান আমাদের কোলে করে কলে 
তুলেছেন, যাঁকে বাড়তে চিন্তা ্রিষ্ট 
রেখে অচেনা অজানা জায়গায় গান ও তথ্য 
গ্রহে ঘরে বোঁড়য়েছি, যান দেশী 
গান-বাজনা বড় ভালবাসতেন, আমার সেই 
পরম স্নেহমমতাময়ী সম্প্রাত হারানো 
মাতৃদেবী ৮সৌদামনী সহ 
এব 
কাবগানের লীলাক্ষেত্র হারানো 
মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গের শতস্মৃতি বিজাঁড়িত 
মাঁট ও মানুষের অন্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
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পূববঙ্গ কাঁবর রাজ্য 
ঢাকার সেই হরি আচার্য 
হখ্য তাঁর শিষ্যছান্র 
বাথলাদেশে কবির ক্ষে্র 
গোটা বাখলাদেশটা জুড়ে 
কাঁবর কণ্ঠে ঝরে পড়ে 
বঙ্গ বিভাগ হওয়ার ফলে 
যবনিকার অন্তরালে 
বাংলা পড়ল পাকস্তানে 
দেশবরেণ্য কাঁবগানে 
পড়ে পাকিস্তানের হাতে 
সেই কাঁবগান বাখলা হতে 
স্বনামধন্য কাব যত 
সবাই হয়ে বাস্তুচ্যুত 
প্রাণ বাঁচাবার আভলাষে 
ঘৃণ্য যাযাবরের বেশে 
এসোঁছি এই তরজার দেশে 
কাঁবদের এই কাব্যরসে 
বাধ্লার কাবর রসতত্তৰ 
তরজা গানে হয়ে মত্ত 
তারা বলে কবির খাঁন 
ফাঁরঙ্গী কাঁব এন্টান 
শালগ্রামের মাথার পরে 
তারা কি বাাঁঝতে পারে 
বাস্তুত্যাগের সাথে সাথে 
চির অবল্যীপ্তির পথে 
দীনেশচন্দ্র সিংহ 'যাঁন 
গুগ্ত কাঁবর লুপ্ত খাঁন 
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তার ভিতরে জনপ্জ্য 

সকলের প্রধান । 

সকলে হয়ে একন্ 

করলেন নিরমাণ ॥ 

ঢোল কাঁসী আর সানাইর সরে 

মধ্ূর স্‌রের রেশ। 

সকল গেল রসাতলে 

ডুবে গেল দেশ ॥ 

রাষ্ট্র পেল মুসলমানে 
ভাটা পড়ে যায় । 
দেশাবভাগের সাথে সাথে 
অবল,স্তপ্রায় ॥ | 
কেউ জাঁবিত কেউ বা মৃত 
করে পলায়ন। 

পশ্চিমবঙ্গে ছ;টে এসে 
করেন কালযাপন ॥ 

তরজা তারা ভালবাসে 
তুন্ট হয় না মন। 

বূঝতে তারা অসমর্থ 
থাকে সেই কারণ ॥ 
লদ্বোদর আর শেখ গুমানী 
ভোলা ময়রার নাম। 

সূণচ ঘষে সব চর্মকারে 
শালগ্রামের দাম ॥ 

খলার কাব বাথলা হতে 
যেতেছে যখন। 
খলা দেশের ছেলে তান 

করতে উদ্ঘাটন ॥ 


কর্মে যজ্ঞে নলেন দীক্ষা 
বাখলার কাঁবর স্মৃতরক্ষা 
ত্যাগ করিয়ে আত্মস্বার্থ 
বাৎলাদেশের কাঁবতীর্থ 
গোটা বাখলা ঘুরে ঘুরে 
সব তথ্য সংগ্রহ করে 
জীবনান্ত পারশ্রমে 
কাঁবয়াল কাঁবগান নামে 
মাইকেল নজরুল বাঁঙ্কম রবি 
মূদ্রণযন্ত্রের কাছে সবই 
যে যা লিখুক জনম ভঙ্রে 
না উঠলে ছাপার অক্ষরে 
থলার কাব এত দিনে 
তাই তাদেরে নাহি চিনে 
তরজা কাব দ্‌”ট পক্ষ 
গ্রল্হাকারে দিলেন সাক্ষ্য 
নিজেদের অজ্ঞতার বশে 
ঠাক্‌র ফেলে ক্‌ক্‌ূর পোষে 
কবিয়াল কাবগান কিনে 
কোনাদনও কাচ-কাণ্চনে 
ম্রদ্টা যাহা সম্ট ক'রে 
সৃত্টিকে তার অমর করে 
বাথলার কাঁবর আদি অন্ত 
দীনেশবাবূর ছাপা গ্রন্ 
বিশ্বের সকল বিদ্যার আলয় 
হখ্য বিদ্বানের মেলায় 
গবেষণার পরিপাঁট 
গবেষকেরে পি. এইচ. ভি. 
আম কাব নকুল দত্ত 
দীনেশবাবর এই মহত 
যে কাঁবদের তথ্য খুলে 
শোধ হবে না কোন কালে 
আমার আয় শেষ হয়েছে 
শেষ জীবনে প্রভুর কাছে 
মানুষ হয়ে জন্ম ধরে 
স্নেহাস্পদ দীনেশেরে 


অসাম তাহার ত্যাগ 'তাতক্ষা 
করিবার কারণ । 
ব্যয় কারয়ে নিজের অর্থ 
করেন পর্যটন ॥ 
সকল কাঁবর ঘরে ঘরে 
কারতে প্রকাশ । 
প্রকাশ করলেন ক্রমে ব্লমে 
কাঁবর হীতহাস ॥ 
যার যত কাঁবত্বের ছবি 
বাঁধা চরাঁদন । 
বদ্ধ খাতায় থাকতো পড়ে 
সবই মূল্যহীন ॥ 
উঠে নাই ছাপা মোঁসনে 
তরজা শ্রেষ্ঠ কয়। 
আকাশ-পাতাল 'ক পার্থক্য 
[সথহ মহাশয় ॥ 
আম ভাবিয়ে আমড়া চোষে 
যারা ক'রে ভুল 
পড়ে দেখবেন জনে জনে 
হয় না সমতুল ॥ 
চলে গেলেন লোকান্তরে 
রাখিবার কারণ । 
এতদিন যারা না জানতো 
শ্রেষ্ত নিদর্শন ॥ 
কলকাতা ব*বাঁবদ্যালয় 
যে গ্রন্হের সম্মান । 
যা দেখে ইভীনভারাঁসাঁট 
টাইটেল করলেন দান ॥ 
বলতে পারি করে সত্য 
থাকবে চিরাদন । 
গ্রল্াকারে রাখলেন তুলে 
প্রকাশকের খণ ॥ 
নয় দশক পার হয়ে গেছে 
প্রার্থনা জানাই । 
আবার যাঁদদ আস ফিরে 
সহায় যেন পাই ॥ 


পরে প্পেখ্তীক সকজ্দলক 


কবি-জীবনী 


হরিচরণ আচার্ধ 

তারকচন্দ্র কাড়ার 

রামকূমার সরকার 

লোকনাথ চরুব্তঁ 

গোঁবন্দ ঠাকুর ও কিঙকর শীল 

হারাইল 'ি*বাস 

লোচন কর্মকার 

ভুবন বৈরাগী ও বড় হরি সরকার 

ভৈরব মজ;মদার 

রাইচরণ সূত্রধর 

কানাই মালী 

রামকানাই ভূ'ইমালী 

হরিশচন্দ্র চক্রবতাঁ 

চণ্ডী ঠাক্‌র 

মহেশচন্দ্র সেন 

বলাই নাথ ও কানাই নাথ 

কানকাড় পাঁণ্ডত 

হরচন্দ্র আচার্য ও 

তারাচাঁদ দে 

জয়হরি গোপ 

নশলমাঁণ চক্রবতরঁ 

পণ্টানন আচার্য ও 
রামকানাই আচার্ষ 

ভগবান আচার্য 


সূচীপত্র 


৩৩ 
৪৯ 
৪৫ 
৪৬ 
৪৭ 
৫০ 
৮১৯ 
৫৪ 


৫৬ 
৬্৬ 
৭ 


€্৮' 
৬১ 
৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬ 


৭০0 
৭৯ 


৭ 


রামগতি শীল 

লাল মামুদ 

রামু মালী 
রামকানাই নাথ 
সূর্যকান্ত নন্দীচৌধুরী 
মনোহর সরকার 
মথ,র দেবসরকার 
বিধভূষণ দেব্সরকার 
বিজয়নারায়ণ আচার্য 
উমেশ শীল 
বৈক্‌ণ্ঠনাথ চক্রবতাঁ 
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কালীচরণ দে 
হরকমার শাল 
জগবন্ধ; দত্ত 
কালক্‌মার দে 
আঁম্বকা পাটনী 
মূহম সরকার 
কঞ্জবিহারী দত্ত 

শরৎ বৈরাগী 
অজনচন্দ্র দেবনাথ 
হারহর মাচার্য 
দেবেন্দ্রনাথ দাস 
প্রহনাদ সরকার 
দ্বারকা সরকার 


০৩ 
৮১ 
৮৩ 
৮৭ 
৮৮ 
৯১ 
৯৩ 
৯৪ 
৯৫ 
৯১৮ 

১০১ 

১০২ 

১০৫ 

১০৫ 

১০৭ 

১১২ 

১১৫ 

১১৮ 

১২২ 


১২৭৪ 
১২৬ 
১৩৯ 
১৩২ 
১৩৫ 
১৩৯১ 


চন্দ্রকান্ত দাস 
ভগবত ভূইয়া 
মদন শীল 
কমধ্দরঞ্জন সরকার 
কাশীনাথ নট 
হারিচরণ নাথ 
নদণীয়ারচাঁদ সরকার 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
নকূলে*বর সরকার 
মধ,সদন কাড়ার 
নারায়ণচন্দ্র বালা 
দূগচিরণ ধূপপণী সরকার 
রমেশচন্দ্র আচার্য 
রমেশচন্দ্র শীল 
শচনন্দ্ুকূমার শীল 
নন্দকূমার দাস 


কবি-সঙগীত 


ডাক 
মালসী/ভবানী 

আগমনী ও বিজয়া 
ভোর'গোম্ঠ/কারুণ্য/াবলাপ 
সখী সংবাদ ও জবাব 

বসন্ত ও জবাব 


৯৩৯ 
১৪০9 
১৪৭ 
১৪৪ 
৯৪৫ 
১৪৬ 
৯৫১৯ 
১৫৩ 
১৬৪ 
১৯৬৯ 
৯০৭9 
৯৭৬ 
১৭৮ 
১৮০১ 
৯১৮৩ 
১৮৫ 


২০৫ 
২২০ 
২৬২ 
২৭২ 
২৯১ 
৩৫৯১ 


প্রাণকৃষণ কৈবর্ত ও রামদাস কৈবর্ত ১৬৫ 


হরগোবিল্দ আদত্য 
শ্রীতারণীচরণ সরকার 
আঁবনাশ চক্রবতাঁ 
বৃন্দাবন সরকার 
শ্রীনাশিকান্ত সরকার 
হরাখত ভট্টাচার্য 
শ্রীমনোরঞ্জন ভভ্রাচার্য 


 শ্রীঅমূল্যরতন সরকার 


শ্রীস্রেন্দ্রনাথ সরকার 
শ্রীকালোশশী সরকার 
শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার 
মুসলমান কবিয়াল 
মাহলা কবিয়াল 


'কাব' ও জবাব 


টপ্পা ও জবাব 


ধূরা 
রঙ ফুকার 


৯৮৬ 
১৮৬ 
১৪৯০ 
১৯১ 
১৯২ 
১৭৯৪ 
৯৯৬ 
৯৯৬ 
৯০১৭ 
১৯৮ 
৯০১০) 
৯০১০১ 
২০০9 
২০০9 
২০১ 


৩৭৭ 
৪২২ 
৪৪8৬ 


8৪৮ 


পাঁরশিস্ট (কাঁবদের নাম-ধাম ) ৪৬১ 


অবক্ষয় ও অবলুপ্তির পথে পুর্ব বঙ্গের কবিগান 


জেলা নোয়াখালী । মহক্‌ূমা সদর বা সুধারাম ৷ থানা বেগমগঞ্জ । তারই অধীন 
বাবুপুর । পাশাপাঁশি.সন্দূরকাইত, মহেশপুর, রামপুর, আঁভরামপ;র, িরতলা, 
াবজয়নগর, আহ্লাদীনগর, হোসেনপনুর, বারূইচতল, কািকাপনুর, বসন্তবাগ প্রভৃতি 
গ্রাম নিয়ে বৃহৎ বাবুপুর অণ্ুল । এই এলাকার মাঝামাঝি স্থানে জোড়দীঘির পাড়ে 
বাব্‌পর হাই স্কুল, মহাকালী চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল এবং কালীর হাট নামে 
গ্রাম্য হাট । শান মঙ্গলবারে হাট বসে। হাটেই বাব্‌পূর পোস্ট আঁফস। 

এই অণুলের উত্তরাৎশে কালিকাপ7র গ্রামে মোন্দার মেজমদার ) হাটে কালিকাপ,র 
পোস্ট আঁফস; পাশেই কালিকাপদর এম. ই. স্কল। আবার দাক্ষণাণ্ুলে আহ্লাদশী- 
নগর গ্রামেও রায়ের হাট নামে পোস্ট অফিস ও হাট এবং পাশে বাবপুর-জিরতলঈ 
ইউনিয়ন হাই স্কূল। 

এই সমস্ত গ্রামে 'বাভন্ন শ্রেণণভূন্ত বেশ কিছ; 'হন্দুর বসাঁত। জীঁবকার্জনে বাভল্ন 
পেশায় নিষুন্ত থেকেও নানাবিধ ধমাঁয় ও সাথস্কীতিক 'ক্লিয়াকর্ম আচার অনষ্ঠানে 
এদের সমাজ-জীবন আনন্দমূখর । দোল দুগোর্ধসবের অনুষ্ঠান হয় সমারোহে ॥ 
কালনপূজায় কাঁবগানের আসর বসে ঢাক ঢোল বাঁজয়ে। রামলীলা কৃষ্ণযাত্রার 
'আঁভনয় হয় রঙচঙ মেখে । রথযান্রা ঝুলনযান্রা রাসযান্লার জমজমাট মেলা বসে। 
বারোয়ারী ময়দানের হারর লট, নামকঈর্তনের মহোৎসব হয় পাড়ায় পাড়ায় । সাপ্তাহিক 
সান্ধ্য কীর্তন, সত্যনারায়ণ ন্রিনাথের সেবা এরৎ অন্যান্য তেহার-পর্ব পজা-আচ্চা 
তো লেগেই আছে সারা বহর । আছে একাধিক বাউল বৈষ্বের আখড়া । সেখানে 
সকাল সন্ধ্যা চলে গুরূভজন গৌরগণীতি ৷ চৈত্র মাসে ঢাকগানের শেষে 'সিন্দরকাইত 
দীঁঘ ও দমদমা দীঘির পাড়ে কালীতলায় নববর্ষের মেলা বসে প্রাত বৈশাখ মাসে। 

এরই পাশাপাশি বিরাট মূসলমান সমাজ । জেলার জনসংখ্যার পণ্চাশি শতাৎংশ। 
কোরাণ হাদিসের কঠোর অনমশাসনে বদ্ধ ; স্বতন্দর আস্তত্ব নিয়ে আধজ্ঠান। মসাঁজদ 
মাদ্রাসা থেকে মোল্লা মৌলবাী নিয়ন্লিত সমাজে রোজা নামাজ ঈদ কোরবান প্রভাতি 
ধমনিঃ্ঠান ব্যতীত কোন রকমের গান-বাজনা আঁভনয় বা লোকাচার লোকসংস্কীতির 
স্থান নেই । তাদের মাঝেই মান্র পনের শতাথশ হিন্দুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস। সমাজ ও 
পারিবারিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুটি 
সম্প্রদায় । ধর্মচার ও লোকাচারে পরস্পরের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেও পারস্পারক 
আস্থা নিভ'রতা সহনশীলতার উজ্বল দস্টান্ত স্বরুপ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান । নিরপেক্ষ 
1ব্রাটশ শাসনের গুণে সৎখ্যাজ্প হিন্দুরা নিজস্ব ধর্ম সংস্কার এবং স্নী-কন্যার মান 
সম্দ্রম নিয়ে নির্ভয়ে সসম্মানে বসবাস করছে । 


৪১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


উত্ত কালীর হাটের চারপাশ ঘিরে পরপর বেশ কয়েকাট ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বাড়ি। 
প্রত বাড়িতে আট দশাঁট পারবারের বাস। কিন্তু সম্প্রীতি সে সব বাড়িঘরের বড়ই 
দৈন্য দশা । বাসন্দাদের বেশীর ভাগ ঘরবাঁড় ছেড়ে পালিয়েছে । ছেড়ে যাওয়া 
ঘরবাঁড় শূন্য খাঁ খাঁ করছে। ঘরের ধার (ভাট ) ভেঙে পড়েছে, দরজা বেড়ায় উই 
ধরেছে, ইদুর গর্ত ম;খ দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাঁট বের করছে। ঘরের চাল ও সনছা 
থেকে ঝল মাকড়সার জাল ঝুলছে । ঘর নিকানো বন্ধ; নেই সকাল সন্ধ্যা ধপেবাতি 
গোবর ছড়ার রাঁতি, উল,ধ্বাঁন শঙ্খধ্বাঁনর রব। 

সময়টা ১৯৪৮ খ্ীষ্টাব্দের এপ্রল-মে মাস। বছর দেড়েক হল নোয়াখালীর উপর 
দিয়ে অমান্ষকতা ও পাশবিকতার প্রচণ্ড ঝড় তুফান বয়ে গেছে। ক্ষমতা ত্যাগের 
প্রান্কালে ব্রাটশ শাসনরজ্জ; একট; শাথিল হতেই সংখ্যাগারত্ত সম্প্রদায়ের একাৎশ 
রে রে করে বিধমাঁ প্রীতিবেশীর ধনজন মানসম্ভ্রমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । নোয়াখালীর 
ক্ষুদ্র দেহের 'বাঁভন্ল অংশে তখনো হত্যা লুণ্ঠন গৃহদাহ নারী নিষতিনের দগদগে 
ঘা। কিছুকাল আগে মহাত্মা গান্ধী এসে ঘুরে গেছেন; অনেক নীতিকথা হতোপদেশ 
শযানয়েছেন ৷ কিন্ত; মহাত্মার বাণী-প্রলেপে সে ঘা শুকায় নি। হিন্দ সম্প্রদায়ের 
1নর;পদ্রব জীবন-প্রবাহে রেখে গেছে ভাঙন বিচ্ছেদ ও আঁবশ্বাসের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর । 

যে দাবী আদায়ের জন্য এমন নারকীয় কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান তত দিনে তা পুরণ 
হয়েছে | সে রন্তু হিম করা ধমাঁয় রণহঙ্কার থেমে গেছে । যারা পরাধীন দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে িন্দমান্র রক্তদান করে নি, তারা শ[ধুমাত্র ভিন্নধমর্শ নিরপরাধ 
প্রাতবেশীর রন্ত ঝাঁরয়ে ছয় মাসের মধ্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করে 
ফেলল- ইতিহাসে এ এক নাঁজরীবহশন ঘটনা । ইতিমধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ 'হিৎম্রতার 
উদ্গাতা ও 'বাছন্নতাকামীদের মান্রাতারন্ত তোষণ পোষণের মূল্য স্বরূপ, আহৎসার 
পূজারণ স্বয়ং হিৎসার ঘপকান্ঠে আত্মাহ্‌তি দিয়ে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 
নোয়াখালীর 'হিন্দদের তখন--“আছ ক নাই, থেকেও নাই, কেন আছি কেন নাই, 
কখন আছ কখন নাই, কোথায় আছি কোথায় যাই"--এমনি এক শূন্যে মানাঁসকতা ; 
যা বোঝা যায়, কিন্ত বোঝান যায় না। 

[হৎসা ও তাণ্ডবের প্রথম ধাক্কায় যারা মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, তারা 
পেছন ফিরে তাকাবার, চোখের জল ফেলার ফুরসং পায় নি। আতঙ্কে বিভীষিকায় 
বাঁভৎসতায় তাদের 'অশ্র; শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন কিং শান্ত অবস্থার 
মাঝেও ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে পাঁরবার চোখের জল মুছতে মুছতে আনাশ্চতের 
পথে পাড় দিচ্ছে । সাতপ7রুষের ভিটামাটির সঙ্গে তারা নাড়ীচ্ছেদের মর্মবেদনা 
অনুভব করছে । হন্দ্‌দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে এ দেশের অল্জল 
তাদের ফুঁরয়েছে। নতুন রাস্ট্রে নতুন জমানায় তারা অসহায় অবাঞ্ছিত অরাঁক্ষত। 
এমন সাধের স্বাধীনতার স্বাদ রন্তে ও চোখের জলে মাখামাখ হয়ে তাদের কাছে 
নোনতা বিস্বাদ হয়ে গেল। 


১০ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


গতাবাশিষ্ট লোকগনীল বিষণ্ন মনে দৈরনান্দন কাজকর্ম করে যাচ্ছে বটে, কিন্ত 
আচমকা ভরপন্রস্ত রাঁড়ঘরের এমন লক্ষমীছাড়া দশায় তারাও বলবৃদ্ধহখন 1দশেহারা। 
আত আপনজনদের এমন নিঃসম্বল নিরুদ্দেশ যাত্রায় তারা হতাশাজর্জর [বিষাদগ্রস্ত ৷ 
যারা চলে গেছে তারা ভাল করেছে, না যারা পিছ,টানে রয়ে গেল তাদের ভাবষ্যতে 
কাঁদতে হবে-__মনে মনে সব সময় এই দিধাদ্বন্দের টানাপোড়েন । দন" চারজন হিন্দ; 
একন্র হলেই একমান্ন আ€লাচ্য বিষয়--কে কোথায় গেল, খোঁজ খবর আছে না কি, 
আরো কেউ যাচ্ছে না কিঃ তারপরেই আলোচনার মোড় ঘরে যায়। একজন বলে 
- আমরা যে রয়ে গেলাম ভাল করলাম না মন্দ করলাম বুঝতে পারাছ না। বাপ- 
ঠাক্‌দরি ভিটামাটি ছেড়ে, এমন সোনার সংসার ফেলে অনালে অঘাটে যাব কোথায় । 
দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে তো আর কি করা যাবে। এতাঁদন ইতরাজ সরকারকে 
খাজনা ট্যাক্স দিয়োছ ; এখন লীগ রাজত্বে মূসলমানকে দেব । নবাবী আমলে কি 
আমাদের পূর্বপনরুষেরা মুসলমান রাজত্বে বাস করে নি ? 

দ্বিতণয় ব্যান্ত বলছে-নবাবী আমলের নমূনা তো স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। 
আর সে সুখের গল্প করবেন না। রাজত্ব না পেতেই হিন্দ;দের উপর যে অত্যাচার 
করেছে, এখন রাজত্ব পেয়ে তো হাতে মাথা কাটবে । বিশেষ করে বৌ-ঝিদের নিয়েই 
তো সমস্যা । রায়টের সময়ের কথা ভুলে গেছেন না কি! 

তৃতীয় ব্যক্তি ইতিহাসের নজির টেনে বলছে -পূথিবীর কোন মুসলমান দেশেই 
অন্য ধমচারীদের স্থান হয় নি। তাদের মেরে কেটে মুসলমান করেছে না হয় দেশছাড়া 
করেছে । পাকিস্তানেও তার অন্যথা হবে না। ধ্যাত-লদীঙ্গ এক সঙ্গে থাকতে তারা 
দিবে না। হয় ধর্মছাড়া, নইলে দেশছাড়া করবেই । 

এই টালমাটাল অবস্থায় কালটীরহাটে কালণগাছতলায় কালীপজার কথা উঠেছে । 
প্রতিবছর মহাধূমধামের সঙ্গে কালীপূজা কাঁবগান অন্ন্ঠিত হতো ; কিন্ত; গত বছর 
দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুন পূজা হয় নি। এবারেও হিন্দুদের ভগ্ম মানাসকতার মাঝে পুজা 
হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে । হন্দ;পাড়ার মাঝখানে হলে কি হবে, 
হাটবারে আগত ক্লেতা-বিক্েতার বেশীর ভাগই মুসলমান যে। ফলে পুজা উপলক্ষ 
করে কোন গোলমাল না বাধে। কারো কারো মত এই ৮ মায়ের যখন ইচ্ছা নয় 
যে আমরা সুখশান্তিতে থাকি, তখন পূজা বন্ধ থাক। কারো কারো ইচ্ছা-কোন 
মতে নমোনমঃ করে এতদিনের প্রচলিত রীতি রক্ষা করা হোক। 

এমন সময় দু'জন ভাল মানুষ এগিয়ে এল-_জাঁহধর আলী ও আফজল মিঞা । 
প্রথম জনের পেশা চাষবাস এবং টুকটাক ব্যবসা; দ্বিতীয় জন খাঁলফা। জহিধর 
সারাঁদন হাটেমাঠে কাজকর্ম সেরে সন্ধাকালে বাজারে এসে হিন্দ যূবাদের সঙ্গে 
গল্পগুজব করত । হাটে রামলণলা, কৃষ্ণযান্রা, ঢপগান হলে শান্তিরক্ষার ভার ছিল 
তার উপর । আফজল মিঞার দরজা দোকানেই আজ্ডা বসত । সে মাইজভান্ডারপন্হা। 
গানবাজনা হারাম মনে করত না। সাম্প্রাতক ঘটনাবলীতে উভয়েই লজ্জত। 
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হিন্দুদের ক্রমাগত দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে আন্তারক দ;ঃাখত । হাটের সান্ধ্য 
আভ্ডাঁট বন্ধ হয়ে গেছে। এরা আক্ষেপ করে প্রায়ই বলে_এ কি রকমের আজাদী 
হলঃ মানুষের ভয়ে মানূষ পালায়! এক জাতের এক ধর্মের লোক য়ে কি 
রাজ্য গড়া যায়! এক রং-এর ফুলে কি বাগানের শোভা হয় ! এরা দু'জন ভীত ও 
হতোদ্যম হিন্দ;দের আম্বাস দিয়ে বলল--আপনারা পূজা করেন, কোন গোলমাল 
হবে না। আল্লার হূক্‌ম, আমরা আছি। 

এদের আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করে হিন্দুরা পূজার আয়োজন করল। দ;শট 
কাবগানের দল এবং দ;জন “সরকারও কবিয়াল ) বায়না করল। কিন্ত; গভীর 
রাতে পূজা সমাপনান্তে এবার আর কাঁবগানের ঢোল বেজে উঠল না। আগের মতো 
বাঁড়ঘর খালি রেখে কোন হিন্দ; গান শুনতে আসার সাহস পেল না। 


€ দুই ) 


অথচ মান্র দুই বছর আগে পর্যন্ত রাত 'িতনটে নাগাদ পূজা শেষ হতেই ঢোলের 
করূতাক্‌ করুতাক ক্র; ক, ভ্ডম্‌ ডড়ম-এর সঙ্গে কাঁসীর ক্যান্‌ ক্যান ক্যানূকোন 
সহযোগে “চাল বাজনা আরম্ত হতো এবং ক্ষণকালের মধ্যে সদ্য ঘূমভাঙা চোখে 
শ্রোতারা এসে আসর পূর্ণ করে তুলত । কথায় বলে, পূর্ববঙ্গবাসীরা-- 
“যাঁদ শোনে কাঁব'র কথা, 
ঠেইল্যা ফেলে গায়ের কাঁথা |» 
"াঁল' বাজনা শেষ হতেই দোহারগণ “কোক সরে পৌরূুষ কন্ঠে ডাক" গান 
€ গৌরচান্দ্রুকা বা মঙ্গলাচরণ ) শুরু করত £ 
কি দিয়ে প্রাজব মা-_ 
ও রাঙা চরণ দুখান। 
আমার সভীন্ত-ক্‌সূম, আসীন্ত-কূমকুম, 
হারায়ে ফেলোছ জননী ॥ 
সাজায়ে ছিলেম মা বাসনার-নৈবেদ্য, 
কাাঁচন্তা-পিশাচী করেছে অশদদ্ধ, 
শ্রীচরণে দিতে ভন্তি-রন্তপদ্ম-_ 
বাধ সাধে মায়া-নাগিনণ। 
ও রাঙা চরণ দুখান ॥ 
[ববেক-বৈরাগ্য গঙ্গা বিজ্বদল, 
দুভগ্যি-ডাকিনী হরেছে সকল, 
এখন আছে শদুধ্; নয়নের জল-- 
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স্বগদণে লহ গো ভবানী । 
ও রাঙা চরণ দ"খানি ॥ 
অন্তরা--কি 'দিয়ে পঁজব মাগো, কি আছে আমার । 

আসন নিয়ম, যোগ প্রাণায়াম, 

হারায়োছ সম দম, ষোড়শোপচার ॥ 
প্রেম-গন্ধ-ধূপ গেল, পাপাগযণে পণীড়য়া, 
সুগন্ধ গেল তার, ক্‌বাতাসে ডীঁড়য়া, 
প্রবৃত্তি দিয়ে শ্রীমুর্তি গাঁড়য়া _ 
মোহমদে মত্ত হয়ে ভেঙোঁছ আবার ॥ 

মায়া কূহকিনী সেজে, কি খেলা খেলালে, 

জপ তপ আরোপ সকাল ভুলালে, 

এ দীন নকলে অকুলে ভাসালে__ 
কূলে যেতে দে আমারে, িখায়ে সাঁতার ॥ 


[ নকুূলেশ্বর সরকার,--বাঁরশাল ] 


“ডাক' গান শেষ হলে হারমোনিয়ামে 'মালসী" গানের সমর তোলা হতো এবং 
দোহারবৃন্দ সে স্‌রে কণ্ঠ মিলিয়ে মালসী গান গাইত-- 


1চিতান--তুমি জগন্মাত্‌ জগদ্ধান্রী, জগৎকন্রী পুরাণে প্রচার । 
পাড়ন-__তারণণ ! তুঁম দ;৫খহারিণন, কালানবারিণী-_ 
জননী তোর এ কি আঁবচার ॥ 


ফুকার-_মা তুই কারে জন্য স্‌ধা রেখে, কারো জন্য রাখি হলাহল ; 
কারো শুকনা বৃক্ষে ফল-মা মা গো 
কারো শদকায় পূর্ণ ক্‌ন্তের জল । 
কারো ভাগ্যে বালাখানা, 
কেউ পায় না ধূলায় বিছানা, 
কারো ভাগ্যে মিশ্রীর পানা, 
কারো ভাগ্যে জলন্ত অনল ॥ 
[মল--কারো ঘোষে কূ-কলগক, কারো গণের কীতি? 
কেউ করে বেশ্যাবাস্তি, 
কেউ পায় সমাজের পূজা । 
মুখ-_মা হয়ে মা কারো পক্ষে, 
তাকাস মা কৃপা কটাক্ষে, 
কারো বক্ষে দখ দাও দক্ষজা;॥ 
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ডাইনা -কেহ থাকে *মশানখোলা, কারো বাসা বনক্ষতলা, 
কারো বাঁড় চকমেলা দালান ; 
কেহ অনশনে প্রাণে মরে-" 
কারো ঘরে গোলা ভরা ধান। 
কেহ করে জমিদারাঁ, কেহ বা কড়ার ভিখারী, 
কেহ দৌড়ায় জযাঁড়র গাঁড়-_ 
কেহ টানে পাল্কীর বোঝা ॥ 
খাদ -রাঙ্গনী তোর রঙ্গক্ষেত্রে, রঙ্গ যায় না বোঝা ॥ ইত্যাঁদ 
[ আম্বকা পাটনশ--ঢাকা ] 


দুই দলে কাঁবগান। তার প্রাত পদেই প্রাতদ্বান্্তা। এক দলের ডাক-মালসী 
শেষ হতেই অপর পক্ষের আসরে প্রবেশ । 'সে দলের দোহারগণও ডাক ও মালসী 
গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করত। নশীথের নৈঃশব্দ ভেদ করে গানের স্মরলহরী 
ছাড়িয়ে পড়ত দূর দূরান্তরে। তাতে কারো আত ফিনাঁফনে ধমাঁয় সূক্ষমানূভূতিতে 
কখনো সুড়স্মড় লাগে নি বা নিরাকার উপরওয়ালার স্মানদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে 
বলেও এতাঁদন শোনা যায় নি। 
যা হোক, উভয় পক্ষের ডাক-মালসী গান শেষ হতে হতে ভোর হয়ে আস্ত। 
ততক্ষণে হ্যাজাকের চিমনীতে কালি পড়েছে, কা কা শব্দে কাকেরা ডাকছে; দূর 
থেকে মোরগের ডাক, আজানের ধ্বান ভেসে আসছে । তখন শর হতো 
রান | 
চিতান- জলে ফুটল সরোজিনী, রজনণ প্রভাত । 
পাড়ন-_পশ্চিম অস্তাচলে, মাঁসমূখে শশী চলে, 
পৃবচিলে উদয় দিননাথ ॥ 
ফুকার-_ ভীস্তর ভূষা পরে উষা, জগতকে জাগায়, 
ভন্তে মঙ্গল আরাত গায় । হায়--. 
সাধ্‌ শিষ্ট সচৈতন্য, 
ইঙ্টাচন্তায় সবে ধন্য, 
যত অলস পাপা অকর্মণ্য, 
কন্তকর্ণের মত নিদ্রা যায় ॥ 
মিল--যোগী খাঁষ আর রহ্গচারী সদাচারে, 
ব্রাহ্মমূহূর্তের সম্মান করে, করে নিদ্রাভঙ্গ । 
মুখ-যত কূজে কুজে পুঞ্জে পচে, 
গুঞ্জে গঞ্জে গুঞারছে ভূঙ্গ ॥ ইত্যাঁদ 


[ হরিচরণ আচার্য-শ্ঢাকা ] 
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এক দলে “ভোর” গাইলে অপর দল গাইত গোষ্ঠ গান। যেমন- 
চতান-- গোপাল ব'লে সব রাখালে, 
নাশ ভোরে, করে গান্রোখান । 
পাড়ন--সবে সেবা করে বাল্যভোগ, 
করবে বলে শুভ যোগ, 
নল্দালয় আনন্দে আগুয়ান ॥ 
ফুকার_ সবার করেতে পাঁচনন নাঁড়, 
খুলে বৃষ গাভ?র দড়ি, 
ত্বরিতে গো-পাল তাড়ায় ; 
গো-পাল গোপাল না দেখে দাঁড়ায় । 
যশোমতাঁ ব্যস্ত হয়ে, 
ধড়াচ্ড়া মোহন বাঁশী নিয়ে, 
মোহন সাজে সাজাইয়ে, গোলোকনাথেরে গোঠে পাঠায় ॥ ইত্যাদি 
[ রাজেন্দ্রনাথ সরকার-- খুলনা ] 
কলমে রাত প্রভাত হল। ভরপূর আসরে এবার শুর্‌ হবে সখশ-সৎবাদ ও তার 
জবাব। প্রথম দলের পক্ষ থেকে নিম্নোস্ত ধরনের একটি সখন-সৎবাদ গাওয়া হতো-_ 
সহী-সংবাদ- মাথুর 
[চিতান--হয়ে শ্যাম বিচ্ছেদে কাতর আঁত, মথন্রায় চতুরা দূত", 
মথরাপাঁতর প্রাতি, প্রীত বাক্যে কয়। 
পাড়ন-_তুঁমি চড়ে অব্ুুব মুনর রথে, এলে বন্ধ মথুরাতে, 
বজের কথা সময়েতে, আর কি মনে হয় ॥ 
ফুকার--তোমার কুশল ানতে কাঁদতে কাঁদতে, 
এলেম মধুর ধাম, 
এখন আছে ক মরেছে প্যারী, 
বলতে নার শ্যাম । হায় হায় হায় 
এত যাঁদ ছিল মনে, 
পিরীতি করিলে কেনে, 
শিরীত করে মারো প্রাণে, 
এই কি ধমের কাম | 
[মল মোদের বন্দাবনের কুশল মঙ্গল, কেউ ত শদুধায় না, 
নিজ্ষল বৃক্ষে বানর যায় না, 
ব্যস্ত আছে ধরাধাম ৷ 
মুখ--যা হবার তা হয়ে গেল, বল বন্ধ; বল বল, 
কেমন আছ এসে মধূর ধাম ॥ 
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ডাইনা--প্যারী সকল ত্যাঁজয়া, তোমাকে ভাঁজয়া, 
মাঁজয়া তোমার প্রেমে, 
জাতকূল গেল, কলঙ্ক রাঁহল, 
এই ক ছিল পাঁরণামে | 
জীবন যৌবন প্যারন স্মপণ, 
কারল তোমার পায় হে, 
হেমাঙ্গ 'হিমাঙ্গ, বনে শ্যাম 'ন্রভঙ্গ, 
ব্রজলনীলা সাঙ্গপ্রায় হে। 
তুমি এমন কাঁঠন হলে, এসে মধূর দেশে, 
কূবজার এই কূবাতাসে, করসে মজেছ শ্যাম । 
খাদ --সাধ্র মতো মধ খেয়ে করলে শঠের কাম ॥ 
ফুকার--তোমার প্রেমাবিচ্ছেদে কেদে কেদে, 
রাই কাঁচা সোনা,__- 
আত কম্টেতে করতো অশ্টষাম, 
তোমার ভাবনা । হায় হায় হায় 
প্রথম পিরীতির কালে, 
হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, 
শেষে ভ্‌বাও রসাতলে, 
ধর্মে সইবে না ॥ 
অন্তরা--বলতে অন্তর জলে রাধে অন্তর্জলে, 
কোন পাপেরই ফলে, কপালে এই ছিল । 
ভেবে শয়নে স্বপনে, কিৎবা জাগরণে, 
তোমারই কারণে পরাণে মারল ॥ 
কল্পলতা রাই আত অজ্পকালে, 
কাল দিয়েছিল সতী পাঁতির কূলে, 
এখন বৈষ্ণবক;লে, আর 1কবা তাঁতিকূলে»_- 
স্থান নাই কোন কূলে, অকুলে ভাঁসল ॥ 
কে জানে শ্যাম তোমার মনে শেষে এত ছল ॥ 
পরাঁচতান--বন্ধ; প্রেমিকা প্রোমকে বলে, 
1লখা আছে প্রেম দাললে, 
| পরীত করে ছেড়ে গেলে, পশুর জীবন তার । 
পাড়ন- তোমার ফুলশয্যার ধন ধৃলশয্যাতে, 
মূখ দেখাবে কোন লঙ্জাতে, 
তুমি ত শ্যাম সাজসঙ্জাতে, পেলে রাজ্যভার ॥ 
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,ফুকার- হলো কমালনী পাগাঁলনী আস্ছিচর্মসার,_ 
করে তোমার আশা এ দশা, 
হলো রাধিকার ৷ হায় হায় হায়-_ 
যে যাহারে বাসে ভাল, 
তারে কি কাঁদানো ভাল, 
অকলঙ্ক প্রেমে হলো, কলঙ্ক তোমার ॥ 
[ তারিণীচরণ সরকার--ঢাকা ] 


প্রথম দলটি সখী-সংবাদ গেয়ে বোরয়ে যেতেই বিপক্ষের 'সরকার' €পর্বেবঙ্গে 
কাঁবয়ালগণ “সরকার, নামে কাঁথত ) স্বদলে আসরে এসে দোহারপন্ন মারফত এক 
একাট ফুকার ধরে উত্ত সখাঁসংবাদ গানের জবাব গ্রাওয়াতেন-_ 


চিতান--তখন মথ/্রায় চতুরার বাক্যে, দুঃখে বলে রসরাজ । 
পাড়ন--বূন্দে জানা যাবে পরস্পর, 
ব্রজের পিরীতির খবর, 
অনেক 'দিন পর, দেখা হল আজ ॥ 
ফুকার--আম আছি বটে মথ,রাতে, 
রাধার কথা 'দিনে রাতে, 
স্মরণ পথে হয় উদয় ; 
সে তো বলবার নয় গো ভুলবার নয় । হায়. 
হেথায় রাজৈহ্বর্য সুহৃদ সখা, 
সুবর্ণময় অষ্টামন্দকা, 
বিনে আরাধকা শ্রীরাধকা, মর;সম শূন্যময় ॥ 
ফুকার_ বললে, এত যাঁদ ছিল মনে, 
পিরীতি কাঁরয়ে কেনে, 
পরাণে বধিলে রাই, 
তোমার কথা শহনে ব্যথা পাই। হায় 
প্রেম পিরীতি করে যারা, 
বিচ্ছেদে রয় ভাজা পোড়া, 
দুতাঁ, একবার ম'লে প্রেমের মরা, 
সে মরার আর মরণ নাই ॥ 
ফুকার--বললে, এত যাঁদ ছিল মনে, 
পিরীতি করিয়ে কেনে, 
প্রাণে মারলে রাধিকায়, 
শখনে দ,খানলে জঙলে কায়। হায় 
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ভালবাসলে প্রাণাপেক্ষা, 

দুরে থাকলেও নাই উপেক্ষা, 

করে প্রোমকেরে প্রেমেই রক্ষা, 

আঁভ্তমকালে প্রেমই চায় ॥ 
মিল- ত্রিলোকে পবাথবন ধন্যা যত্র বৃন্দাবন, 

গোপন মধ্যে রাধা জীবন, আধা জঈবন ভাব তাই । 
মুখ- রাধা আমার অঙ্গের আধা, সাদাসধা কোন বাধা নাই & 


ডাইনা-_হেমাঙ্গ 'হনাঙ্গ রাধার শ্যামাঙ্গ বিচ্ছেদ, 
এ বচ্ছেদে ব্রজলশীলা হবে না উচ্ছেদ 
মৃত্যু সাঁঞ্জবনন রাধা, মৃত্যুনাথে স্বাধে সদা, 
মৃত্যু ঘুচায় মৃত্যুর বাধা, সে শ্রীরাধার মৃত্যু নাই । 


খাদ--আরো একাঁট কথা শুনে, মনে ব্যথা পাই 


ফুকার- বললে, প্রথম পিরীতির কলে, 
হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, 
শেষে ড্বায় রসাতল, 
তারা প্রোমক নয়, 'নতান্ত খল । হায়-- 
শুদ্ধ প্রণয় দূণ্ধে জলে, 
জবাল দলে পর দুধ উথলে, 
দলে সেই দশ্ধে শীতল জল ফেলে, 
তলে পড়েও হয় শীতল ॥ 


ফুকার--বললে, হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, 
শোেবে ডঞ্বায় রসাতলে, 
ধর্মে সইবে না নর্ষস ; ৃ 
কত ধর্মে কাটে ঘোড়ার ঘাস ॥ হায় 
ধর্ম ধাঁর্মকের সাহায্যে, 
কমে লিপ্ত জড় রাজ্যে, 
যার মন মজেছে প্রেম মাধূষে 
ধর্ম হয়'তার দ্বাসের দাস ॥ 
ফুকার- বললে, প্রথম পিরীতির কালে, 
হাতে হাতে স্বর্গে তুলে, 
শেষে ড্বায় রসাতল, 
বথা কোন্দলে আর নাই কো ফল ।॥ হায়" 
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শ্রীরাধার প্রেম ফল্গ, নদী, 
উপর শহজ্ক নিরবাঁধ, 

আগে বালি খনন কর যাঁদ, 
ণনচে পাবে শীতল জল ॥ 


ফুকার_ _-বললে, যে যাহারে বাসে ভাল, 
তারে 'কি কাঁদান ভাল, 
কলঙ্কের দাগ যাবে না; 
শুনে মনে হল ভাবনা । হায়-_- 
মাধূর্য প্রেম রসার্ণবে, 
ডবলেই কলঙ্ক হবে, 
যে জন কলঙ্ক ছাড়াতে যাবে, 
বিশদ্ধ প্রেম রবে না ॥ 


ফুকার--আবার যে যাহারে বাসে ভাল, 
তারে ক কাঁদান ভাল, 
সকলে কলগক গায় ; 
রইল কলঙ্কের দাগ দুইয়ের গায় ॥ হায়_- 
শ্রীদাম শাপ বিচ্ছেদ শাসনে, 
অদর্শনে অনশনে, 
তাইতে রাধা কাঁদে বন্দাবনে, 
আমি কাঁদ মথ;রায় ॥ 
[ রমেশচন্দ্র আচার্য-_ নোয়াখালী ] 


সখা-সহবাদের জবাব 'দয়ে “সরকার' বের হয়ে যেতেন। তাঁর দোহারপন্ন থেকে 
যেত আসরে । প্রথা মতো তারাও একখানা সখাঁ-সংবাদ 'গান গাইত এবং প্রথম 
পক্ষের সরকার এসে তার জবাব গাওয়াতেন। তারপরেও উভয় পক্ষের একখানা করে 
কাব এবং উভয় সরকার কতক তার জবাব গাওয়া হতো । 


এইভাবে 'বাভন্ন ধরনের গান ও জবাবে বার ঘণ্টা ব্যাপন কাঁবগানের প্রায় ছয় 
ঘণ্টা শেষ হতো । এবার সম্ম;খ সমর ; উপাঁস্ছিত কাঁবর লড়াই অথাৎ টপ্পা-পাঁচালীর 
(“চাপান-উতোর” ) শুর; । মাতব্বর শ্রোতারা যাঁদ বলতেন--আমরা ক.র;ক্ষেন্র 
যদ্ধ শেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রাত গান্ধারীর অন;যোগ সম্পর্কে আলোচনা শুনতে চাই; 
তখন প্রথম দলের “সরকার গান্ধারীর ভূমিকা নিয়ে দ্বিতীয় দলের “সরকারকে 
শ্রীকষের ভূমিকায় রেখে মনে মনে টপ্পার লহর তৈরী করে দোহারদের দিয়ে 
গাওয়াতেন-_ 
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আঁম অন্ধের নারী নাম গান্ধারী-_ 

তুমি শ্যাম কানাই। 
আমি শত পনের ছলেম মা, 
সখের আর ছিল না সীমা, 
এখন আমায় ডাকবে মা, এমন লক্ষ্য নাই ॥ 
শুনি ক্‌রক্ষেত্র রণাঙ্গনে 

দূই পক্ষ গেল য্দ্ধ করিতে ; 
কর্‌ আর পাশ্ডবের রণ 

1ববরণ এলেম জানিতে । 
হল ক্‌রু-পাণ্ডব দূই পক্ষ ; 
তুম শ্যাম কমলাক্ষ, 

ছিলে সেই অজনের রথে। 
আমার শত পত্র যুদ্ধে ম'ল-_ 

ক হে, কোন: পাপে কার চক্রেতে ॥ 


লহর-টপ্পা শেষে কাঁবয়াল ধুয়া দিয়ে ছড়া-পাঁচালীতে তাঁর বন্তব্য বিষয়কে আরো 
প্রাঞ্জল ও য্াান্তীসদ্ধ করে তুলতেন। প্রশ্নকর্তা কবিয়াল আসর ছেড়ে গেলে উত্তরদাতা 
কাঁবয়াল সদলে আসরে এসে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে টষ্পার জবাব গাওয়াতেন _ 
তুম কল্পনায় গাম্ধারী, 
আম কৃষ্ণ রসময়। 
তোমার মরেছে শত পত্তর, 
সেই শোকে ঝাঁরছে নে, 
দ)যেধিনের চারন্র, জান সমুদয় ॥ 
ও সে কপট পাশায় দান ধাঁরয়ে-- 
ধর্মকে লঙ্জা দেয় সভায় আন; 
দ্রৌঁপদীর বসন টানে__ 
কাঁরতে সতীর মান সি | 
সত, তোমার মুখের বাক্য রয়, 
যথা ধর্ম তথা জয়, 
নিদোষী শ্যাম চিন্তামাণ। 
তোমার কমর; বশ ধবৎসের হোতা-- 
একমান্ত তোমার ভ্রাতা শক্‌নি ॥ 


কষ-রূপা কবিয়ালও ধুয়া ধরে ছড়া-পাঁচালীতে কৌরবদের 
এবং শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে বন্তব্য রাখতেন । 





০9 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


 তৃতাঁয় আসরে আবার প্রথম কাঁবয়াল এসে "দ্বিতীয় কাঁবয়ালের দেওয়া জবাব 
খন্ডন করে গান্ধারীর ভূমিকায় টপ্পায় গাওয়াতেন-- 
মরে শক্যানর চক্রেতে পনত্--এঁক শ্যানলাম । 
তুমি সৃষ্ট ক'রে সংসার চন্র, 
তাতে ?দলে মায়া-চন্র, 
জানি তোমার চকে সব চক্র,-বরু করে শ্যাম ॥ 
হল শক্যানর চক্লেতে সকল -- 
শুনে আর বাঁচ না মনের দুখে ; 
অবোধিনী বলে কি--প্রবোধ আজ দিলে আমাকে । 
এই যে যথা ধর্ম তথা জয়, 
নাঁস্ত ধর্ম পরাজয়,_বলোছ নিজেরই মুখে । 
এই যে ধমাধির্ম দুটি কর্ম- 
জীঁবেরে করায় কে আর করে কে ? 
চতুর্থ আসরে শ্রীকৃষণরূপাী কাঁবয়াল পুনরায় এসে আত্মপক্ষ সমর্থন করে গান্ধারী 
নামধারী কবিয়ালের টপ্পা কাটাকাটি করে গাওয়াতেন-__ 
বললে, জীবের দেহে ধমধির্ম কর্ণ করায় কে ? 
জীবের অন্তরের ভাব বুঝতে পাইঃ 
পাপপনণ্য আম সব করাই, 
শেষে আলগে আলগে রঙ্গ চাই - অন্তরে থেকে ॥ 
জীবে আমি আম আম করে-- 
আমা! ত ঠিক রাখে না একতা ; 
জীবে ভাবে এই ভবে, সকাল নিজের ক্ষমতা । 
এই যে সূমাঁত ক্‌মাঁত দুই, 
সকল জীবের দেহে থুই, 
একথা নয়কো অন্যথা । 
কর্ম মনে করায় জীবে করে__ 
একমান্র আম কর্মের ফলদাতা ॥ 
এভাবে পাল্টা-পাল্টি চার আসর টগ্পা-পাঁচালী গাওয়ার পর দ;্জনে মুখোমদাঁখ 
যোটের পাল্লা গেয়ে গৌর প্রেমানন্দে হরিধাঁন দিয়ে গানের আসর শেষ করতেন। 
এত গান গানের জবাব, তব শ্রোতাদের ক্লান্ত নেই যেন। তারা বিশেষ বিশেষ 
গান গাইবার ফরমাইশ করত। কেউ হয়ত শুনতে চাইল "ভাওয়াল সন্ব্যাসীর' মামলা ৪ 
চিতান__মা তোর লীলা ক্ষেত্র ভারতভূমে, কালক্রমে কত লীলা হয়। 
পাড়ন_-মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল, 
করাল অপূর্ব লীলার আঁভনয় ॥ 


২১ 


পূর্ববঙ্গের কাব-সঙ্গত 


ফুকার- শুনলেম আতিপ্রয় পত্র তোমার, 
জয়দেবপ,রের মধ্যম কমার, 
মরোৌছল দার্জীলৎ পাহাড়ে ; 
রাজার শবদেহাঁট সং লোকেরা- এলো সংকার করে। 
মাগো, হায় হায় চাঁদের বাজার আঁধার হলো, 
শ্রাদ্ধশান্তি ঘূচে গেল, 
মরা মানূষ ফিরে এলো, 
আবার বার বছর পরে ॥ 
ফুকার- রাজার স্বাথের বন্ধ, যারা যারা, 
স্বার্থ সাধন করতে তারা, 
রাজক্‌ূমারকে বিষ খাইয়োছিল ; 
হায় হায়, *মশানবন্ধ হয়ে তারা-_-শব *মশানে নিল । 
মাগো, বিষম শিলাবৃম্টি ঝড় বাতাসে, 
শব ছেড়ে পালাল ব্রাসে, 
নাগা বাবা ধর্মদাসে এসে, প;ঃনজাঁবিন দিল ॥ ইত্যাদি 
দুই বছর আগে পর্যন্ত এমনিভাবেই ধাপে ধাপে 'বাভল্ন পায়ে বার ঘণ্টা ব্যাপনী 
কাবগানের পালা শেষ হয়েছে । কিন্ত; এবারে ভাঙ্গা হাট। মরা গাঙে সেই ভরা 
জোয়ার বইবার আশা বৃথা । পূজা শেষ হতেই অজ্প কয়জন কর্মকর্তা যে যার বাঁড় 
চলে গেল। পরাদন সকাল থেকে গান শুরু হবে। 


( তিন ) 


যেহেতু প্রথানুসারে পুজান্তে কাবগান আরন্ত হয়ান, সূতরাৎ পরদিন সময়ানগ 
গানগ্বাীল অর্থাৎ ভোর, গোম্ঠ, সখ সংবাদ, কাঁব ইত্যাদি গান বাদ গেল । ডাক-মালসী 
গেয়েই টপ্পা-পাঁচালী আরপ্ত হল। বলতে গেলে তখন থেকেই নিয়মের ব্যাঁতক্রমের 
সূর্রপাত। 

কত্ত; ট*পা-পাঁচালগ গাইতে এসেই সোঁদনের এক দলের কাঁবয়াল ন্রিপ;রার শচীন্দ্র- 
কমার শীল আসরের অবস্থা দেখে মমৃহিত হলেন। আসর উজ্জল করা সেই সব 
সমজদার শ্রোত্মণ্ড়লী কোথায় ? ব্রাহ্মণ পশ্ডিত, শিক্ষক, ডান্তার, উকিল, মোস্তার, 
ধনণ চাষী ব্যবসায়ী প্রভাতি আত পাঁরাচত মূখগ্ীলি একেবারে অনূপাস্থত। শাস্নজ্ঞ 
রসজ্ঞ শ্রোতারা আসরে নেই বললেই চলে। দাট ভাঙ্গা দলের অবন্থাও তখৈবচ । 
প্রথম শ্রেণীর গায়ক কেউ নেই ; ঢোলের বদলে বাজছে খোল । আসরের দৈন্য দশা 
দেখে ভারাক্রান্ত মনে কবিয়াল শচীন্দ্র শীল ধুয়া গাইলেন-__ 


ৎ 


পূর্ববঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


দেশের মান, ছিল যারা__ 
দেশ ছাঁড়য়া চৈলে যায় ; 
মোদের কি হবে উপায় ॥ 
এই করুণ রসের ধুয়া শুনে সৌঁদন অনেকের চোখে জল ঝরোছল। যা হোক, 
কোন রকমে অপরাহ্ন বেলায় গান শেষ হল। সোঁদনের গানে অপর কাঁবিয়াল 
নোয়াখালীর রমেশ আচার্য শেষ আসরে ধুয়া গেয়োছলেন__ 
হায় রে-_ভেঙ্গে গেছে আনন্দের বাজার, 
আর তো বাজার মিলবে না। 
নিভে গেছে আলোর রোসনাই-- 
আর তো আলো জ্ৰলবে না ॥ 
অমোঘ সত্য। সে আনন্দের বাজার আর মেলে নি; আলোর রোসনাই আর 
জ্বলে নি। কাঁবগান ও তার পৃঙ্জপোষকদের জাঁবনে স্বাধীনতা সূযেদিয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে অমানিশার অন্ধকার ঘাঁনয়ে এল । 
সেই ১৯৪৬ সাল থেকে শরূ হয়েছে পূর্ববঙ্গের কবিগানের অবক্ষয় । প্রথমে 
নোয়াখালী ও ন্রিপ;রা জেলায় । পরে এই গানের উপর বড় কঠিন আঘাত পড়ল ১৯৫০ 
সালে। নতুন রাষ্ট্র, নতুন শাসন পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য ও "স্বীকীতি জানিয়েও 
হন্দূরা বিধমর্র উপর প্রযুক্ত শাঁরয়তী নির্দেশনামার হাত থেকে রেহাই পেল 
না। যারা নবাবী আমলের সখ-স্বপ্নে বিভোর 'ছিল, তাদের স্বপ্নভঙ্গ হতে দেরী 
হলো না। সার্থক হলো প্রসঙ্গান্তরে সতর্ক বাণী--“রইল যারা পিছুর টানে 
কাঁদবে তারা কাঁদবে ।” সে বছর সারা পূর্ববঙ্গ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও 
তার ফলশ্রাত হিসেবে “সাশ লক্ষাধক হিন্দ;র একযোগে দেশত্যাগের দরুন 
মধ্যবিত্ত হিন্দ্‌র সমাজ জীবন ভেঙ্গে গেল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল কবিগানের 
প্রধান পূঙ্ঞপোষক। নোয়াখালী ব্লিপুরার পর এবারে ঢাকা ময়মনাঁসংহ শ্রীহট্র 
বাঁরশাল ফাঁরদপুর খুলনা যশোহরের পালা । গানের উদ্যোন্তা সমেত গায়ক বাদক 
কাঁবয়াল শ্রোতা সবাই শ্রাণের ভয়ে মানের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাল। কার গান, কে 
দেয়, কেই বা শোনে! 


€ চার ১ 


পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালদের কাছে ঢাকা জেলার নরাঁসংদী ছিল কাঁব-তার্। সেখানে 
[ছিল বাঁবগানের নবরুপকার হরিচরণ আচার্ষের বাসম্ছান তথা আশ্রম। উনাবৎশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে কাবগানে যথেষ্ট আবিলতার সঞ্চার হয়েছিল এবৎ ভদ্রসমাজ থেকে 
কাঁবগান নির্বাঁসত হয়োছিল। কিন্ত; কাবিগ্‌ণাকর হিচরণ আচার্য বলতে গেলে 
একক প্রচেম্টায় কাবগানকে কল,ষমন্ত করে পদনরায় ভদ্র গৃহস্ছের আই্গনায় তুলে 


৩ 


পূর্ববঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


আনেন। কবিগানের স্বর্ণ-যুগের শেষ প্রাতনাধ বারশাল-ঝালকাটির নকুলেশ্বর 
সরকার বিশদদ্ধ কাঁবগানের প.নরদ্জীবনে আচার্যদেবের অসামান্য অবদানের কথা 
উচ্ছবাঁসত ভাষায় ব্যন্ত করেছেন। ( হাঁরচরণের জীবনী দুষ্টব্য ) 


তাঁর স্দীর্ঘ ৭৫ বছর ব্যাপী কাবি:জীবনে নকলেশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী যে সব কবিয়ালের 

ঘস্পর্শে এসৌছিলেন বা যে সব প্রাচীন কবিদের কথা শম[নোছিলেন, তাঁদের যে প্রশস্ত 

গেয়েছেন ও 'ফারাস্তি দিয়েছেন, তা থেকেই পূব" বঙ্গে কবিগানের প্রভাব ও হিন্দুদের 
উপর তার আবেদনের গভনরতা অনুমান করা যাবে-_ 


আচার্ষের গ্েমবাগানের ফল আঁম্বকা রাজেন্দ্র নকুল 
শ্রোতার প্রাণ কারিত আকুল কার্তনের দ্বারায় । 

তাদের সেই প্রচারের ফলে গুরুর আশাীবাদের বলে 
এখন সকল কাবর দলে সেই প্রেরণা পায় ॥ 
ঢাকায় ছিল অনেক গুণী কমূদ আর মধ; তাঁরণণ 
কানাই মালী জ্ঞন পাটঃনী মহিম রাইচরণ। 

দেবেন মদন উপেন পনর্ণ রেবতী চণ্ডী চৈতন্য 
কাঁবর জগৎ করে শূন্য করেছেন গমন ॥ 
ময়মনীসংহে কবি প্রবর [স্হ বিক্ম সেই হরিহর 
আচার্যদেব করে আদর [মতা বলে কয়। 

রাম; মালী আর রামগাঁতি 1বজয় আচার্ষের কাঁবকাতি 
কাবিত্বে পেয়েছে খ্যাত  রামকানাই রামজয় ॥ 
রমেশ শীল চট্টগ্রামে খ্যাত গণকাঁব নামে 

দল 'নয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে গেলেন কাঁব। 
ন্রপ,রায় করিত চারণ হরকূমার শীল দ;গচিরণ 
অর্জুন নাথ গোবিন্দচরণ পরলোকে সাব ॥ 

জয়চন্দ্র আর জগবন্ধু মন্হন করে কাব্যাসন্ধ; 
দেশবাসীকে বন্দ 1বন্দ; করোছলেন দান। 
নোয়াখালীর জন পূজ্য কাশী রমেশ অক্ষয় আচার্ষ 
নূতন নূতন ভাবগান্তীর্য ভগবতনর গান ॥ 
ফাঁরদপ;রের কাবির সাগর আঁম্বকা আর মনোহর 
রসাল কাঁক সে হারবর রত্ন এক এক জন 

ছোট বড় দুই রজনী মীহম শশী আর কাঁমনী 
নদ্দ নিশি কত গুণট ছিল অগণন ॥ 
বারশালের কাব তন্তু শরৎ ভারত কুঞ্জ দত্ত 
করতেন কাঁবর আধিপত্য আরও কয়েক জন। 


৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ষষ্ঠী উমেশ চন্দ্রুকান্ত প্রসন্ন উপেন অনন্ত 

বিধ; কসম রাধাকাস্ত কই তারা এখন ॥ 
হারনাথের রঙ পাঁচালী কথায় কথায় হাতে তাল 
কাঁবর রাজ্য করে খালি গেলেন লোকান্তরে ৷ 

যে হরিনাথ সভায় এসে লোক মজাত হাস্যরসে 
তেমন কবি বাথলা দেশে আর আসবে না ফিরে ॥ 
যশোহরে করতেন [বিরাজ সাধক কাঁব তারক রসরাজ 
সে জেলায় রয়েছে আজ সূকণ্ঠ বিজয় । 

খুলনায় কবীন্দ্র'রাজেন্দ্রনাথ ছোট হরিবর 'প্রয়নাথ 
কবিগান হয়েছে অনাথ বিনে মথ;র বিধ ভ্রাতদ্বয় ॥ 
গোহালার নারায়ণ বালা তারও তো আসন্ন বেলা 
ছেড়ে দিয়ে কাঁবর খেলা [নিলেন অবসর । 

কাঁবর এখন ভাঙ্গা মেলা রক্ষা করতে কাঁবর খেলা 
নত্‌ন নতুন কাঁবর চেলা আছে কিছ; তর ॥ 

বিজয় নিশি মনোরঞ্জন রাঁসকলাল অমূল্যরতন 
আমার ছান্র সরেন একজন তার ভাই শ্রীনিরাস। 

এই কয়জন এ দেশে আছে ভিক্ষা চাই গোবন্দের কাছে 
শত বৎসর থাক্‌ক বেচে স্‌খে করুক বাস ॥ 


প্রাচীন কাব ছিল যারা 
ডাকিলেও দেয় না সাড়া 
খুলনার রাজেন চললে গেছে 


আঁচন রাজ্যে গেল তারা 
খংজে নাতি পাই । 
আমি নকুল আছ বেচে 


আমারও কাল ফুরায়েছে বেশী দিন আর নাই ॥ 

উল্লখিত কবিয়ালগণ ছাড়াও আগে পরে আরও অনেক খ্যাত অখ্যাত কাব 
ছিলেন__যাঁরা পূর্ববঙ্গের গ্রাম-্রামান্তরে গানের পসার নিয়ে ঘুরে বোঁড়য়েছেন। 
বস্তূতপক্ষে “পূর্ব বাখলায় কাবগান ছাড়া গ্রাম ছিল না। এ গান শোনে নি এমন 
মানুষ ছিল না। এ গানের সামাজিক স্বীকীতি ছিল তাই খুব উচ্চগ্রামের । বলা 
হতো “কাব শোনে ভদ্রলোকে। দোল দ;গেতিসবে গ্রাম-পূুর্ববাথলায় এ গানের 
আসর বসতো । আসর হতো অন্যান্য উৎসব পরবে । আসরে কাঁবর দ্যাট দল। 
তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ যেন দ্যাট বাহনী। গানের সুরে, য্যৃন্তর ধারে এরা পরস্পরকে 
পরাভূত করার চেষ্টা করতেন । বেদ-বেদান্ত, উপাঁনষদ, পুরাণ--এমন কি কোরাণ 
পর্যন্ত যেন এদের নখদর্পণে । এরা এক একটি শ্লোক এক একাট সূত্র অনায়াসে 
উীঠয়ে এনে প্রতিপক্ষের দিকে যুক্তি হিসেবে ছধড়ে মারতেন। শ্রোতারা ভাবতেন 
এর বুঝ আর কোন জবাব নেই। কিন্তু জবাব আসতো । শ্রোতাদের 'বা্মত 
করে অন্যপক্ষ তাঁর জবাবী গান শুর; করতেন। জবাবের পর আবার সেই প্রশ্ন । 


নে 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


এমানভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো কাবগান। কোন কোন সময় একটানা বারো 
চৌদ্দ ঘণ্টা । হাজার হাজার শ্রোতা উৎকর্ণ হয়ে সে গানের প্রাতিটি কথা শদনতেন। 
তাতে একঘেয়েমী 'ছিল না।. ছিল না কোন ক্লান্তির ভাব। 

দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাখলার বহ; গ্রামই ভাঙলো । সঙ্গে সঙ্গে কপাল 
ভাঙলো লোককাবদের। তাদের অনেকেই বাস্ত; ছাড়লেন। শূন্য হাত। শ,্ধ; 
কণ্ঠভরা নিয়ে এলেন পূর্ব বাথলার সেই বিখ্যাত কাঁবগান। সে গানে পদ্মা-যমদনা- 
ধলেশ্বরীর মায়া, দোয়েল শ্যামা ফিঙের সর, (পরেশ সাহা, যগাস্তর ৩রা 
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ) 

পণ্চমবঙ্গেও কাঁবগান গাওয়া হয় ; কিন্ত; তার রাঁত-প্রকীত প্রায় তজাঁ গানের 
পাশ ঘেষে । আর পূ্ববঙ্গীয় কাবগানও পশ্5িমবঙ্গে এসে ব্লমে কলমে তার রীতি- 
চরিত্র হারিয়ে না-তজাঁ না-কাৰ এমন এক পধাঁয়ে পেশিচেছে। কাঁবগান থেকে কাবিত্ব 
এবং গান প্রায় লপ্ত হয়ে গেছে । নিয় মানের ছড়া-পাঁচালশর অত্যাধিক্যে কবিগানের 
রসমাধূর্যে নিদারুণ অবনাত ঘটেছে । পূ ও পাঁশ্চম উভয় বঙ্গের কাঁবগানের 
প্রকৃতিগত বিভেদ সম্পকে কয়েক বছর পূর্বে পশ্িমবঙ্গের বাশত্ট কবিয়াল শেখ 
গ,মানী দেওয়ানের নিকট জানতে চাইলে, তানি পন্রোত্তরে লিখোছিলেন-_- 

“কবিগান সত্যই ট*্পা, আসর [বিষয়ের গান, ছড়া, পাঁচালীতে পূর্ণতা লাভ করে। 
আতরিন্ত ভৈরবাঁ, প্রভাত", গোষ্ঠ, সখ সংবাদ প্রভীতিতে জড়ান ছিল। উহা পূর্ব 
বঙ্গের গায়কগণ এখনো রেখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সৌট আর নাই ।» 

কিন্তু খাস পর্বে বঙ্গে কোন কোন এলাকায় কাঁবগানের যে সামান্য প্রচলন এখনো 
রয়েছে তার বর্তমান ধরণ-ধারনের নম;না মেলে খুলনা জেলার কাঁবয়াল শ্রীঅনাদজ্ঞান 
সরকারের চিঠি থেকে-- 

“এ দেশের শ্রোতাদের রূপ স্বরুপ সম্পর্ণে পরিবর্তন হয়ে গেছে; যার ফলে 
ডাক-মালসীর পরেই ছড়াদার হয়ে ধুয়া দিয়ে কাজ করতে হয় । ভগ্ন মনোরথে নীরবে 
জীব্ন ধারণের প্রয়োজনে গ্রামগঞ্জে বিকট চিৎকার কার। এর নাম কাঁবগান ! ওপার 
বাথলায় হয় তো বা এতটা অপম-ত্যয হয় নি।”» 

কিন্ত; কবর এই আশা অমূলক । পর্ববঙ্গাগত কাবগানের অবস্থাও তখেৈবচ। 
এখানেও ডাক-মালসীর পর ভোর, গোষ্ঠ, “কাব তো দূরের কথা, সখী-সংবাদ ও 
তার জবাব শোনার ধৈর্যও শ্রোতাদের মধ্যে দেখা বায় না। ডাক-মালসীর পরেই 
টপ্পা গাইবার হ;কম দেয়। অবশ্য সব দোষই যে শ্রোতাদের তাও নয়। সৃজনশীল 
কাঁবয়াল আর নেই বললেই চলে। হৃদয়গ্রাহী রচনা ও চাতদর্যমাধূর্যপর্ণে জবাব 
দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন কাঁবয়াল সবাই গত হয়েছেন। এমন ক টগ্পার তাৎতক্ষাণক 
জবাব তৈরীর ক্ষমতাও সবার নেই ; তাই ধুয়া দিয়েই পাঁচালীর নামে বাচাঁল শুর; 
করেন। সঙ্গীত পরিবেশনের উপযান্ত দোহার এবং সঙ্গত করার যোগ্য ঢুলীরও বড়ই 
অভাব। এক কথায় কাবগানের সার্বক অবক্ষয় । 


১৬৬. 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


দেশভাগ ও দেশত্যাগের পূর্ব ও পরবতর্ণকাল থেকে কাঁব-জীবনের শেষ প্রান্ত 
অবাঁধ যে সব কাবিয়ালের সঙ্গে এদেশে ওদেশে বহ; আসরে প্রাতদ্বান্দতা করেছেন, 
তাঁদের কয়েক জনের গ্‌ণপনা বর্ণনা করে কাব নকুলে*বর বলেছেন-_ 


পরব” কাঁবর গ্‌ণাবলী 
হরিনাথের রঙ পাঁচালী 
রাজেন্দ্রের রচনাগুলি, পাণ্ডিত্যপ্রধান। 
বিজয়ের কণ্ঠস্বর মিঁজ্ট 
নিশির [ছল ভাষায় দৃষ্টি 
নারায়ণের জবাব সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ অবদান ॥ 
মনোরঞ্জন ভাবুকাঁচত্ত 
রাঁসকের আধ্নিকত্ব 
অমূল্য প্রেমরস তন্ত্র, করে আহরণ । 
সরেন চলে অন্য পথে 
মিশিয়ে মতুয়ার সাথে 
গর; হরিচাঁদের মতে, করে সংকীর্তন ॥ 
নকল তো লাবড়া তরকারী 
সর্বরসের আধকারী 
নব রস একন্র করি, হয়েছেন স্জন। 
ভন্তাভন্ত শ্রোতা সবে 
যা চাবে সে তাই পাবে 
ভন্ত-গ্রাঁতি মহোৎসবে, উৎসর্গ জীবন ॥ 
পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এবং পশ্চিমবঙ্গে কাঁবগান প্রচারে নিরত এই কয়জন 
কাঁবয়ালের শতায়; কামনা করে নকলেশ্বর আবেদন করোছিলেন-_ 
বাথলা দেশে কবির সৃষ্টি 
রক্ষা করতে কবির কৃষ্টি 
শ্রোতারাও রাখবেন দৃষ্টি 
এই কবিদের পরে । 
এরা ক'জন বেচে থাকবে 
কাঁবর স্মৃতি বজায় রাখবে 
ভারতবাসী দেখে 'শিখবে 
কাঁব বলে কারে ॥ 


কিস্ত; অচিরে কবির আশা নিরাশায় পর্যবাঁসত হলে। । খ্যাতনামা কবিরা অনেকেই 
পরপারে গেলেন। অনেকে দৈহিক অক্ষমতার জন্য গান ছাড়সেন। মূত্যুর অব্যবহিত 


চি 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পূর্বে কাঁগানের স্বধ্মন্চযাত ও স্বভাব স্খলন পর্যবেক্ষণ করে বশদ্্ধ কাবগানের 
একানষ্ঠ পূজারী নকূলেশ্বর সরকার সখেদে আশওকা প্রকাশ করোছলেন-__ 

থাকবে না আর 'বাখলার কাব, 

ম্লান হয়েছে কাবর ছবি, 

অল্প 'দনে কাবির রাব-_যাবে অস্তাচলে । 

কবিগানের লীলা সাঙ্গ আমার মনে বলে ॥ 

কাঁবগানের ভাঁবষ্যৎ সম্পকে এই আশঙ্কা প্রকাশের 'কছীদনের মধ্যে তান 

লোকান্তীরত হন। ফলে পূর্ববঙ্গের কাবগানের শেষ উজ্জল দীপাঁশখাঁটি নিবাঁপত 
হলো। তারই কিছুকাল পূ্বে রাজেন্দ্র সরকার €খ;লনা ), হারচরণ সরকার 
(বাঁরশাল ), নারায়ণ বালা (ফাঁরদপদর ), দগ্গাচরণ সরকার (ভ্রিপনরা ), শঈন্দ্র শীল 
(ন্রিপুরা ), রমেশ আচার্য (নোয়াখালণী )৮ রমেশ শীল (চট্টগ্রাম ), বিজয় সরকার 
( যশোহর ) প্রভাতি খ্যাতনামা কবিয়ালের মৃত্যুতে কাঁবগান শ্্রীজ্রষ্ট হয়। সম্প্রাতি 
কাঁবয়াল রাঁসকলাল সরকার (যশোহর ) দেহত্যাগ করেন। এদের শূন্য স্থান পূরণ 
করার মতো তেমন প্রাতভাশালণ কাঁবয়াল আ'বিভঁত হন নি। কারণ ইাতিপূর্েই 
কাবর কাব্যপ্রাতিভা প্রস্ফুটনের পটভূঁমিই পাজ্টে গেছে। রাজস্থানের মরূভূমিতে 
ভাটয়ালী শোনার বাসনা যেমন বাতূলতা, তেমাঁন বাঁক;ড়া পর7ীলয়ায় নৌকা-বাইচের 
গান শোনার আশাও বিড়ম্বনা বিশেষ । 


( পাচ ) 


কৈশোরে রামায়ণ, মহাভারত, শনির পাঁচালী, লক্ষনীর পাঁচালী পড়ার সময় এবহ 
স্কূল পাঠ্যপ;স্তকে কবিতা পড়তে পড়তে অদশ্য কাঁবদের সম্পকে শ্রদ্ধা”্ল্‌ত হয়ে 
পড়তাম । গ্রামদেশে যখন দেখতাম কেউ নৌকা বেয়ে লোক পারাপার করছে, জাল 
ফেলে মাছ ধরছে, ঝাঁপ তলে দাঁড়পাল্লায় তৈজসপন্র মাপছে, িৎবা পাঁঞ্জকা হাতে 
বাঁড় বাঁড় কর কোষ্ঠী গণনা করে বেড়াচ্ছে_আবার সময় মতো ধোপদূরস্ত জামা 
কাপড় পরে আসরে সরে ছন্দে মিলিয়ে ছড়া-পাঁচালী গাইছে, তখন আর বিস্ময়ের 
অবাধ থাকতো না। তখন তাদের কৃত্তবাস কাশীরাম দাস-এর স্বগোন্র বলে 
মনে হতো । 

এই শ্রদ্ধা ও আকর্মণ থেকেই কাঁবয়াল ও কাঁবগান সম্পর্কে মনে অদম্য কৌতূহল 
জাগে এবং পা্ববঙ্গের কাঁবয়াল ও কাঁবগান নিয়ে পি, এইচ, ডি, গবেষণা কাযোপলক্ষে 
কাবয়ালদের জীবনী ও সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। গবেষণা কর্মের প্রাতপাদ্য বিষয় 
নিয়ে “পূর্ববঙ্গের কাবগান” নামে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে আলাদা গ্রন্ছু 
প্রকাশিত হচ্ছে । গবেষণা পত্রের অপরাশ, অর্থাৎ কবিয়ালদের জীবনী ও সংগৃহীত 


৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


বাঁভন্ন ধরনের সঙ্গীতের নমদনা নিয়ে 'পর্বেবঙ্গের কাবয়াল কাঁব-সঙ্গীত' প্রকাশিত হল। 
আরো অজন্র গান জবাব উপ্পা ইতাদ অপ্রকাশিত রয়ে গেল। 

যাঁদও 'বাভল্ন সত্র থেকে তিন শতাধিক কাঁবয়ালের নামধাম সংগ্রহ করোছলাম, 
কিন্তু সধাক্ষপ্ত পারচয় সংগ্রহ করা গেল মান্র আশি জনের মতো কাঁবয়ালের । বাঁকরা 
শুধ্‌ নামধামেই পারচিত রয়ে গেলেন। এই অক্ষমতার কারণ কারো অজানা নয়। 
পশ্চিমবঙ্গ, ন্রিপঢরা, আসাম, আন্দামান, দণ্ডকারণ্য তথা সারা ভারতে ছিন্ন 'বাচ্ছল্ন 
হয়ে যাওয়া এদের প.ভ্রপোনাদদি বংশধরগণ এদের সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি 
জানালে ভাঁবষ্যতে তা আলোচনার অন্তর্ভৃন্ত করা যাবে। পাঁরাঁশম্টে কাঁবদের নাম- 
ধামের এক জেলা-ওয়ারী তালিকা দেওয়া গেল। ৃ্‌ 

ধলা গানের মধ্যে কাবগানগলি অবয়বে দীর্ঘতম; সরে ছন্দে তাল-মান্রায় 
বাঁচন্র, রচনায় পারবেশনায় আঁভনব । গাইবার সময়সীমার মাপকাঠিতেও এই গান 
দীর্ঘস্থায়ী । এক পালা কাঁবগানের নত্যনতম সময়সীমা অন্তত বার ঘণ্টা। আর 
সবচেয়ে বড় কথা,__পুব্ববঙ্গের নয় দশাঁট জেলান্তগ্গত বিস্তীর্ণ এলাকায় কবিগান 
প্রায় একই ছন্দে গাঁথা এবং একই সরে গাওয়া হতো। এ যেন সেই একই সরে 
বাঁধয়াছে সহম্রাট মন। অন্য কোন সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত রাতিপদ্ধাতর 
প্রীত এমন একনিষ্ঠ আনুগত্য লক্ষ্য করা যায় না। এ প্রসঙ্গেই সুরের সৎপ্পর্শহঈন 
মাাঁদ্ূত গান সম্পর্কে গানের গর; রবীন্দ্রনাথের ম:ল্যবান মন্তব্য উদ্ধতিযোগ্য-- 

“সর থেকে বিচ্ছিন্ন গান আলোকহান প্রদীপের মত- আমার মতে প্রকাশযোগ্য 
নয়-- শ্রাব্য পদার্থকে পাঠ্য বলে চালিয়ে দেওয়া উচিত হতে পারে না” (ডঃ শ্যামা- 
প্রসাদ মুখাজাঁকে লাঁখত পন্র)। কিল্ত; সমর ও সঙ্গীতগদরূর সদখাদেশ শিরোধার্য 
করেও স্মরের সৎস্পর্শহণীন কাব-সঙ্গত প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর কি-ই বা আছে। 

কাঁবগান 'বিতার্কত গানও বটে । গানে দুই পক্ষের মধ্যেই যে বাকৃযদ্ধ সাঁমাবদ্ধ 
তানয়। এই গান নিয়ে সারস্বত সমাজেও চলেছে দীর্ঘকাল ব্যাপী মসীয়দুদ্ধ; 
আলোচনা সমালোচনার ঝড় ; রয়েছে মতভেদ মতদ্বৈধতার স্বাক্ষর । কাবিগান ব্যতীত 
আর কোন গানের সৃত্টি পুম্টি ও পূজ্ঞপোষকতা 'নয়ে সাহত্যজগতে এমন 
বাদাবতণ্ডার সণার হয় নি। এমন ভালমন্দ 'মাশ্রত, সু ও ক্‌ রলে নন্দিত ও 'নান্দিত 
লোক-সঙ্গীত দ্বিতীয় আর নেই। অস্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আধুনিক বাঙালাঁ 
সমাজের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে কবিগানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে বলে পশ্ডিতগণের 
আঁভমত। কবিগানের ইতিহাস এীতিহ্য, বোচত্র্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে এবৎ 
বাঙালগ কষ্ট সংস্কীতি ও সমাজজীবনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগস[ন্রের কথা 
স্মরণে রেখেই কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় কাঁবগনকে বাথলা এম, এ, পাঠ্যসূচীতে 
[বিশেষ পতুরুপে গাঁতিসাহিত্যের অন্তভূন্ত করেছিলেন। 

গ্রন্হের নামকরণ সম্পকে“ একট; বন্তব্য আছে । গ্রন্হের ফোলিও-তে অনবধানতাবশতঃ 
'পর্কে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত' ছাপা হয়েছে ; কিন; পর্ব বঙ্গের কাঁবয়াল কবি-সঙ্গীত' ছিল 


২৪৯ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পাঁরক্পিত নাম। আর কবিগানকে 'কাব-সঙ্গীত' বলারও একট ইতিহাস আছে। 
প্রায় শত বংসর হতে চলল রবীন্দ্রনাথ 'কাব-সঙ্গীত' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন; তাতে 
সাহিত্যশাস্তে হেন ক্‌বাক্য নেই যা 'তাঁন কাঁব-সঙ্গীতের উপর প্রয়োগ করেন নি। 
প্রাণভরে নিন্দামন্দ করার পর তানি কাঁবগানের মৃত্যু সনদ (“ডেথ সার্টিফিকেট” ) 
প্রদান করে বলোছিলেন--“একিন হঠাৎ গোধুঁলর সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া 
যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবৎ অন্ধকার ঘননভূত হইবার 
পূর্বেই তাহারা অদ্য হইয়া যায়--এই কাঁবর গানও সেইরূপ একসময়ে বঙ্গ সাহত্যের 
স্রল্পকালস্থায়ী গোধ্ীল-আকাশে অকস্মাৎ দেখা 'দিয়াছল, তৎপূবেও তাহাদের 
কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না” 
€ লোক সাহত্য )। কাঁবয়াল ও কাঁবগান সম্পর্কে কাবগরূর এই গুরূতর মন্তব্য 
কতট,ক, অন্রান্ত, সে ?সদ্ধান্ত করবেন এই গ্রন্হের পাঠকব্‌ন্দ। উন্ত প্রবন্ধের 
শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গীত রেখেই গ্রন্হের নামকরণে সঙ্গত শব্দাট জ;ড়োছ; না হলে 
কাঁবগানকে কাঁব-সঙ্গীত বলে ভদুস্থ করার কোন ইচ্ছা ছিল না, বা উদ্দেশ্য নেই । 

যারা একনাগাড়ে বার ঘণ্টা বদ হয়ে বসে কাব্যরসের গান শুনত, সেই পূর্ব 
বঙ্গের হিন্দ;দের শান্ত সখী ও ির;পদ্রুব জীবনের সাক্ষী এই কাঁবগান। সংগৃহীত 
গানগলির গায়ে জাঁড়য়ে রয়েছে পর্বে বঙ্গের অজন্ত্র গ্রামগঞ্জের জলমাটির গন্ধ, মানদষের 
স্পর্শ; লাকিয়ে আছে অনেক হাস কান্না অশ্র;বেদনার ইীতিহাস। শতসহম্গ আসরে 
ঢোল কাঁসী বেহালা সানাই সহযোগে সমধ;র কণ্ঠে এ সকল গান গাঁত হয়েছে । গান 
শদনে শ্রোতারা আনন্দে আবেগে হাঁরধ্বাঁন উলনধ্বান দিয়েছে; জবাবের মদন্সীয়ানায় 
বাহবা দিয়েছে । এই গানের আকর্ষণ শান্ত ছোট বড়, ধনী নির্ধন সবাইকে একসাথে 
আসরে হাঁজর করত। স্বয়ং কারিগর; কাঁবগানকে এ মর্যাদাটঃক; দিতে কাপণণ্য 
করেন নি-_ 

ধরর্মভাবের উদ্দপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের 
অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাখ্লায় কাঁবয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। 
* * * এই নম্টপরমায়; ৫2) কাঁবর দলের গান আমাদের সাহত্য এবং সমাজের 
ইতিহাসের একাট অঙ্গ _এবৎ ইত্রাজ রাজ্যের অভ্য্যদয়ে যে আধ্যানক সাহিত্য রাজসভা 
ত্যাগ করিয়া পৌঁরজনসভায় আতথ্য গ্রহণ কাঁরয়াছে, এই গানগলি তাহারই প্রথম 
পথপ্রদর্শক” (কাঁব-সৎগীত- লোক সাহিত্য )। 

আজ সে সব গ্রামগঞ্জ হাটবাজার হয়তো বর্তমান আছে; কি্ত; বাঁধ গ্রাম, 
বনেদী পাঁরবার ও সম্পন্ন গৃহস্থের আঁঙনা থেকে শত সহম্ত্র দগাবাঁড়, কালীতলা, 
হরিবাসর, বারোয়ারীতলা, নাটমান্দর, আটচালা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কাবির 
ঝঙ্কারও চিরতরে নিস্তব্ধ । যেমন এককালে পূর্ববঙ্গের মাটি কাঁপয়ে দাঁপয়ে পদ্মা 
মেঘনার বক চিরে চিরে ধাবমান ঢাকা মেল, চিটাগাং মেল, বারশাল এক্সপ্রেস প্রভাতি 
জলযান স্থছলযান পণ্াশোর্ধ ব্যান্তদের মনে আজ অপসূয়মান ধূসর স্মতমান্র, তেমান 


৩০ 


কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য (টাকা) 


পূর্ব বঙ্গে কবিগানের নবরূপকার হরিচরণ আচার্য ঢাকা জেলার মহেম্বরদী 
পরগণার অন্তর্গত নরাসংদী গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৬৮) কাতিক 
সংক্রান্ত দিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কাবগুর রবীন্দ্রনাথের জন্মও 
উত্ত ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ । তাঁর পিতার নাম বিষ্ুণমোহন আচার্য । 
বিষদুমোহনের দুই পত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গুরূচরণ বিখ্যাত জ্যোতিষী ও 'বাশস্ট মৃৎ- 
শিল্পী ছিলেন। কনিষ্ঠ হরিচরণ বাল্যে ছান্বৃত্তি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে 
সাঁটরপাড়া নিবাসী রঘ/;নাথ ব্রক্চারীর নিকট চতুষ্টয় বৃত্তি পর্যন্ত পড়েন। 

চৌদ্দ পনের বংসর বয়সে অথাৎ আনুমানিক ১২৮৩ সালে তিনি রামায়ণ গাইতে 
আরম্ভ করেন। রামায়ণ গানে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রামায়ণ 
গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তান কবিগান সম্পকেও তালিম নিতে থাকেন। আলগা নিবাসী 
রামকানাই আচার্য ছিলেন তাঁর কাঁবগানের গুব। কাঁবতা ও গান রচনাকালে তিনি 
মহেশ্বরদী পরগণার ডোঁকাদী নিবাসী বিগত শতাব্দীর বিশিষ্ট কাবিয়াল হরিশচন্দ্ 
চক্রবতরশর নিকট উপদেশ গ্রহ” করতেন। তাছাড়া পারুলিয়া নিবাসী প্রচ্ছন্ন” কাঁব 
বৈকূন্ঠনাথ চক্রবতণ মহাশয়ের কাব্য-ভাবনায় প্রভাবিত হয়োছিলেন। তান প্রথমে 
সাটিরপাড়ার স্বরৃপ কাবরাজের দলে গান বলে দিতেন, অর্থাৎ 'ডাক-সরকারী' করতেন । 
সে সময় পারুলিয়া নিবাসী জয়হার স্রকার একজন দিগৃবিজয়ী কাঁবয়াল ছলেন। 
এক দিন গানের আসরে তাঁর বিপক্ষ সরকার শিবচন্দ্র দাস ভয়ে পম্তপ্রদর্শন করলে 
হরিচরণকে তাঁর স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। জয়হবি সরকারের বিরদ্ধে হারিচরণ 
আশ্চর্যজনক জয়লাভ করেন। অবশেষে তান বামায়ণ গানের দল ভেঙ্গে দিয়ে কাব'র 
দল গঠন করেন। তার পর থেকে তাঁর অপ্রাতহত জয়যাত্রা । 

প্রথম জীবন থেকেই হারচরণ “কবিগান, কাবর জবাব টপপা শাানয়া ভাবিত--এর 
কি উন্নাত করা যায় না,কবিওয়ালাদের সেই কানে তালি লাগা কর্শ কেশক রাগনণীকে 
মিষ্ট ও মোলায়েম করা যায় কি না, জবাব টঞ্পাগ্ুলা একান্তভাবে মেছোহাট্রার 
অশ্লীলতা মদুস্ত করা কি উঁচত নয়,_আর সবোঁপাঁর কাবির দলের গান শুনিতে দেশেব 
ছেলে ছোকরাদের টানিয়া আনা সম্ভবপর নয় কি? কাঁবর দল গানের আসরে বিছানা 
পায় না -ভূ'য়ে দাঁড়াইয়া গান গায়, বাঁসয়া পাঁচালীর দোহারি করে-__এই ব্যবস্হাটা কি 
একেবারেই অপাঁরবর্তনীয়? নবীন যূরক হারিচরণ কাঁবগানকে ভদ্রসমাজের চন্তাকর্ষক, 
যুবক যুবতীর শ্রাব্য এবং সর্বসাধারণের আনন্দদায়করপে গঠন কাঁরতে লাগিলেন ।** 


৩৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


আদরমাঁণ ও বালক মদন প্রভীতিকে লইয়া তান-লয়-সসঙ্গত সঙ্গীতের ব্যবস্হা কারলেন। 
ঢোলের সেই 1িবকট ধ্ৰানর বদলে তাহা হইতে তবলের 'মধূর ধ্বনি বাহির হইল-_ 
আদরমাঁণ বা বালক মদনের পেছনে গোবিন্দের সুমধূর কণ্ঠ ও বেহালা যোগদান করিয়া 
তাহাকে মধুরতর করিয়া তুলিল, আর দলে দলে শ্রোত্বন্দ আসিয়া আসর ভাঁরয়া 
শুনিতে লাগলেন । এর মাঝে কোন সময় যে হারচরণ কাঁবগানের বিছানা পাইয়া 
বাঁসয়াছেন-_ কেউ তাহার তথ্য লইতেও চাহিল না। হরিচরণ কাঁবগানকে 'বাঁবধ 
সরে ও লয়ে সূমধূর কাঁরয়া তুলিলেন। দুইজন করিয়া গান, একজন কাঁরয়া গান 
ইত্যাঁদতে শ্রতিসখকর কাঁবগান দেশে প্রচুর সম্ভ্রম লাভ কারল। দেশে হরিচরণের 
জয়ধ্বনি উঠিল ।” € বঙ্গের কাঁবর লড়াই--ভুমিকা, পূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ) 

[বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইৎরেজি শিক্ষার প্রসার এবং নাগাঁরক জীবনে পাশ্চাত্য 
ভাবধারার দ্বুত বিকাশের ফলে 'শাক্ষত ও ভদ্র সম্প্রদায় দেশীয় শিক্ষা-সস্কৃতি- 
সঙ্গ'তাঁদর উপর বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে কাঁবগান দ্রুত অগ্রচাঁলত 
হয়ে পড়ে। আর গ্রাম-প্রধান পূঝ বঙ্গে এই গান অগ্রাতহত প্রভাবে বিরাজিত 
থাকলেও ব্লমেই তা অশীাক্ষিত সাধারণ সম্প্রদায়ের বিকৃত মনোরঞ্জনে ব্যাপ্‌ত থেকে 
অশ্লীলতা দোষদ্‌ম্টিবশতঃ ভদ্র সমাজে পাঁরত্যন্ত ও অচ্ছ্্যৎ অপাথন্তেয় হয়ে 
পড়াঁছল। বঙ্গ সংস্কৃতির বাশস্ট অঙ্গ, বাখলার নিজস্ব সম্পদ কাঁবগানের এই 
উপ্পোক্ষত ধিকৃত কালেই কাঁবগানের আসরে হারচরণের আবিভবি। তান এই 
গানকে আবিলতা মূস্ত কাঁরয়া নিজ প্রতিভার যাদুমন্লে নবজীবনে সঞ্জশীবত কাঁরয়া 
কালোপযোগী আভরণে ভুঁষতকরত আসরে উপস্থিত কারলেন। ইহার নবরুপে 
লোক মুগ্ধ হইল। *** তিনি স্বীয় প্রতিভার যাদমণ্তে নবভাবে কবিগানকে 
মাজিত ও সংস্কৃত কাঁরয়া নব নব রাগরাগিণর অপূর্ব সংযোগে স্মসাঁজ্জত কাঁরলেন। 
গান, ছড়া প্রভৃতি সমস্তকেই তান অশ্লীলতা ও আ'বলতা মস্ত কাঁরলেন। 


হারচরণ আচার গানে বঙ্গদেশ মুগ্ধ; ছড়ার বাকচাতুর্ষে ও গানের উত্তর 
প্রত্যুত্তরের কৌশলে লোক চমৎকৃত; তাঁহার ভগবৎ প্রেমে লোক শ্রদ্ধাম্বিত এবং 
প্রাণের উদারতায় সকলে আকৃষ্ট। তিনি কাবিগানকে নবরূপ দান কাঁরয়াছেন। 
সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দা ব্যাঁপিয়া তিনি গানের পসরা লইয়া বঙ্গের বিশেষত ৪ পব ও 
উত্তর বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ঘ্াঁরয়া ঘাঁরয়া আনন্দ যোগাইয়াছেন। 
তাঁহার রসের পসরা হইতে কৌতুক যৌতুক দেশবাসী অপর্যাপ্ত পাঁরমানেই পাইয়াছে; 
সামাজিক ও দেশাত্মবোধক গান তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গদেশ কম পায় নাই। হাঁসর 
ও ব্যঙ্গ কাঁবতাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। কাঁবগ্‌ণাকর হারচরণ আচার্য তাঁহার 
বহযাবধ ব্যঙ্গ ও হাঁসির গানে এই অরধশতাব্দী ধাঁরয়া দেশবাসীকে কত হাসাইয়াছেন 
ছড়া কাটিয়া, মাল ফুকার কাঁরয়া মুগ্ধ ও পুলকিত কাঁরয়াছেন। এই সম্দীর্ঘ জীবনে 
1তাঁন বহ্‌ কাঁবওয়ালাকে বাক্যুদ্ধে পরাস্ত কাঁরয়াছেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে পরাস্ত 


৩৪ 


পর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


হইয়াছেন।” তাঁহার সে সব বাক্য্দ্ধের বিবরণ 'বঙ্গের কাঁবর লড়াই' পীস্তকায় 
তান নিজেই কিছ কিছ উল্লেখ করে গেছেন । তাঁর পূর্ববতর্শ ও সমসামায়ক অনেক 
কাঁবয়ালের পাঁরচয় পাওয়া যায় উপরোন্ত প7ীস্তকায়-তা না হলে তাঁরা চিরাদনই 
বিস্মাতির অন্তরালে থেকে যেতেন । 

হারচরণ প্রবাঁতিত কাঁবগানের রচনা ও পাঁরবেশনা সম্পকে সমসামায়ক অনেক 
কাঁবরাসক ও বিদগ্ধ শ্রোতার মতামত থেকে নবয্‌গের কাঁবগানের গাঁতপ্রকতি ও 
চরিত্র সুস্পন্ট হবে 


“ঢাকা নরাঁসৎদীর হরিচরণ আচার্য একজন বিখ্যাত কাব গায়ক। বর্তমান 
সময় তাঁহার ন্যায় দ্রুত লহর রচনার ক্ষমতা পূর্ব বঙ্গে আর কাহারও আছে বলিয়া 
শদুনা যায় না। রাধাকৃষ্লখলায় নূতন নূতন ভাব ফলাইয়া তান অনেকগুলি 
সখাীসতবাদ গান রচনা কাঁরয়াছেন। তাঁহার দলের স,কণ্ঠ গায়কাদিগের মুখে এ 
সকল গান এবং অন্যান্য গীতলহরাী যাহারা শ্রবণ কাঁরতেছেন তাহারাই মঃগ্ধ 
হইতেছেন । * * * 


সাধারণতঃ অস্পত্টতার জন্য কাঁবগান কেহ ভালবাসে না। অনেকগযাীল ভগ্ন 
কণ্ঠের নাকা নাকা উচ্চস্বর গানের ভিতর কি যে কথা হইতেছে বুঝতে না পারায় 
কবি'র প্রাত সকলেই বাঁতশ্রদ্ধ । *** গান নয়, শ্রোতারা ছড়া পাঁচালীর সময় 
'সরকার'দের লঘয ব্যঙ্গ রাসকতার দিক দিয়াই কবিগান শুনার সাধ পূর্ণ কয়া থাকেন। 
ফলে কাঁবগানও ষে শ্রুতিমধূর একথা বাস কারবার লোক --বিরল। এখনকার 
আঁধিকাৎশ লোকই মনে করে কাঁবগান অর্থে সমবেত একটা বিকট কণ্ঠ নিঘেষি। 


কাব হরিচরণ কাঁবগানেব এ অপবাদ সম্পূর্ণ রকমে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
তান কয়াট স্ত্রীলোক এবং বালকের সাহায্যে বেহালা হারমোনিয়াম সংযোগে অপূর্ব 
সুরে লয়ে কাব গাহিয়া থাকেন। ঢোল কাঁসর সঙ্গতও অপূর্বে।. লহর রচনায় 
তান আদ্িতীয়, প্রতিপক্ষ দলে যে ভাবেরই চাপান গাহুক না কেন, এক ঘন্টা কি 
দেড় ঘন্টার মধ্যে তিনি আত স্মানপুণ শব্দ বিন্যাসে রসোচ্ছলভাবে তাহার উত্তর 
কাঁরয়া থাকেন। আমরা স্তাবকভাবে একথা লোখতোঁছিনা, বস্তূতই কাঁবগান 
একটা রসের বস্ত; ছিল। আমাদের পূর্বপ7বুষগণ উহা শ্রদ্ধার সহিতই উপভোগ 
কারয়া গিয়াছেন। কিন্তু সঃপাঁরচালনার অভাবে এখন তার আঁস্তত্বই 'বিলোপের 
মধ্যে। যাঁদ কেহ কাঁবগানের স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে হরিচরণ 
দাদার দলের গান কোন সুযোগে শ্‌নিতে চেষ্টা কারবেন। তাহা হইলে বুঝিতে 
পারবেন, ছড়া-পাঁচালী নয়, কাঁব'র প্রাণ হইয়াছে, সখীসৎবাদ, “কাব আর টগ্পা | 
€ মহেশচন্দ্র কবিভুষণ, সৌরভ, পৌষ, ১৩৩৫ ) 

দুবোধ্য কণ্ঠানঘেষি বলে পাঁরগাঁণত কাঁব্গানকে কিভাবে আচার্য কর্তা শ্রযতি 
সুখকর করে তুলেছেন সে সম্পকে রাঁসক শ্রোতার মন্তব্য-_ 


৩৫ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


“ইদানীৎ কাঁবতে “একানী' €একক) গানের প্রচলন হওয়ায় গান শ্রনীতমধূর 
ও সহজবোধ্য হইয়াছে । চিতানে গান শুর্‌ কাঁরয়া দিয়াই সকল গায়ক বাঁসয়া 
পড়ে-সবেত্তিম গায়ক একখানি বেহালা ও ঢোলের তালে বেশ 'মাজাঘষা' স্মরে 
গানাট গাহিয়া যায়। এই ভাবে চারাদকে চারিজন দাঁড়াইয়া একে একে গানটি 
আদায় করে। এই প্রথার শ্র্টা ঢাকা জেলার নরাঁসৎদী নিবাসী কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত 
হারচরণ আচার্য মহাশয় । আজ ৮১ বৎসর পাড় দিয়া তিনি আঁন্তম *বাসরোধের 
প্রতীক্ষা কারতেছেন।” €কবিগান--পূর্ণচন্দ্র ভট্রাচার্য বিদ্যাবনোদ, আনন্দবাজার 
পাত্রকা, ৩১ শে আষাঢ়, ১৩৪৬ ) 


হরিচরণ-পূর্ববতর্শ কাবগান ও তাঁর হাত্ডে কাবগানের সংস্কার সম্পর্কে সম্প্রতি 

প্রয়াত এবং আচার কতরি অন্যতম শিষ্য বারশাল ঝালকাটির নকমলে*বর সরকার 
বলেছেন £ 

ওমা বাগ্বাঁদনী বাগেশ্বরর তুমি মা বাক্যের ঈশ্ববী 

তোমার পদে প্রণাম করি আমি লক্ষ বার । 

তুমি করে কৃপা দৃত্ট কাব্য জগং করলে সা্ট 

সরের কম্পন স্বরের মাষ্ট' তোমারই তৈয়ার ॥ 

তোমার কৃপায় ওমা বাণী মূকের মূখে ফোটে বাণী 

ষড় রাগ ছত্রশ রাগিনশ তোমাতে উদ্ভব । 


নানাবিধ বাদ্য যল্্ তাল মান লয় স্বতন্্ 
প্রণবাদি মল্ম তল্ল তুমিই তো সব ॥ 
পূর্ববঙ্গে কাবর ক্ষেন্র তোমার যত বরপন্ত্ 
কাঁবগানে 'দিবারান্র মজায় সবার মন। 

তার ভিতরে সর্বপৃজ্য নরাঁসৎদীর হার আচার্ষ 
আঁভনব কাঁবর রাজ্য করেছেন পত্তন ॥ 
পূর্ববতর্ণ কাব যারা আদ রসের ভন্ত তারা 
শ-কার ব-কার বাক্য ছাড়া চায় না তাদের প্রাণ। 
মায়ে ঝয়ে পিতাপনত্রে সকলে মিলে একত্রে 
যেত না সে কাবর ক্ষেত্রে শুনতে কাঁবগান ॥ 
ছাড়া ভিটায় বটের তলা নয়তো কোন শমশানখোলা 


বসাত এই কাবর মেলা ধনীরা সকল । 
বিছানা দেয় না কবিরে ধূলা কাদা মাটির পরে 
বসে পড়তো পাছা গেড়ে খেউড় কাঁবর দল ॥ 
কাঁবর যখন এই অবস্হা করতে তাহার স্মব্যবস্হ। 
নিলেন একটা সরল রাস্তা আচার্য রতন। 


৩৬ 


পূর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
ছ'ড়ে ফেলে খেউড়ের খাতা ভারত প্রাণ চণ্ডী গীতা 


গৌর কথা কৃষ! কথা জ্যাড়লেন কীতন ॥ 

দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে রসাল কণ্ঠে রসাল স্মরে 
রসাল কথা কীতন করে মজায় সবার মন। 

মান্টি মধূর সন্বান পেলে মন যায় কি বাঘা তে'তুলে 
খেউড় কাব গেল ভুলে যত শ্রোতাগণ ॥ 

গোর বিষ্যাপ্রয়ার বাক্যে দাঁড়যে কাঁবর স্বপক্ষে 
আচার্যদেব শমশান বক্ষে পাঁরজাত ফোটায়। 

ঘণ্য কাব সসম্মানে হান পেল উচ্চ আসনে 


মটর কাব টেনে এনে পাঁটতে ওঠায় ॥ 


ভদ্র সসাজ কতক পাঁরত্যন্ত, সঙ্গীত জগতে জ্যাতচ্যত কাঁবগাণের নবজন্মদাতা 
“হারিচরণ আচার্য একজন রূপদক্ষ স্বভাব শিল্পী, আজন্মাসদ্ধ গায়ক। তাঁহার পদ- 
লালত্য, বর্ণনার চাতুর" সহজ অন[ভতি, মনোহর অলঙ্কারের সমাবেশ বাস্তাঁবকই 

ৎসার বিষয়। ছড়াতে তাঁহার অপূর্ব বাকচাতুর্ষে মুগ্ধ হইতে হয়। তান ভন্ত 
ও প্রেমিক; বৈষ্ণব কাঁবাদিগের ভাবময় আবেগ তাঁহার অন্যান্য ক্ষুদ্র গানে 'দ্যমান। 
তিনি একজন কাঁব। কাঁবিওয়ালার চেষে কাঁব হিসাবে তান অনেক বড়। তাঁহার ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বাবধ বহ গান আছে । সেই সব গানে তাঁহার কাবত্বের বিকাশ দৌখতে পাওয়া 
যায়। তাঁহার এই সব গান পূর্ববঙ্গের পল্লীতে সর্বদাই গীত হইয়া থাকে। কি 
কাঁবগানে, ক ক্ষুদ্র বাব গানে, কি ছড়া কাটান সর্বত্রই তাঁহার মৌিকত্ব বদ্যমান। 
[কি স্বদেশী কাঁবতায়, কি ব্যঙ্গ কাঁবতায় ত হার সমান হাত।" (ভূমিকা, কাঁবর 
ঝত্কার_ বীরেন্দ্রমোহন গঙ্গে। ॥াধায় ) 

কাঁবগানের চরাচারিত রচনা রাঁতি পদ্ধাত অনুসারী এব 'বাঁভন্ন ভাব রসাশ্রত 
সে সব ব.হদাকার সঙ্গীতের রসোপলাব্ধ গানের আসরেই সম্ভব । গান বা গান সম্পাঁকত 
প্রবন্ধ পড়ে সে রসাস্বাদনের আশা দূরাশামান্র। তাই যাঁরা আচার্য কতাঁর গান 
শুনেছেন, তাঁর গানের রসাস্বাদন করেছেন, তাঁর ব্যান্তগত সাহঢর্সে এসেছেন, তাঁর গান 
'নিষে পন্রপান্রকায় আলোচনা করেছেন, তাঁদের আভমতের ও প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতার উপর 
[ভীত্ত কবেই এই প্রবন্ধ রচিত । 

1নিজদ্ব কাঁব'র দল গঠনের কয়েক বছর মধ্যে তান ন্রিপুবা €(ক্মামল্লা ) জেলার 
্রিশ গ্রামানবাসী শ্রীবসম্ত সাধুর (মা-্দাদা সম্প্রদায়খ্যাত ) সংস্পর্শে আসেন। 
শ্রীমা ও শ্রীদাদার সাহচর্ষে হরিচরণের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তার 
কিছ, কিছ; বিবরণ তাঁর রাঁচত "শ্রীশ্রীবসম্তলীলাম.ত' গ্রন্থে লাঁখত রয়েছে । 

বসন্ত সাধ; প্রবতিত শ্রীগৌরবিস্কুপ্রয়া মতাদর্শে অন/প্রাণিত হয়ে বসন্ত সাধুর 
শ্রেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পূর্ববঙ্গে গৌরপ্রেমকথা প্রচারে হরিচরণ অগ্রণী ভূমিকা 


৩৭ 


পূব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


গ্রহণ করেন। এই গোরাবস্ঞাপ্রয়া-প্রণীতি অর্জনে আর যে মহাজনের দ্বারা তানি 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন গৌরধর্মে দীক্ষিত বিখ্যাত সাৎবাদিক শাশরক্‌ূমার 
ঘোষ। তাঁর রচিত অমিয় নিমাই চাঁরত' পাঠে বাঙ্গালী ভাবগঙ্গায় অবগাহন করেছে। 
“কৃফদাস কাঁবরাজের দার্শনিক-তত্ত সমূদ্ধ গ্রল্থের কবাট খদীলয়া গৌরলীলার মানাঁবক 
গদুণের পরিচয় দান শিশিরকুমারের আঁবস্মরণীয় কীতি। কিন্তু আচার্য কতা 
গৌরাঙ্গ সাগরে ডুবিয়া বিষ্কুপ্রয়াকে কন্যারূপে আকর্ষণ করিয়া পূর্ববঙ্গের বাভব্ন 
অঞ্চলে গোরকথা কবিগানের পান্লায় জাঁড়য়া দিয়া জনাচত্ত গৌরমুখী করিয়াছিলেন ।” 
(ডঃ মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী ) স্বরাঁচত বহহ গানের ভাঁগতায় তানি তাঁর দীক্ষাগর;" ভগবান 
গোঁসাই, শ্রীমা ও বসন্ত দাদার সঙ্গে শাঁশরক্‌মারের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন, যেমন-- 


ক) গোঁসাই ভগবানের তরাঁ, শ্রীমা কাণ্ডারী, শাশির বসন্ত দাঁড়.বায়। 
জয় জয় রাধা নামে বাদাম তূলে, হারচরণ যারে চলে,_ 
সুবাতাস তোর বয়ে যায় ॥ 


(€খ) রাখ গুরুূপদে নত শির, সাধন ভজন হবে 'স্হির, 
শাঁশর-বসন্তের কৃপায় । 
তোরে নদীয়া নাগরীর সাজে সাজাবে শ্রীমায় ॥ 


মানুষ হারিচরণ সম্প তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহের ভূমিকা লেখক ঝলেন_-ণতনি 
একজন কবি । কবিওয়ালার চেয়ে কবি 'হসাবে তান অনেক বড়। সকলের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর ভগবৎ ভান্ত। তিনি নিজে বৈষব-- গোঁরবিষ্ণপ্রয়া প্রেমে বিভোর । 
নিজের বাড়ীতে গৌরাবস্ুপ্রিয়া বিগ্রহ স্হাপিত : 1নত্য পূজা ভোগ হয়। কাঁবর দলে 
তরি প্রচ্র আয্ন; কিন্তু সমস্তই গোৌরাবষ্ুপ্রিয়া সেবায় ব্যয় কারয়া থাকেন। 
কাঁবওয়ালা, গায়ক ও কাবি হইতে মানূষ হিসাবে তানি অনেক বড়। 'যাঁন একবার 
তাঁহার সাহচর্য লাভ কাঁরয়াছেন 'তাঁনই তাঁহার ব্যবহারে মঃগ্ধ হইয়াছেন । তিনি 
বহ্‌ গ্রন্থ অধ্যয়ন কাঁরয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের গভনরতা তাঁহার কাঁবগান ও কাঁবতায় 
সর্বই বিদ্যমান। তাঁহার স্মৃতিশান্ত অসাধারণ এবং ইহাও তাঁহার সাফল্যের 
অন্যতম কারণ |” | 

১৩৩৬ সন নাগাদ আচার্য কতা কবিগান থেকে অবসর গ্রহণ করে--“ীনজবাড়ীকে 
আশ্রমে পাঁরণত করিয়া শ্রীগোরবিষুপ্রিয়া বিগ্রহ স্হাপিত কাঁরয়াছেন। 'দিবারান্র তিনি 
এখন গৌরাঁবষ্্াপ্রয়া প্রেমেই বিভোর । বৈষব সঙ্গ ও ধর্মলোচনাই এখন তাঁহার 
একমান্ন কাজ । যৌবনের সেই কূটতরকবরে বিচার মীমাথসার চেম্টা বা ইচ্ছা কিছুই 
নাই। ভগবৎ প্রেমেই সর্বদা বিভোর ।৮ ভুমিকা, কবির ঝগুকার-_-বীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় ) 

হরিচরণ বসম্ত সাধুর অনুপ্রেরণায় এক কাল্পাঁনক 'ববাহানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে 
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মহাসমারোহে নরাঁসৎদীতে গৌর-বিষ্পপ্রয়ার শীবয়ে' দিয়ে তাঁদের 'সৎসারণ করে- 
ছিলেন। এই কার্ষের কারণ দশতে গিয়ে তিনি বলেছেন-_- 


“রামের বামে সীতা আছে, শ্যামের বামে রাই । 
গৌর কেন একা রবে, গল দেখতে চাই ॥৮ 


শান্ত-শৈব-গাণপত্য-সৌর-বৈষ্ঞব প্রভাতি নানা ধর্মমত ও পথ থাকা সত্তেও তান 
গৌরাঙ্গ ভজন পূজনে কেন আত্মনিয়োগ করলেন তার কৈফিয়ং 'তাঁন এক গানের 
মাধ্যমে দিয়েছেন-_ 


“সখী ! দীনেশ গণেশ মহেশ বিষ 
যার মনে যা সে তারে ভজে ; 
আমার কাজ কি তা খনজে। 
আমি ভজব অহরহ, গৌরাঙ্গ রসাঁবগ্রহ, 
প্রাণ গেলে পর আমার দেহ, 
মিশে যেন নদীয়া-রজে ॥৮ 


হরিচরণ কাঁবগানকে শদধদমাত্র সুসংস্কৃতই করেন নি। একদল উপয্ত ছাত্র- 
শিষ্য দ্বারা তার ভবিষ্যংও অনেকটা নিরাপদ করে গেছেন। তাঁর খ্যাতনামা ছাদের 
মধ্যে ঢাকা-নরাঁসংদীর প্রহয়াদ সরকার, ভৈরবের দ্বারকা সরকার, বেণপুরের আঁম্বকা 
পানী, িনারাঁদর হরেন্দ্র চক্ুবতর্শ, সাধারচরের সবনিন্দ আচার্য, মধুসূদন সাহা, 
মাসাব'র শ্রীতারিণচরণ সরকার প্রধান। ন্রিপূরা জেলার আন্দিকূটের অর্জুনচন্দ্ 
দেবনাথ, চালতাতাঁলর কালীকমার দে, হেমকুমার দে, বৈষ্াবচরণ দাস বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । নোয়াখালি জেলার শিবপ;রের রমেশচন্দ্র আচার্য, খুলনা জেলার 
চুনখোলার স্বনামধন্য কাঁবয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার সর্বজন প্রারাচিত। বাঁরশাল- 
ঝালকাটির কাবিপ্রবর নকুলেশবর সরকার আচার্য মহাশয়ের উপয্যস্ত শিষ্য । তাঁর প্রভাবে 
নকলে*বরের সঙ্গীত রচনা ও পাঁরবেশনা পদ্ধাতর আমূল পাঁরবর্তন ঘটে। কাব 
জীবনের প্রারম্ভকালে নরাঁসৎদী বাজারে, কবিগানের পাল্লায় সেই প্রথমবার আচার্য 
কতরি মুখানিঃসৃত আঁভনব ধরনের ছড়া-পাঁচালী শোনার উদ্দীপনা ও আঁভজ্ঞতা প্রসঙ্গে 
নক,লে*বর সরকার বলেন--ট”পার লহরখানা শেষ করে আচার্য কতা যখন পাঁচালগর 
ডাক-ছড়া অর্থাৎ ন্র্পদী ছন্দে বন্তুতা আরম্ভ করলেন, নকুলেম্বর হাঁ করে তাঁর মুখের 
দিকে চেয়ে রইলেন। জেরা লেখার কলম ধরার শান্ত তাঁর রইল না। এর আগে 
নক্‌লে*্বর দাশরাথ রায়ের পাঁচালীখানা পড়েছেন; অংশাঁবশেষ মুখস্থও করেছেন। 
কিন্ত; আচার্য কতরি উপাস্থিত পাঁচালশ ও ছন্দ দাশরাথকেও যেন হার মানিয়েছে । 
দাশরথি লেখ্য কাব। তিনি ভেবৌচিন্তে পদের যোজনা করে পদস্তকাকারে প্রকাশ করে 
গেছেন। ' কিন্ত কবিয়ালদের তো চিন্তা করে বলার অবসর নেই; উপাঁস্থত মতে 
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আসরে দাঁড়িয়ে সুর ছন্দ ও যাান্ত-প্রমাণের 'ভীত্ততে বন্তব্য বলতে হবে। আচার্য 
মহাশয়ের ছন্দ রচনা, ভাবাবন্যাস ও বাক্যের পাঁরপাট্য শুনে নকলেম্বর স্তম্ভিত হয়ে 
গেলেন । তাঁর মনে হতে লাগল যে কাঁবি দাশরাথ হতে এ কবির শ্রেষ্ঠত্ব শতগদ্ণে বেশী। 

রাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব (সে দিনের কাঁবির লড়াই'র বিষয়বস্তু ) প্রাতপন্ন করবার জন্য 
রাধাতন্ত্ের যেসব প্রমাণ আচার্য কতা প্রয়োগ করতে লাগলেন, নকূলে*বর আজ পর্যন্ত 
কোন কাঁবর মূখে তা শোনেন নি। জেরা লেখার জন্য কলম ধরার ক্ষমতা হাঁরষে 
যাদুমল্তে বশীভূত পৃতলের মতো তিনি বসে রইলেন। 

ডাক ছড়া অর্থাৎ ন্রিপদী বন্তূতা শেষ করে আচার্য কতা ধুয়া ধরে সরেছন্দে গাইতে 
লাগলেন-__ 


আমার মন বাঁধা রাধা চরণে ॥ 
আমার ধ্যানেতে রাধকা, জ্ঞানেতে রাধিকা, 
রাধিক। জীয়নে মরণে ॥ মন বাঁধা "* 
নিরজনে আম বসে চুপি চুপি, 
সম্মোহিনী সরে মূরলী আলাপি, 
লাপে বিলাপে রাধা মন্র জাঁপ-- 
থাকি রাধা নাম স্মরণে ॥ মন বাঁধা -- 
ষড়জ ছেড়ে যবে গান্ধারেতে যাই, 
খষভেতে 'রা* আর ধৈবতে 'ধা' পাই, 
এই দশট অক্ষরে রাধা মন্ত্র গাই__ 
[বিশ্বের সন্তাপ হরণে ॥ মন বাঁধা-.. 
লোকে বলে, আমায় সচ্চিদানন্দ, 
সং সত্যানন্দ, চিৎ জ্ঞানানন্দ, 
আনন্দ স্বরূপে হনাদিনীর আনন্দ-- 
শ্রীগোঁবন্দের নাম পঃরাণে ॥ মন বাঁধা -.. 


এই ভাবে অনর্গল পদ বলতে বলতে হঠাৎ সুরের পাঁরবর্তন করে কণঙন 
সুর দিয়ে জয়দেব কাঁবর গীতগোঁবন্দ, টণ্ড্রদাসের কিশোরী ভজন, পরকিয়া 
প্রেমের সাধন-রহস্য এমন স;-রসালঙকারে বর্ণনা করতে লাগলেন মে চতু্দক উলমধ্বান 
হরিধ্বানতে মুখরিত হয়ে উঠল। 

কাবর পাঁচালীর ভিতরে কীর্তনের সরে এইভাবে রসাল ভ।বাতমক বন্তুতা 
নকলে*বর আজ আতার্য কতার মুখেই প্রথম শুনলেন এবহ স্তীম্ভত 'বম;স্ধ হয়ে 
গেলেন। পাঁচালীর [বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছ লিখে রাখার মতো শান্ত নক্‌লেশ্ববের 
হল না। শুধু নক্‌লে*বরই বা বাঁল কেন, সে উপাঁস্হত বন্তুতার ছন্দ বনী এনে গুনে 
লিখে রাখার শান্ত স্বয়ৎ ব্যাসদেবের পক্ষেও সম্ভব হতো কিনা জানি না। কলম বন্ধ 
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রেখে নক্‌লে*বর শ্রবণানন্দেই বিভোর হয়োছিলেন। ঘণ্টা তিনেক ধরে পাঁচালী বলে 
আচার্য কতাঁ গান শেষ করে চলে গেলেন।” (কাঁবদাল £ কাঁবগান-_দীনেশচন্দ্ 
[সংহ।) 

সারা জীবন ধরে আচার্য কতা বিভিন্ন ধরনের অসখখ্য সঙ্গত রচনা করেছেন। 
[তাঁন যেহেতু চিরাদিনই আত্ম ভোলা, সূতরাৎ প্রয়োজন মতো গান র5না করে গাইতেন ; 
[লিখে রাখার তাঁগদ অনুভব করতেন না। তাঁর রাচিত গান পূ্ববস্তের গ্রাম গ্রামান্তরে 
বাক্ষপ্ত রয়েছিল। শেষ জীবনে তার [িশ্দৎশ সংগৃহীত হয়ে তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী- 
মন্ডলী কতক ১৩৩৬ সনে “কাঁবর ঝঙকার” নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় । তাঁর রচিত 
অন্যান্য গ্রন্হের মধ্যে আময় লহরী, বসন্ত লীলামত, নবদ্বীপ সমধা, নদীয়া মঙ্গল 
বঙ্গের কাঁবর লড়াই প্রভাতি প্রধান । ময়মনাসত্হ জেলার প্রীসদ্ধ মস;য়া গ্রাম নিবাসী 
পাণ্ডতবর্গ আচার্য কতরি কাঁবগানে মংস্ধ হয়ে তাঁকে “কাঁবগণাকর উপাধিতে ভুঁষত 
করেন । 

১৩৪৮ সনের ১৩জৈত্ঠ পূর্ব বাংলার সকল কাঁবয়ালের কাছে রাঁব-তুল্য কাঁবর গুরু 
হারচরণ আচার্ষের জীবনদীপ নিবাঁপত হয়। উল্লেখ্য, কাবিগুর; রবীন্দ্রনাথের 
মহাপ্রয়াণ আরো দুই মাস পরে ২২শে শ্রাবণ । 

হরিচরণের মত্ত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর হাতে নবস্‌ঘ্ট কবিগানের ক করণ 
পাঁরণাঁতি ঘটে পাঠক তার প্রমাণ পাঁর5য় মুখবন্ধেই পেয়েছেন । 


কবির-রাজ তারকচন্দ্র কাড়ার ( যশোহর ) 


যশোহব জেলার নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানার অন্তর্গত জয়প7র গ্রামে ১২৫২ 
সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ এক বাঁশঙ্ট কাড়ার পারবারে তারকচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। 
"কাব তারকের জন্মধাম, যশোহরে জয়পুর গ্রাম, লক্ষনীপাশা কালামায়ের বাড়ির 
পাশাপাশি ।” তাঁর পিতার নাম কাশীনাথ কাড়ার (সরকার )। মাতার নাম অন্নপূর্ণা । 
কাশীনাথ নিজে কাবর সরকার ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তারক ভাবুক প্রকীতির 
ছলেন। লেখাপড়ায় তাঁর মন বসত না; কিন্তু তানি 'দেখে শেখার গুণে গুণণী 
ছিলেন। পনের বছর বসে পিতা কাশীনাথ সরকার পরলোক গমন করেন। 
অনন্যোপায় হয়ে তারকচন্দ্র কিছাদিন পর পিতার কাঁবর দল পাঁরচালনা বরতে 
মত করেন । 

তারকের দীক্ষাগ;্র; ছিলেন ক্খলীনগরের মতুঞ্জ”প গোঁসাই। তান তারককে 
বললেন- তোমার গান ভাল নয় ৷ ভাল করতে হলে ওড়াকান্দি ( কারদপ;র ) শ্রীশ্রীহার- 
চাঁদ ঠাকরের শরণাপণ্ন হও। হরিচাঁদ ও তৎপাত্র গদুর;চাঁদ উচ্চস্তরের সাধক ও কমণঁ 


৪৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গঈত 


পুরুষ ছিলেন এবং পর্ববঙ্গের নমঃশূদ্রে সম্প্রদায়ের ধর্মও কর্ম জীবনের নিয়ামক বলে 
পৃঁজত ও বন্দিত হন। ওড়াকান্দিতেই তাঁদের সাধন পাঁঠি। হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপা- 
ধন্য তারকচন্দ্রের জীবনে আমূল পারিবর্তন আসে। তানি মহাসাধক বলে পারগণিত 
হন। তাঁর জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আঁত সামান্য লেখাপড়া জানা 
তারকসন্দ্রের শাস্্ গ্রল্হাদতে বিপুল আঁধকার জন্মে । তাঁর কর্কশ কণ্ঠস্বর মধুর 
ও সরেলা হয়ে ওঠে। 'বাভন্ন ঘটনা উপলক্ষে তিনি ভূতভাবিষ্যং দ্রষ্টা বলে 
প্রমাণিত হলেন। কালরুমে তান তারক সাধু বা তারক গোঁসাই বলে পাঁরাঁচত হলেন 
সাধারণের কাছে । হিন্দ; সমাজের উচ্চ নীচ বহ;্‌ লোক তাঁর গ;ণগ্রাহা হয়ে পড়েন এবং 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 

সাধন ভজনে অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত হলেও তারকচন্দ্র কাঁবগান গাওয়া ছাড়েন নি। 
তাঁর প্রেমরসমধূর কাঁবগান বড় বড় ব্রাহ্মণ পশ্ডিত অধ্যাষিত গ্রাম ও আসরে বিশেষ 
সমাদরে শ্রুত হতো । কালক্ুমে 'তাঁন কাঁবরসরাজ বলে স্বীকৃতি পান। তারকচন্দ্রর 
জীবনে এই বিস্ময়কর পাঁরবর্তন ও পাঁরণাঁত হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপা'বলেই সম্ভব হয়েছে 
বলে অনেকের ধারণা । শ্্রীপ্রীহারলীলামৃত গ্রন্হে তান ঠাকুরের অলৌকিক শান্ত ও 
মাহাতম্য বর্ণনা করেছেন। সাবলীল পয়ার ও ব্রিপদী ছন্দে রাঁচত এই গ্রন্হ পাণ্ঠে 
অদ্যাপি ভন্ত ও শিষ্যমণ্ডলী বিমোহিত হন। তাঁকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর শিষ্য- 
সাকদের নিয়ে যশোহর খুলনা ফাঁরদপ,র অণ্চলে এক বিরাট কাঁবগোম্ঠী গড়ে ওঠে। 
তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ফারদপ;রের হারবর সরকার ও মনোহর সরকারের নাম বিশেষভাবে 
উজ্লেখযোগ্য । কাঁবর শিষ্য ছাড়াও তাঁর অনেক মন্ত-শিষ্য 'ছিল। তাঁর জন্ম ভিটায় 
এখনো প্রাতি বছর প্রচুর লোক সমাগম ও মেলা হয়। পরবতাঁকালে প্রখ্যাত কাঁবিয়াল 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার কাঁব তারকচন্দ্রের গানের মাধনর্যও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন _ 


কাঁব রসরাজ তারককৃত, শ্রীহরিলীলামৃত, 
নৃসধহরূপ গোলোক গোঁসাইর আদেশে, 

ও সেই তারকের ন্যায়, গানে প্রেম দেয়, 
এমন কেউ নাই দেশে । হায় গো 

শনি গোপালগঞ্জ মহকমায় বাজ্ননিয়া গাঁয়, 
তারক যে বসন্ত গাওয়ায়, 

শুনে পিক শুকসারণ প্রেমের হাওয়ায় 

প্রেমাকূল পাঁখকুল, ফাঁকে ফাঁকে আগরে প্রবেশে ॥ 


তাঁর কাঁবগানে ম;গ্ধ বাভন্ন ব্যান্ত ও আসর থেকে তান নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত 
হন। যেমন-_ 


'মতত্য্যঞ্জয় বলে তম শুন মোর সোনা । 
উপাঁধ 'দিয়াছি তোরে তারক রসনা ॥ 


৪২ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কাব গাও কালিয়া'র পাশ্ডিত সমাজ ॥' 

উপাধি দিয়াছে তোরে কাবরসরাজ ॥ 

ইতিনা'র ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান। 

সুকাঁব বাঁলয়া তোরে দিয়াছে আখ্যান” ॥ (ভ্রীশ্রীহরিললামভ ) 


তাঁর রচিত কবি সঙ্গীতের তেমন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিম্ত 
সাধন ও কীর্তন সঙ্গীত রচনার প্রমান 'শ্রীশ্রীমহা-সংকীর্তন” গ্রন্থ । এই পুস্তকে 
ভারক সরকার রাঁচত 'বিভন্ব ধরনের, যেমন নগরকীর্তন, সাঁখউীন্ত, শ্রীদাম বিচ্ছেদ, 
শ্রীগোরাঙ্গের প্রলাপ, শ্রীগোরাঙ্গের আক্ষেপোন্তি, ভাবাঙ্গ সঙ্গত প্রভৃতি অনেক গান 
আছে। নিচের সাঁখ-টীন্ত সঙ্গ'তাঁট থেকেই তারক সরকারের রচনার সাবলীলতা 
প্রমাণত হবে__ 


তোরা কেন গোঁর বাঁলস, কেদে ফিরিস 
পুড়ে মারস প্রেমের পোড়া । 
ও নামে লোভ মেটে না, ক্ষোভ ছোটে না, 
গোর প্রেমের এম্নি ধারা ॥ 
জানিস না এ যে গোঁর ছিল 
মধুর বৃন্দাবনের কাল ছোঁড়া । 
নারীর মন করে চ্যার, সাধ ভারী, 
হয়েছে বৈরাগীর গোড়া ॥ 
ছিল ও ব্রজের বালক, রাধার খাতক 
রাই পদে ।বাক্রত সারা । 
দাসখতে নাম 'লাঁখয়ে, দাইক হয়ে 
শোধ দল কই তার এক কড়া ॥ 
চিরকাল জানি ওটা, স্বভাব শঠা 
শিকলী কাটা, না লয় পড়া । 
চাউল ছোলা খেয়ে মিঠে, ঠোঁটে ঠোঁটে, 
উড়ে পালায় না যায় ধরা ॥ 
গোকুলের শ্যাম-শ্‌কপাঁখি, সুখের পা 
পায় ছিল প্রেম-শিকলী পরা । 
শিকলের কল খসায়ে এল ধেয়ে 
আর গেল না গোয়ালপাড়া ॥ 
সইরে গোলোকের চাঁদ, এই হরিচাঁদ 
গোলোকচাঁদের দ্‌ঃখপাশরা । 


৪৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


চাঁদে চাঁদে মিশে গেল, তারক হল 
সে চাঁদ বিনে ছনহাড়া | 


সেকালে কাঁবগানে তারকের টগ্পা, আনন্দের পাঁচালী ও যষ্ঠীর ধুয়ার বশেষ 
সুখ্যাতি ছিল। একদা কাশীপ7র গ্রামে তিনি ও নবীন তাঁতীর মধ্যে গান হচ্ছিল । 
তিনি এক টপ্পায় নবীনকে বললেন-__ 
শুন হে নবাঁন তোমার করি নিবেদন, 
বহ, শাস্ আদ্যোপান্ত করেছ পঠন। 
দেখিয়াছ কোথাও ?ক ধান বাঁধর, 
গভাঁতে ভক্ষণ করে সৎহের শরার। 
কিন্ত; এই প্রম্নের উত্তর নবীন তাঁতশর জানা ছিল না। £শবনাথ ভট্টাচার্য 
€ফ;ক্‌রো গ্রামবাসী ) নামে জনৈক শ্রোতা নবীনের অবস্থা হদয়ঙ্গম করলেন এবহ 
প্রশ্াবের আছলায় নবীনকে বাইবে যাব।র ইঙ্গিত করলেন । নবীন বাইরে এলে তাকে 
উত্তরের সঙ্কেত জানিয়ে দিলেন । তখন নবীন তাঁতি আসরে গিয়ে জবাব 'দিলেন__ 
বারোয়ারী মাতা ফেটে হলেন চৌচির । 
গাভনঁতে ভক্ষণ করে |সৎহের শরীর ॥ 
তারক সরকার নবীন তাঁতীর জবাবের উৎস জানতে পেরে পবব আসরে খোঁচা 
1দলেন-_- 
ওরে বেটা নবনে তাঁত, 
এ যান্রা তুই বেচে গোঁল-_শিব ঠাকুরের মতি । 
কাঁথত আছে একবার ঢাকা 1ীজল।য় গান করতে গেলে তাঁর জাত" সম্পর্কে 
প্র্ন করা হলে তান উত্তব দয়ৌছলেন-_- 
জলে ও স্ছলেতে বাস আছে গোদা ঠ্যাৎ, 
গড নয় কূম সম হয পণতস্থান। 
মানুষ দৌঁখলে পরে কামড়াতে আসে, 
মণ্যাক্ষর বাদ দিসে 'র' যে।গ কর শেষে। 
অর্থাৎ কাঁকড়ার মধ্য ক' বাদ দিষে 'র যোগ করলে যে কাড়ার শব্দ হয, তাই 
তাঁর জাত। 
এই ভন্ত ও সাধক কাঁব ১৩২১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করেন ॥ 
(সূত্রঃ গ্রীননীগোপাল দাশ- পূর্ব বঙ্গের অধনাল,গ্তপ্রাপ কড়ার জাতির 
ইতিহাস, কাঁব রসর।জ তারক গোঁসাই, শ্রীত্রীহারিললামৃত ইত্যাঁদ ) 


5 


রামকুমার সরকার (টাকা) 


ঢাকা জয়দেবপুরের € ভাওয়াল ) রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী পর্ববঙ্গে 

কিগানের অন্যতম পূন্পোষক ছিলেন। তাঁর নিজস্ব এক সখের কাঁবির দল ছিল৷ 

পূর্ব বঙ্গের প্রধান প্রধান দোহারদের নিয়ে তিনি এই বিশিষ্ট দল গঠন করেন। 

! জয়দেবপুর নিবাসী কাঁবয়াল রামক্মার সরকার রাজাবাহাদুরের দলের গান রচনা ও 

জবাব টউপ্পা করে দিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজায় কাঁলকাতার সীতানাথ 

* মুখোপাধ্যায় ও মাধব ময়রা রাজবাড়ীতে কাঁবগান গাইতে যান। প্রথম দিন 

কাঁলকাতার দুই দলের গান হলো । পরাঁদন পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে 

রাজা বাহাদুর সীঁতানাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের বিরদ্ধে নিজের দল নামিয়ে দিলেন । 
রামকূমার সরকার সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর চাপান দিয়েছিলেন 


॥ 


এক সাঁতানাথ ন্লেতা যুগে, সীতায় হলেন বাম, 

এক সাঁতানাথ রাজা ছিলেন, কাঁলকাতাতে ধাম । 

এক সীতানাথ করতেছে আজ, পাটনণর দলে কোট-নামণী, 
বল দোঁখ মুখাজাঁ গো- 

সাঁতানাথের মধ্যে কোন- সাতানাথ হও তূমি ॥ 


এ আসরে রাজা বাহাদুরের বশ পরিচয় দানকালে রূপকভাবে মুখাজণ মহাশয় 
বলেন-_ | 
তাঁতী ছিল বাবদ হল ঢাকার-মুন্সী নন্দলাল, 
ভাওয়ালের জঙ্গলে উদয় হল বজএ্যোগিনীর পূশীলাল। 
আর রাজবাড়ির পশ্চিম থেকে উত্তর পর্যন্ত 'গাঁঙ্গনা' নামে যে বিস্তীর্ণ জলাশয় 
আছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে মখাজাঁ মহাশয় গাইলেন-_ 


দেখে যাই কীতি চমৎকার 
ভাওয়ালের রাজা শনি, জলাশয় দিলেন তিনি, 
ওটা নয় দীঘি নয় পুত্কারণী,_-কিম্ভূত কিমাকার ॥ 


রামকূমার সরকার চমৎকার সখা-সৎবাদ ও বসম্তগান রচনা করতেন। তাঁর রাঁচত 
একাঁট বসম্তগানে বিরাহনী রাই কোকিলকে লক্ষ্য করে বলেছেন-_ 


কোঁকলে ! এ স্‌খ বসম্তকালে, 
তুই অমঙ্গল ধ্বাঁন কারস কেন ? 


বিপক্ষ দলের কাঁবয়াল কাঁবর রাঁতি অনুসারে বিপরাত ভাবাত্মক উত্তরে বললেন-- 


ইহা আমার অমঙ্গল ধ্ৰানি নহে; 
আমি খতুরাজ বসন্তের অনূচর, 
স্‌খবসস্ত সুখের সময় মঙ্গল ধ্বানই কারতোছ। 


৪& 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


রামক্‌মার সরকার পরের আসরে প্রত্যুত্তরে গাওয়ালেন-_ 
রেখে দে তোর মঙ্গল ধ্যান রে কোকিল, 
ডেকে শত আনস্‌ কি লেগে ? 
আমার আর মঙ্গল কিসে, আঁছ কুব্জা-গাঁনর শেষে, 
[বরহটিন্তা-ধূমকেত্‌ উদয় হল হৃদ আকাশে । 
কষ্ট অস্টম বৃহস্পাত, দূর্দশায় হয়েছে স্থিতি, 
মঙ্গল এখন করলে গাতি, সেও যবে পণ্চম ভাগে ॥ 
জ্যোতিষ শাস্তে আঁভজ্ঞতা না থাকলে এই পদের রসাস্বাদন করা স[কাঠিন। 
সেকালে কাঁবির দলে একপ্রকার বিরহ গান প্রচালত ছল। কোথাও গানে বিপক্ষ দল 
রামকমার সরকারকে মালঠেস- করে গান করল-_ 
প্রাণ! আমি তোমাকে বড়ই ভালবাস। 
রামকূমার সরকারও মালঠেস্‌ করে জবাব দিলেন--তোমায় আমায় কেমন 
ভালবাসা একট; শুন 
যেমন চোরে আর কামারে পরীত, সোনা চ্মারর দিনে, 
আঁতি সস্তা দরে কিনে । 
চোর যখন ধরা পড়ে, দারোগায় বাধলে পরে, 
তখন কামারে কয় চোর শালারে-_ 
কোন্‌ শালায় কারে চনে ॥ 
রামকূমার সরকার যদিও নিজে ভাল গাইতে পারতেন না, কিন্ত; সঙ্গীত রচনাতে 
ও ছড়৷ কাটায় তিনি যথেষ্ট প্রাতভার পাঁরচয় দেন। অনেক বখ্যাত কাঁবয়ালকে 
[তানি বাকৃষ্দ্ধে পরাস্ত করেন। তাঁর রচিত গান ভাওয়াল রাজবাঁড় থেকে প্রকাশিত 
হয়োছল ; কিন্ত; সেই গ্রন্থের কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। (সদর কাবর ঝঙ্কার 
ও বঙ্গের কাবর লড়াই ) ূ 


লোকনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনসিত্হ জেলার নেত্রকোনা মহক্মাধাঁন কাশীপ;র গ্রামে কবিয়াল লোকনাথ 
চক্রবতর্শর নিবাস ছল । কাঁবগানের প্রাত তাঁর অত্যন্ত আসান্ত ছিল। তংকালখন 
অশ্লীলতা দোষদ;স্ট কীবগানে জাঁড়ত থাকলেও তানি মযাদা হানির ভয়ে স্বয়ৎ 
আসরে উঠে ছড়া-পাঁচালী গাইতেন না। বাসা ঘরে বসে তাঁর দলের লোকজনাঁদগকে 
পরামর্শ ও মন্তরণা দতেন। চক্রবতর্ঁ মশাই'র একাঁট আত উৎকৃষ্ট কাঁবর দল ছিল। 
সে দলে দয়া ধূপা ও অর্জন ধুপী ছড়া-পাঁচালী গাইত। 


৪৩৬ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


একবার বাঙ্গলা গ্রামের হাটখোলায় অন্য জেলা থেকে আগত কাবিয়াল বিবম্ভর 
ঠাকরের দলের সঙ্গে লোকনাথ চক্রবতাঁর দলের গান হয়। ঠাক,রমশাই'র স্তীলোকের 
দল। দলে শ্যামা নাম্নী এক গায়িকাকে অন ধূপী অশালীন ভাষায় গালাগালি, 
দিলে বিশ্বম্ভর ঠাক্‌ূর টগ্পায় অুন ধূপীকে বললেন-- 
দলের কতাঁ ঠাকূরজী, গোমস্তা ধূবা বাবাজী, 
এমন পাঁজ মিলে আত কম। 
শ্যামাকে কেন বাঁজ্ল মন্দ, হারামজাদা বেসরম ॥ 


উত্ত টপপার জবাব দেওয়ার জন্য চক্রবতর্শ মশাই অর্জন ধূপকে নম্নোন্ত টপ্পাটি 
রচনা করে 'দিয়োছলেন-_ 


বন্দে নাক আমায় ত্টীম, আমি বেসরম: ! 
লয়ে বাজারের সব পেশাকার, কাঁবগানের দল তোমার, 
জাতের বিচার নাই ত আর একদম ॥ 
তুই যে ব্রক্ষকূলে জন্ম নিলে-- 
রাখলে কই আর কূলমান ; 
মৈলে কি তুই মুক্তি পাব 
হাব তুই"""-কুকুরের সন্তান । 
আগে ডাকলে বাবাজী, তারপরে বল্লে পাজি, 
আন্দাজী কারস কাঁবগান । 
(এখন ) তুই পাঁজ না আম পাজি__ 
বুঝে শে পাঁজ শয়তান ॥ 
নেত্রকোনার কবি বিজয়নারায়ণ আচার্য তাঁর কাঁব জীবনের প্রারভ্তকালে লোকনাথ 
চক্রবতাঁ মশাই-র নিকট থেকে অনেক উপদেশ পেয়োছলেন এবং তাঁকে গ্‌রুস্থানীয় 
মনে করতেন। লোকনাথ চক্রবতাঁ অকৃত্দার ছিলেন। আননমানক ১৩০২ সালে 
তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে পরলোকগমন করেন । (সূত্র সৌরভ, মাঘ, ১৩২৮) 


গোবিন্দ ঠাকুর ও কিস্কুর শীল ( ময়মনসিংহ ) 


গোঁবন্দ ঠাকুর €আচার্ধ ) ও িগকর শীল নেত্রকোনা থেকে (ময়মনাঁসত্হ) আট/নয় 
মাইল দীক্ষণ-পূর্বে অবাঁস্থত রামেশ্বরপ,র গ্রামের আঁধবাসী ছিলেন। এই উভয় কাব 
গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন বলে উভয়ের কাঁব-জীবনী এক সঙ্গে আলোচনা 
না করে পারা ধায় না। 


৪৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


গঁতবাদ্যে গোবিন্দ ঠাক্‌রের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সেকালের কাঁবয়ালদের 
মধ্যে কণ্ঠস্বরে তাঁর সমকক্ষ কেহ ছিল কিনা সন্দেহ । রাগরাগিণীর উচ্চতায় ও 
মধূরতায় তার মতো সূকণ্ঠ গায়ক বিরল ছিল। বেহালা, সারিন্দা, সানাই, এন্রাজ, 
খোল, ঢোল, ঢোলক, খমক, খঞ্জরী, সেতার প্রভ€ত বাদ্যযন্তে তার সম্পূর্ণ দখল 'ছিল। 
রাগণীর গ্‌ণে তাঁর ছড়া-পাঁচালী এমন মধুর হতো যে তা শ্রবণে শ্রোত.-মণ্ডলী 
অতুলানন্দ উপভোগ করতেন । তাঁর মুখ্য প্রাতদ্বন্দবীদের মধ্যে রাম; মালী, রামগাতি 
শীল, রামদয়াল নাথ ও বিজয় নারায়ণ আচার্য অন্যতম ছিলেন । গঁতবাদ্যে পারদাঁশতা 
ও সচ্চারব্রতার গ্‌ণে সমাজে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ছিল। কবিগান গেয়ে 
প্রচুর অগোপার্জন করলেও “তালের কাঁড় ফালে যায়”-_অর্থাৎ যা আয় করতেন সবই 
ব্যয় করতেন। 

গোবিন্দ ঠাকুরের কাব্য জগতের বন্ধ; কিঙ্কর শীল। সাৎসারক কাজকর্মের 
অবসরে উভয়ে একটি ঘরে বসে প্রায়শঃ কাব্যালোচনা ও অনুশীলন করতেন। কিওকর 
কোন দিন আসরে উঠে গান করেন নাই । কিন্ত; গোঁবন্দ ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকীভাবে 
টপপা কাটাকাঁট সমস্যা প্রণ করতেন । কাব বিজয়নারায়ণের মতে কগুকর “একমান্র 
আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন অংশে গোঁবন্দ ঠাকুর অপেক্ষা নযন ছিলেন না। বরৎ 
অনেকস্থলে ি্করের গীতে টগ্পায় কাঁবত্বের ঝঙ্কার আঁধক পাঁরমাণে পাঁরস্ফুট বাঁলয়া 
বোধ হইত ।”" 


নিচে উভয়ের সঙ্গীত রচনা শান্তর কিছ; নম;না দেওয়া গেল-__ 


টগ্া ( হনুমানরূপী গোবিন্দ ঠাকুর ) 


হনুমন্ত নামাঁট আমার পবন নন্দন । 
শীন্তশেলের আঘাতে, লক্ষণ পড়লেন লগুকাতে, 
আম আইলাম ওষধের কারণ ॥ 
আপোর দর্শনেতে যাত্রা সাদ্ধ,_সাঁদ্ধ হবে মনস্কাম। 
জিজ্ঞাস তপস্বী ঠাকুর, আপনার কিবা নাম ? 
আতাঁথি জেনে মোরে, বলতেছেন সমাদরে, 
কিছুকাল করিতে 'িশ্রাম । 
আমা বিশ্রাম ক্লে পরে, নম্ট হবে রামের কাম ॥ 


উত্ত টপ্পার জবাব (1কঙকার শীল --রামাঁগাঁর ছদ্মবেশী কালনোম ) 


রামাগার নামাঁট ধার জাততে ব্রাহ্মণ 
যাঁদও তুমি বানর হও, আমার পক্ষে কাঁম নও, 
আতাঁথরূপে তুমি নারায়ণ । 


৪৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


€ আমার ) সর্বধর্ম নম্ট হবে তুমি গেলে অভ্ভ্ত, 
দোহাই তোমার, ফল খেয়ে যাও হনুমান, ভন্ত । 
দৈবে আমার শুভযোগ, না কারলে জলযোগ, 

থাকে না নিজের মাহাত্ম্য । 

তোমার কার্য নন্ট হইতে পারে 

মন হইলে মোর বিরন্ত ॥ 


এবারে মন্দোদরী-রূপী িও্কর শলের একটি টপ্পা এবৎ সূর্পনখা-রপেো 
গোবিন্দ ঠাকুরের জবাব দেওয়া গেল-_- 


মন্দোদরী নামটি আমার দানব দুহিতা । 
তুমি মহারাজের ভাগনী, সম্বন্ধে হও ননাঁদনী, 
দন রজনী কই তোমার কথা ॥ 
তোমার মত গুণের গুণের ননদ, অনেক তপস্যাতে পাই। 
বল শ্যাীনগো ঠাকুর কন্যে, কি জন্যে তোর নাকের আগা নাই ॥ 
জিনি রম্ভা উবশী, ত্ূমি এমন র্পেসী, 
লঙ্কাপাঁত রাবণ তোমার ভাই। 
দেখে তোমার এ দুর্দশা, লঙ্জা রাখার পাই না ঠাঁই ॥ 


(জবাব ) 


বল্‌ব কি দ:ঃখের কথা, শুভাশভ কর্মের ফল। 
পণ্টবাঁট কাননে, শ্রীরামের ভাই লক্ষণে, 
আমার প্রীত করোছল বল। 
আ'ম সতীত্ব রোছ রক্ষা, তার বদলে দাঁছ নাক। 
রাঙ বদলে সোনা পাইলে, বাজ;ক না কলঙ্কের ঢাক ॥ 
কব বলে দেবার্চন, কতে” পুজ্প আহরণ, 
গিয়াছিলাম, দুন্টে পাইল ফাঁক। 
তাঁম মাঝ ঘরে বাঁসয়া থাকো, 
তাইতে তোমার এত জাঁক ॥ 


এই পল্লী কাঁবদ্বয় অবসর সময়ে পদ-পূরণ করে আনন্দ পেতেন। একজন একটি 
শেষ পদ বলতেন, আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে পদ যোজনা করে শেষ পদের সঙ্গে মিলিয়ে 
দিতেন। যেমন, গোবিন্দ ঠাকুর বললেন--“মাণিক পারের পুথি” ; কি্কর পৃবহিশ 
যোগ করে নিম্নোন্ত ছড়া তৈরী করলেন__ 
রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত গীতা 
যার মধ্যে স্তী-_সাঁবতী, লক্ষমী, দ;গাঁ সীতা । 


৪৯ 
কাঁব-সঙ্গীত--২ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কবি গাইতে তাই চাই, আর চাই থখাঁথ, (মূখ ) 
চাঙ্গে তুল্যা থও নিয়া তোমার মাণিক পারের পধাঁথ ॥ 
কিঙকর শেষ পদ দিলেন, “সধা সাদা দুই আনা” গোঁবন্দ ঠাকুর পদ-পূরণ 

করলেন-_ | 
কোন বাড়ী শ্রাদ্ধ হইলে নিমন্্রণে যাই। 
দধ চিড়া টিন সন্দেশ পেট ভরিয়া খাই ॥ 
বিদায় হইয়া আসার কালে পাই কিছ; দাঁক্ষণা । 
বেশী কিছ না পাইলেও ধা সাদা দই আনা ॥ 


আবার গোবিন্দ ঠাকুর শেষ পদ বললেন--“ইকড়তলী বাষ্যা |” কিঞ্কর ছড়া 
পূর্ণ করলেন-_- 
পঞ্জনী লইয়া গণক ঠাকুর যান বাড়ী বাড়ী । 
পাছে পাছে ধাইয়া ছুটে পাড়ার পুলাবুড়ী ॥ 
কেউ যাঁদ জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরের ঠাঁই । 
এবার কেমন বাঁ হবে- ঠাকুর বলেন চাই ॥ 
বুড়া ঠাক'র উত্তর করেন, কিছ, কাশ্যা কাশ্যা। 
পঞ্জীর মাঝে লেখে এবার-“ইকড়তলণ বাষ্যা ॥" 


আবার িঞ্কর শীল শেষ পদে বললেন -“তারাই বটে সাধ; লোক ।” গোবিন্দ 
ঠাকুর ছড়া বাঁধলেন-- 
সকলে সমান জ্ঞান নাহ আত্মপর, 
অহঙ্কার আঁভমান শূন্য কলেবর। 
দীনহনীন দরিদ্রের বুঝে মনের দুখ, 
সংসারের মাঝে _তারাই বটে সাধ; লোক । 


আনমাঁনক ১৩২০ সালে গোঁবন্দ ঠাকুর পরলোক গমন করেন। কিঙ্কর শীলের 
মৃত্যুকাল সম্পকে কিছ জানা যায় নি । (সূত্র সৌরভ, কাতিক, ১৩২৯) 


হারাইল বিশ্বাস (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাঁসংহের নেত্রকোনা মহক্‌মার চাইরগাতয়া গ্রামে বিশ্বাস বংশে কাবয়াল 
হারাইল বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সাঠক তারিখ জানা যায় না। 
গতানুগাঁতক ধারায় শিক্ষিত না হলেও 'তাঁন স্বভাব কবিত্বের আঁধকারী ছিলেন। 

কাবগান, ঘাঁট;গান, বাউলগান ইত্যাঁদ রচনায় তিনি সম্ধহস্ত ছিলেন। 
€সন্রে সৌরভ, চৈত্র ১৩২৬ 


৫০ 


লোচন কর্মকার (ময়মনসিংহ ) 


কাঁব লোচন কর্মকার ময়মনাসং্হ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার. অধীন আমতলা 
গ্রামে জন্মোছলেন । তান আঁত প্রাচীন কাঁব। নেত্রকোনার ভন্তকাঁৰ বিজয়নারায়ণ 
আচার্য, হরিচরণ আচার্ধ মহাশয়ের সমসামায়ক ছিলেন৷ 'তাঁনও লোচন কর্মকারকে 
দেখেন নি। তার অনেক আগেই তিনি লোকান্তারত হন । সতরাৎ লোচন কর্মকার 
সম্বন্ধে যা কিছ জ্ঞাতব্য তার জন্য কাঁব বিজয়নারায়ণ আচার্ষের প্রবন্ধের উপর 
1নভ“র করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তান লিখেছেন--“পজ্লীকাঁৰ লোচনের কাবস্ব 
কৌম্‌দীর অপূরচ্ছটায় পল্লীস্হ পল্লী সাহত্যের পর্ণক;টীর িলক্ষণ প্রদণপ্ত। 
লোচন কোন প.স্তকাঁদ রচনা কাঁরয়া যান নাই। কেবল তাঁহার রাঁচত কতকগ্যাল 
ছড়া ও গাঁত কবিতা প্রাচীন লোকের ম;খে শ্ানতে পাওয়া যায়। ** * কাব 
লোচন কর্মকারের আঁত সন্দর একাঁট কাবগানের দল ছিল । 'তাঁন স্হানে স্হানে এই 
দল লইয়া স্বরচিত মান, যোগী, সন্ন্যাস, গোম্ঠ, সখগ সংবাদ, প্রভাস-মিলন, মালসা, 
বিজয়া ও কঞ্জভঙ্গ প্রভাতি গান গাহিয়া শ্রোতুবর্গকে অতুলানন্দ দান কারিতেন। 


সঃ সং সং গু 


আমাদের এই কর্মকার কাঁবর রাঁচত ছড়াগীল আত স্ন্দর হইত বাঁলয়া অনেকে 
তাহা 'লখিয়া শাখয়া লইত। এতদণলের আঁধকাখশ ছড়াই “লোচনের ছড়া” বাঁলয়া 
প্রবাদিত। »% * » 

আম বহন যাবত লোচন কর্মকারের গীত ও ছড়া সংগ্রহে ব্রতী হইয়াও বিশেষ 
রূপ সাফল্যলাভে সমর্থ হইতে পাঁর নাই। কারণ, অঙ্গহঈনাবস্হায় ভিন্ন এখন আর 
একজনের মুখেও একাঁট ছড়া বা গান সম্পূর্ণরূপ শুনা যায় না। 

ময়মনাসংহের দাশ রায় রামগাঁতশীল ও নিরক্ষর কাব রাম; মালীর মুখে কাব 
লোচন কর্মকারকৃত ছড়া ও গান সময় সময় শুনয়। সুখী হইতাম । সে অনেক 'দনের 
কথা। কিন্ত; তখন মনোযোগের সাঁহত সেগ্াল সংগ্রহের চেষ্টা কার নাই। 
তবে যে দু'চারাঁট ছড়া কি গান খুব ভাল লাগত তাহাই 'লাঁখয়া লইয়া মুখস্হ 
কাঁরতাম। দীর্ঘকাল ধাঁরয়া সমালোচনার বাহিরে থাকাতে সেই মখস্হ করা কাঁবতা- 
গুলিরও অনেকগ্যাল এবং অনেকগযালির অনেকাঙ্গ বিস্মতর বিবরে প্রাবিষ্ট হইযা 
গিয়াছে । যাহা কিছ; অবাঁশন্ট আছে, তাহাই অদ) সৌরভের কৃপাময় পাঠক পাঠিকা- 
গণের সম্মুখে ধাঁরয়া দিয়া কাব লোচন কর্মকারের কাবিন্ব শান্তর 'কাণ্িদাভাষ প্রদান 
কাঁরতোছ ।” 

এক আসরে বিপক্ষ সরকার কাঁবর ভাবে “রাবণ” হয়ে লোচনকে হনুমান 
উল্লেখ করে “ম্‌খপোড়া বান্দর” বলে আঁভহিত করলে লোচন ছড়াতে উত্তর দিলেন__ 


জামার মূখ ত আমি পড়লাম, লেজের আগুন দিয়া, 
তোর কি বিশেষ লাভ হইবে এই কথাটি কইয়া । 


&৬১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


জগৎংপাঁতি শ্রীরামচন্দ্র আমি তাঁহার দাস, 

বরহ্মাণ্ড হইলেও ধস আমার নাই বিনাশ। 
নর-বানরে রাক্ষস গোম্ঠী সব কারিবে ক্ষয়, 

দুই চাইর দিনের মধ্যে দেখাব তোর দশা কি হয় ॥ 
তই আমারে গাল দিলে মুখপোড়া বান্দর ; 

এই বান্দরে দখল করবে রাক্ষসের আন্দর। 
আমার গেছে মূখটা পোড়া, তোরও ত মখপোড়া, 
সূর্পনখার নাক্‌ কাঁটিল, কেমনে লাগবে জোড়া ৷ 
পরপূরুষে নাক কাটিল তোর ভইনেরে ধরে, 
মুখপোড়া তোর বাঁক করে, দেখত বিচার করে, 
তোর ভইনের নাই নাকের আগা, দেখে হাসে লোক, 
কেমন করে লোকের কাছে দেখাস পোড়া মূখ । 
বোচা নাকে বেসর দিতে পারে না তোর ভইনে, 
লঙ্জা পাবে বইলে তোরে বেশী িছ7 কইনে ॥ 


লোচন কর্মকার বৃন্দাদূতীর জবানীতে মথুরাধিপাত শ্রীকৃষেরে নিকট যে আর্জ 
পেশ করেছিলেন তা পূর্ববঙ্গীয় কবিগানে সখা সংবাদ গানের নতুন রীতির পদক্ষেপ 
বলে গণ্য হতে পারে 
রাধার দাসী বন্দা নাম, শ্রীপদে কার প্রণাম, 
গুণধাম চিন কি আমারে ? 
বহাদন পরে দেখা, সেই যে ব্জে ছিল দেখা, 
প্রাণসখা মনে কি তা পড়ে? 
তোমার সাধের রাই-কিশোরা, ধরাতলে আছে পড়ি 
হার হার কি দশা তার! 
স্বর্ণ বর্ণ দেহ ছিল, বিবর্ণ হইয়া গেল 
চিকন কালা-__রাখ সমাচার ? 
কালো ভেবে হৈল কালী, কালী যেমন *মশানকালী 
বনমালন বালি তোমার ঠাঁই । 
তম বিনে শ্যামরায়, নিক;ঞ্জ *মশানের প্রায় 
তাহে হায় পড়ে আছেন রাই ॥ 
ব্লজের দুঃখের কথা, কব কি তোমার হেথা 
আর কথা না সরে বদনে 
ধার বন্ধ; তব পায়, রাধার জীবন যায়, 
শ্যামরায় চল বৃন্দাবনে ॥ 


৫৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


কাঁব লোচন কর্মকারের সময় কাবগানের মাঝে মাঝে অন্য ধরনের ছড়াও আসরে 
বলার রেওয়াজ ছিল। নিম্নে 'লোচনকৃত সে রকম দ7ট ছড়া দেওয়া গেল_ এগনুলিতে 
পজ্লীগণীতর সুস্পম্ট রেশ এব আধ্যানক গানের ছায়া পাওয়া যায় £ 


ছড়া--১ 

জল ভরিতে যমুনাতে চলছে ব্জনারা । 
জাঁটলা ক্যাটলা পাছে- আগে বড়াই ঝুড়ী ॥ 
মাঝখানেতে চান্দের মালা বৌ সার সার। 
বাউটী হাতে, িন্ধনেতে, নানা রঙ্গের শাড়ী। 
মাথায় খোপা, ফুলের ঝোপা, দেখতে পরিপাঁটি। 
চাপার কলি অঙ্গ;লেতে হীরামাণর আহটী ॥ 
সর্ব অঙ্গ ভরা কত স্বর্ণ অলঙ্কার । 

টল ঢল করে কিবা যৌবনের বাহার ॥ 

লিল,য়া বাতাসে তলে শাড়ীর মাঝে ঢেউ 
লোচন বলে নয়ান ভুলে যদি দেখে কেউ ॥ 


ছড়া_-২ 
সকাল বেলা কদমতলা নন্দের কালাচান, 
বাঁশী হাতে দাঁড়ায়েছে পাত্া প্রেমের ফান। 
সখা সঙ্গে মনোরঙ্গে রাকা যায় জলে, 
মেণ্দে বরণ মদন মোহন দেখল কদম তলে । 
মন-মষূরী নাইঢা উঠল ব্‌কের ভিতর তার, 
কলস? কাঁখে দাঁড়ীইল, চলতে নারে আর । 
ক্াটলার কট,বাক্যে ধারে ধারে যায়, 
আড় নয়ানে ঘুমটা ট।ইনে কালার পানে চায় ॥ 
তাই দেইখে ক্মটিলা কয় থাকলো মাগা থাক, 
দাদার কাছে কইয়া তোর কাটাইব নাক। 
গোপের কূলে কালী দিলে 'ছনাল মাগী তুই, 
সকল ঘরে পান পড়ে উদাস থাকলে টুই ॥ 
ঘরের বাহির কর্বো তোরে কৈলাম খাঁট খাঁটি, 
লোচন বলে কৃষ্ণে প্রেম ত বড়ই লটখটা ॥ 


( সৌরভ--আশ্বন. ১৩২৬ ) 


৬৩ 


জয়চন্দ্র ম্মদার (ত্রিপুরা ) 


ন্রিপূরা জেলার পাইকপাড়া গ্রামে এজয়চন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব 
বঙ্গের প্রাচীন কবয়ালদের মধ্যে ইনি বাঁশস্ট স্থানাধকারী। কবিয়াল জয়চন্দ্র ও 
ন্রিপ্রার আর এক কাব গৌর সরকার-এর কাল ও কাঁবত্বের বৌশিষ্ট্যসূচক হরিচরণ' 
আচার্ষের নিম্নোন্ত ফুকারাটি উল্লেখ করা যেতে পারে-_ 
মেঘনার পূর্ব পারে, জয়চন্দ্র আর গোর সরকারে, 
তারা পেল কাব'র গভর্ণরী গদী। 
এখন দৌখ দশোবশে, 
“সরকার” হয় ঘোড়ার সৈসে, (সাহসে ) 
কোলা ব্যাঙে বলে হেসে, লাঁঙ্ববে নদী ॥ 


মত কাঁবয়ালদের নিয়ে রাঁচিত একাঁট ডাক-গ্রানেও হরিচরণ “জয়চন্দ্র নাই কাঁবর 
তরঙ্গ” বলে আক্ষেপ করেছেন । 

একবার কোন এক আসরে ৬মজ্‌মদার বিপক্ষ সরকারের দৈহিক খর্বত্ব ও 
কোটরগত চক্ষু কটাক্ষ করে “বাইশ আঙ্গুল খোরইল্যা” পেচা বলে আঁভাহত 
করেন। উত্তরে বিপক্ষ সরকার গাইলেন__ 


বললে আমায় জয়চাঁদ বাছা 
বাইশ আঙ্গুল খোরইল্যা পে*চা, 
স্বীকার মেনে যাই। 
আম পেঁচা হয়ে গাছে উঠে, 
উড়ে পড়বো বদনকোটে € জয়চন্দ্রের *বশচরবাড়ী ) 
করবো খ-ও কারে রল ॥ 
আণ্টালক শব্দ ও ভাষার আড়ালে পদটিতে যথেষ্ট আঁদিরস ও গ্রাম্যরসিকতা ' 
লককায়িত আছে। 
মজুমদারের শিষ্যদের মধ্যে পাইকপাড়ার জগবন্ধ্‌ দত্ত, ত্রিপুরা হসেনপরের 
হরকমার শীল এবং নোয়াখালী বচৈর গ্রামের কালীকমার মান্টারের (দে ) নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এরা সবাই হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসামায়ক এব 
কাঁবগানের স্বর্ণযুগের নোয়াখালী ত্রিপুরা অঞ্চলের অন্যতম যোগ্য প্রাতানাঁধ বলে 
গণ্য হতেন। 
শোনা যায় জয়চন্দ্র তীর্থ ধম“ করতে একবার পশ্চিমে যান এবৎ ফিরাঁতি পথে 
কাঁলকাতায় নামেন। একদিন কালীঘাটে মন্দিরে তিনি স্বরচিত স্তোন্র কাবতায় 
কালীবন্দনা করছিলেন। জয়চন্দ্রের উচ্চ কণ্ঠের মধুর আবৃত্ত শুনে চারপাশে 


&৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


লোক জড় হয়ে যায়, এবং রচনার মাধুর্য ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে । তখনো 
কাঁলকাতায় কাঁবগানের প্রদীপ 1টম্‌ টিম করে জবলাছিল। এই বাঙ্গাল কবিয়ালের 
আশ্চর্য সঙ্গীত প্রাতভার কথা কাঁলকাতার কবি-রাঁসকদের কণণগোচর হয় । তান 
তাঁর সঙ্গী দোহার দইয়া €দয়ারাম ) সহ কয়েক পালা কবিগান গেয়ে রাঁসকজনের 
মনোরঞ্জন করেন। 

কাঁলকাতা থেকে ফিরে দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্লান্ত হয়ে জয়চন্দ্রের জীবন 
দীপ নিবিত হয়। রোগাক্রাস্ত অবস্থায় রচিত নিনম্নোন্ত সঙ্গতাৎশে তার মৃত্যুর 
কারণ উল্লেখ রয়েছে-_ 


কাল ! ভয় পেয়ে ডাক কাল গো 
মা শীতলা একান্ত নিতান্ত করলো আব্রমণ। 
বাইশে জ্যৈন্ঠ নিশির শেষে, 
দিব্য এক বালিকার বেশে, 
শয়রে দাঁড়াল এসে, বোবোঁর মতন । 
তখন বূঝোঁছ সার জয়চাঁন মজুমদার-_ 
এবার মানবলীলা করবে সস্বরণ ॥ 
(সত্রেঃ কবির ঝঙ্কার, সন্দবীপের ইতিহাস, বঙ্গের কাঁবর লড়াই 
এবং ব্যান্তুগত সংগ্রহ ) 


ভুব বৈরাগী ও বড় হরি সরকার (ঢাকা) 


এই দুইজন কাঁবয়াল ঢাকা জেলার আঁধবাসী এবৎ হাঁরচরণ আচার্ষের পূর্ববতাঁ 
কাঁবয়ালদের মধ্যে বিশিষ্ট স্হানাধিকারী ছিলেন । এদের সম্পর্কে" তেমন কিছুই জানা 
যায়না । কেবলমান্র হরিচরণ আচার্ষের প্রদত্ত নিয়োন্ত ঘটনা ছাড়া-_. 

“একবার সোনারগাঁ বৈদ্যের বাজারে ৬ভুবন বৈরাগণী ও বড় হরি সরকারের কাঁবগান 
হয়। ভবন বৈরাগীকে দূর হইতে আসিতে হইমাছিল। এজন্য বড় হরি সরকার 
অপেক্ষা ভূবন বৈরাগীর বায়না ১০ টাকা বেশী হইয়াছিল । 

ছড়া পাঁচালিতে ভুবন বৈরাগা প্রাতপক্ষ বড় হাঁর সরকারকে বাঁলয়াছিলেন যে 
“কে কেমন সরকার টাকা চ্যান্ততেই পাঁরচয় পাওয়া 1গয়াছে।” প্রত্তুত্তরে বড় হার 
স্রকার মহাশয় আসরে আঁসয়া ছড়া কাঁটলেন--“বর্তমান সময়ে তাস খেলায় 
একটা বিন্তি খেলা বাহির হইয়াছে । ইহাতে সবই 1বপরাঁত দেখা যায়। সাহেবকে 
তিন ফোটা ধাঁরতে হয়। সাহেবদের সামাঁজক নিয়মে 'বাবর সম্মান সাহেব হইতে 


৫৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


অনেক বেশী--কিল্তু সেই বিবিকে দুই ফোটা ধাঁরয়া থাকে, গোলাম একটা তুচ্ছ 
তাস বৈ আর কিছুই নহে,তথাপি এক গোলামেই কাঁড় ফোঁটা ।” এই কবিত্ব শ্ানয়া 
সভ্য লোকেরা খুব আনন্দ পাইয়াছলেন। 

ঢাকা শাঁখাঁর বাজারে বড় হার সরকারের সঙ্গে এক শাঁখারি সরকারের গান হয়। 
শাখার সরকার বড় হরি সরকারকে প্রশ্ন কাঁরলেন £ 


“ক কারণে গগনেতে ধ,মকেতূর উদয় 1” 
উত্তরে বড় হার সরকার বাঁললেন-_ 


শঙ্খের বাদ্যে দেবতা তযষ্ট তারে ঘসে করাল ক্ষয় । 
সেই পাপেতে গগনেতে ধূমকেত;র উদয় ॥ 
€(সন্রে- বঙ্গের কবির লড়াই ) 


ভৈরব মজুমদার (ঢাকা ) 


হরিচরণ আচারের পূর্ববতা কাঁবয়ালদের মধ্যে ভৈরব মজ;মদারও বিশিত্ট স্হানা- 
ধিকারী । ইনি ঢাকা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ভৈরব মজুমদার সম্পর্কে তেমন কিছুই 

জানা গেল না। তাঁর বাঁশস্ট ছাত্র ছিলেন রাইচরণ সন্রধর। 
(বঙ্গের কাবির লড়াই ) 


রাইচরণ শুত্রধর (টাক1) 


ভৈরব মজ্‌মদারের শিব্য রাইচরণ সূত্রধর ঢাকা জেলার কালিয়াকুড় গ্রামের 
আঁধবাসী ছিলেন । ইনি হরিচরণ আচার্যের কাত পূর্ববতর্। ময়মনাঁসহ্হ জেলার 
নেত্রকোনার ভন্তকাব বিজয়নারায়ণ আচার্ষের সঙ্গে একবার নেন্রকোনা সহরে কাবিগান 
হয়োছল। রাইচরণ দীনতাসূচক ছড়াতে বলোছলেন, “লোহা যেমন কাম্ঠের 
সঙ্গগূণে জলে ভাঁসিতে পারে, তেমান আমিও ৬ ভৈরব মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গ- 
গুণে লৌহ হইয়াও কবিত্বরপ জলে ভাঁসয়া বেড়াইতোঁছ।” প্রত্য্যত্তরে বিজয়নারায়ণ-_- 
“লৌহ কান্ঠের সঙ্গে জলে ভাসতে পারে বটে, আবার ভাল কাঁরকর ভালর্প গঠন 
কাঁরলে লৌহ কাম্ঠের সঙ্গ ছাড়াও জলে ভাসিতে পারে । তার সাক্ষী কড়াই ।” রাইচরণ 
আবার বলেছিলেন-_. 

পবনা বাতাসে নদী লাঁড়তে পারে না ।” 


&৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


[বিজয় আচার্য-_“কেন, নদীতে জাহাজ আসিলেও বিনা বাতাসে নদী লাঁড়য়া 
* উঠে ।” | 
রাইচরণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর কিছ; জানা গেল না। তবে কাঁবগানে 
রাইচরণের দান 'নম্োন্ত মন্তব্যে স্বীকৃত--“রাই সূত্রধর সম্বন্ধে একট; না.বাঁললে 
কিছতেই চলে না। রাইচরণের ছড়াতে একট বিশিষ্ট স্হান আছে। তান ছড়াকে 
আঁবিলতা ও অশ্লীলতা মুস্ত করিয়া বর্তমান রূপ প্রদান করিতে অগ্রণী ।”» রাইচরণ 
সন্রধরের প্র পূর্ণচন্দ্র সূন্্ধরও কাঁবিগানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করোছিলেন। 
(সূত্র--বঙ্গের কাঁবর লড়াই ) 


কানাই মালী (ঢাকা) 


ঢাকা জেলার ক্‌ক্‌টিয়া গ্রামবাসী কানাই মালীও প্রাচীন সরকারদের মধ্যে 
একজন যশস্বী কবিয়াল। জয়চন্দ্র মজুমদার, চন্ডী ঠাকুর প্রভৃতি দিগ্বিজয়াঁ 
কাঁবয়ালের সঙ্গে তান প্রায়ই কবিত্বের লড়াই করতেন। একবার কোন আসরে 
গানের সূন্নে জয়চন্দ্র মজুমদার কানাই মালীকে “শালী” সম্বোধনে বলোছিলেন-_ 


“শাল মূখ সামালিয়া কথা বাঁলস,_- 
নতুবা ধাঁরয়া মারব 1 


উত্তরে কানাই মালী বলোছলেন-. 
শালী বলে 'দাঁচ্ছস গালি, তাই শুনে প্রাণে ব্যথা পাই, 
দুঃখ বলব কার ঠাঁই । 
শুনেছি লোকে বলে, 
দরবারে ঠাঁই না পেলে, 
এসে ঘরের মাউগের ধরে চুলে 
তুই নাকি তাই করবি বোনাই ॥ 


আর একবার বিক্রমপদরের কোন এক বাজারে চন্ডী ঠাকুর ও কানাই মালীর 
কাঁবগান হয়। থানার এক দারোগাবাবক সেই আসরে গান শুনতে এসোঁছলেন। 
চন্ডী ঠাক্‌র এক রঙ কুকার করলেন-_ 
শুনরে শুন, কানাই হতভাগা ! 
1ক জন্যে হয়না পালিশ, কূকথা কেন বাঁলস, 
একট; সমজে আসরেতে চলিস, 
বসেছেন থানার দারোগা । 


৮৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


তৎক্ষণাৎ কানাই মাল? উত্তরে গান করালেন-_ 


আর, থানার এই দারোগাবাব; আসরেতে হয়েছেন উদয় । 
একস্থানে রান্না কার, যথার্থ বলতে পার, 
এ দলে কাল করেছে লাকূড়ি চুরি,_- 
তাতেই 'দারোগার আছে ভয় ॥ 
(বঙ্গের কাবির লড়াই ) 


রামকানাই ভূ'ইমালী (টাকা) 
প্রাচীন কাঁবদের মধ্যে রামকানাই ভূ'ইমালও 'বাঁশত্ট স্থানাঁধকারী ছিলেন । 
কিম্ত; এই কবিয়াল সম্পর্কে কোন বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। হাঁরচরণ আচার্য 
রচিত “বঙ্গের কাবির লড়াই পুস্তকে রামকানাই'র উল্লেখ দেখা যায়। হাসারা 
€বিক্রমপ;র ) নিবাসী কাঁবয়াল দেবেন্দ্র দাস রামকানাই সরকারের 'প্রয় ছান্র ছিলেন । 
(বঙ্গের কাবর লড়াই ) 


হরিশচন্দ্র চক্রবর্তা (ঢাকা) 


ঢাকা জেলার মহেশবরাঁদ পরগণার ডৌঁকাদী" গ্রামের হরিশচন্দ্র চক্রবতরশ €মান্টার / 
ভট্টাচার্য) কাঁবতে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করোছিলেন। হারচরণ-পর্বেবতাঁ কবিয়াল- 
দের মধ্যে ইনি বিশিষ্ট স্থানাধকারী। “তান অনেক রসপর্ণ কাঁবতা ও গান 
রচনা কাঁরয়াছেন। তান সঙ্গীত শাস্নে বিশেষ আঁভজ্ঞ ছিলেন; কিন্ত ভাল 
গাহিতে পারতেন না। তানি উনবিংশ শতাব্দীর লোক । তাঁহার যথেষ্ট প্রাতপন্তি 
ও যশঃ ছিল।” (কবির ঝগকার, ২য়. খন্ড, ভূমিকা )। মাম্টার মহাশয়ের কাব 
জাঁবনের শেষ প্রান্তে এবং হরিচরণ আচার্যের কবি-জীবনের প্রারম্ভকালে উভয়ের 
মধ্যে দূ; চার বার কবির পাল্লা হয়েছিল। রূপগঞ্জ থানায় একবার হরিশচন্দ্ 
হরিচরণের উপর এক কৌতুক ফুকার করেন-_ 
“কেবল দুধের নিশায় হারচরণ দেশাবদেশে বেড়ায় ।” 
জবাবে হরিচরণ গাইলেন-_ 
বলে, দুধের নিশায় সদায় আম, দেশাঁবদেশ ভ্রাময়ে বেড়াই ; 
ওটা কেন স্বীকার পাই। 


৬৮ 


পরবে বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


রাষ্ট্র তাই এই সংসারে, দুই ভাইয়ে বাগড়া করে, 
যে-জন ঘরজামাইয়া বিয়া করে-_ 
তার বুঝি দুধের নিশা নাই ॥ 
হরিশচন্দ্রের অনেক কবিত্বপূর্ণ কাবগান ছিল। কিন্ত; হারচরণ নিজেই বলে 
গেছেন যে তিনি সেকালে খোঁজ করেও একাঁট পুরো গানও পান নি। তবু হারিচরণ 
হারিশচন্দ্রে গানের কয়েকাঁট কাঁলর যেসব জবাব করোছিলেন তার ছটা স্মৃতি থেকে 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন-- 
হরিশচন্দ্র- “রাই রাজ্য স্বর্ণভীমি, আছে তায় পাঁতিত জাম, 
আম ছিলাম আবাদকার। 
তুমি নাক আবাদকার, 
এই কথা শুনালে চমৎকার । 
রাই রাজ্যেতে ওচে খোচে 
অনেক পাঁতিত জাম পড়ে আছে, 
চাষ বিনে যে ঘাস হষেছে-_ 
কি আবাদ করেছ তার ? 

আর একটি গানের মমার্থ এইর্প- 

“নধ্দবনে রাই রাজা, শ্রীকৃষ। কোটাল, কোটাল বেশে শ্রীক্চ শ্রীমতীর নিকট 
দরখাস্ত করে- তোমার চৌদ্দ পোয়া ভূঁম। আয়ানের সঙ্গে আমার বিবাদ । 
এখন উন্ত ভূমি আমাকে বন্টন করে দাও । 

হারচরণ শ্রীমতীর ভাব ধারণ করে উত্তর করলেন-_ 

আমি নধূবনে হলেম রাজা, অজ্টসখী আমার প্রজা, 
আমি তো হলেম হুজুর, 
তুমি কোটাল থাকবে করজোড় ৷. 
ভূমির চাও স্বত্ব সাব্যস্ত, ভাব দেখে হই শশব্যস্ত, 
তুমি চৌঁকিদারের এই দরখাস্ত, আম কাঁর না মঞ্জুর ॥ 
হরিশচন্দ্র-- “আমি উত্ত ভূমির তাল,কদার বটি ।” 

হরিচরণ-- তুমি কর চৌিদারী তালকদারা নাহি হে কপালে। 

চৌদ্দ পোয়া ভূমি আমার করতে চাও বন্টক, 

নদীনালা খাল খাঁড় আর ঝাড় জঙ্গল কন্টক, 

ভামর মালিক আয়ান ঘোষে, কর দিতেছে মাসে মাসে, 

তুম মালিক হবে কিসে- নাম জার নাই দলিলে ॥ 
হারিশচন্দ্র- আমার লপ্ত মতে (নিকটে, পাশাপাঁশ ) আমি ছাম চাই। 


৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


হারচরণ তুমি ছাম নিতে চাও লপ্ত মতে, কথা শুনে ভাব চিতে, 
এত কেন আঁভলাষ 2 শুনলে লোকে করবে উপহাস। 
ভূমির আশ। কর মিছে, আয়ানের খামারে গেছে, 
তোমরা রাখালের এক স্বত্ব আছে, 
নিতে পার গরুর ঘাস ॥ 
প্রথম গানের প্রশ্নোত্তর এভাবে 'সমাপ্ত হলে, দোসরা গানে মান্টার মহাশয় আবার 
গাইলেন_ 
হারশচন্দ্র-- “তোমার চৌন্দ পোয়া ভূমির চরণ-খাতায়_আমার নাম আছে 1 
হারচরণ- চৌদ্দ পোয়া ভূমি আমার, চরণ-খাতায় নামাট তোমার, 
মুখের জোরে কথা কও ; 
তুমি তালূকদারের যোগ্য নও । 
পায়ের মধ্যে নাম থাকিলে, 
ধুয়ে যায় পা ধোয়া জলে, 
আছে আয়ানের নাম মূল দালিলে,_ 
সহ মোহরের নকল লও ॥ 
হারশচন্দ্র- “দোল রাস ঝূলন ইত্যাদি 
প্রত্যেক কিস্তিতে আমি কর 'দিতোছ, 
দপ্তরখানায় তার প্রমাণ আছে ।” 
হরিচরণ বললে, দোলের কিস্তি, ঝূলন কিস্তি, 
রথের কিস্তি, রাসের 'কাস্তি, 
সব 'কাস্তির কর কর দান, 
আছে দপ্তরখানায় তার-প্রমাণ । 
দণ্তরী নাই রঙমহলে, সে 1গয়েছে মফঃস্বলে, 
আঁম নিজে দেখলেম দপ্তর খুলে, 
লেপাপোছা কাগজখান ॥ 
এই কাঁব-প্রবরের বাঁশষ্ট সঙ্গতগযীল.কিছুই পাওয়া যায় [নি। সংগ্রহের চেষ্টা 
করে হরিচরণ বিফল হয়েছেন। হনিসরণের ভাষায়--“বনের কোকিল বনে বনেই 
ডাকাডাকি কারয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।”» এই সামান্য নিদর্শন ছাড়া এই 
স্বনামধন্য কাবগান রচাঁয়তার আর কোন গান পাওয়া যায় নি। ঢক্রবতাঁ মহাশয় 
কাঁবগান থেকে অবসর নিলে হারচরণ আচার্য গাইলেন _ 
এখন আর নাই যে স্ফূতি, নাও বাঁধা ঘাটে” 
€কাঁবর ঝগ্কার, বঙ্গের কাঁবর লড়াই ) 


৬০9 


চণ্ডী ঠাকুর (ঢাক) 


হারিচরণ আচার্ষের পূর্ববতাঁ কবিয়ালদের মধ্যে চণ্ডী ঠাকুর (গণক/আচার্য) 
আর একজন স্মাবখ্যাত কাব ছিলেন। হার5রণের সঙ্গে 'চণ্ডী ঠাকুরের অনেকবার গান 
হয়েছে । জবাব, টপ্পা, ছড়া পাঁচালন ছাড়াও, রঙ ফুঁকার ও সঙ্গীত রচনায় তাঁর যথেষ্ট 
চাতূর্য ও মুক্সীয়ানার পাঁরচয় পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার সদাশিবাঁদ বাবুদের 
বাড়ীতে দগাঁ পূজায় চণ্ডী ঠাক;র বার্ধিক কাব গান গেয়ে থাকেন। আর রঘ্মনাথ 
পাল নামে একজন র[দ্রপালও প্রাত বৎসর এঁ বাড়ীর দূর্গা প্রতিমা গড়তেন। চণ্ডী 
ঠাকুর ও রঘ;নাথ পালের গান্রবর্ণ দৌহক গঠনে আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। একবার 
বিদায়ের দিন তাই লক্ষ্য করে হাঁরচরণ আচার্য এক রঙ ফুকার করলেন-__ 


চণ্ডী ঠাকুর বার্ষিক পেল, 

আর পেল কমার রঘদনাথ ; 
তাদের একই বিক্রমপুর বাড়ী, 

মাইল দশেক তফাৎ। 
এক বরণ একাকৃতি, এক বয়স এক প্রকৃতি ; 
কেবল হামানাঁদস্তায় গ+তাগ্যাত-_- 

এ দুইটার একটারও নাই দাঁত ॥ 


এই ফুকার শদনে চণ্ডাঁ ঠাকুর দৌড়ে আসরে উপস্হিত হলেন এবং হরিচরণের দোহার 
দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন । উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উত্তর-প্রত্যত্তর চলতে লাগল-_ 
চণ্ডী ঠাক্‌ূর- মোদের হামানাঁদস্তার গ'তাগণীত-_ 


এই কথা তূমি গেয়ে যাও। 
আমার ত বদ্ধাবস্হা, তোমার কি থাকবে আস্তা, 
তোমার নৌকায় আছে হামানাদিস্তা, 

তথা গিয়া পান ছে"চিয়া খাও ॥ 
আমার নৌকায় আছে হামানাঁদস্তা-_ 

এই কথা আম শুনতে পাই। 
সময়ে সকলই হয়, আমার ত খিলির সময়, 
(তবে) এখন যত পান ছে"চা হয়, 

সকল এই বূড়াকে খাওয়াই ॥ 

ছে'চা পান আমাকে খাওয়ায়-_ 

এই কথা দূরে সরে থাক ; 

এখন ওসব কথা যাক। 
হায় আমি ক কাঁরলাম, না জেনে খেয়ে ছিলাম, 

বড় ঘৃণা পেয়ে ছাড়ান দিলাম - 

এখন গা সেখ তূরকে খাক ॥ 


৬৯ 


পূর্ববঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


হারচরণ-- ঘৃণা পেয়ে ছাড়ান দিল - 


আমার দাদার হল রাগ; 
তান ত জুইতের সময় বাঘ । 
কি ঘৃণা লাগল ওটা, ?ছি নাঁক নুনে কটা, 
কিন্ত; এই জন্মে যাবে না খোঁটা-_ 
ঠোঁটেতে চুন খয়েরের দাগ ॥ 
চন্ডী- চুন খয়েরের দাগ লেগেছে 
ি কথা বাল হাঁরি ভাই। 


তোর দলের ডাইনের ধারে, তীর্থ মাগী নাচনা করে, 
একট; অগ্রসর হতে দাও এ মাগীরে_ 
আমি ওর গালে মূছে যাই ॥ 
হরিচরণ- তম তীর্থের গালে দাগ মূছিবে__ 
ইহাতে কথায় হয়না তাও, দাদা আর করোনা রাও । 
এই তাঁর্থের তলে তলে, জল উঠে বোম্বা কলে, 
তাঁম শেষ কালে এই তীর্থের জলে-_ 
বেশ করে মূখ ধুয়ে ফেলাও ॥ ইত্যাদি 
চণ্ডী ঠাকুর মহাশয় প্রশৎসনীয় প্রত্যৎপন্নমাতত্বেরে আঁধকারী ছিলেন। একবার 
ঢাকা জেলার আড়াই হাজার দেবাপ]রা গ্রামে পালবাবুদের বাড়ীতে গানে হরিচরণ ও 
চশ্ডী ঠাক্‌র পরস্পর প্রাতিদ্বন্দী ছিলেন। হরিচরণ চণ্ডী ঠাকুরকে দেবরাজ ইন্দ্ 
অর্থাৎ সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায় দাঁড় কারয়ে টপ্পা করোছিলেন-__ 
“আম হরির বাহন গরুড় পাঁখ [দিলেম পাঁরচয় |» 
টপ্পায় গরড় পাঁখর ভূমিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডী ঠাক্‌ূর টপ্পার মুখবন্ধাটও 
আটাআট কাঁরয়া কাটাকাঁট করলেন। তিনি উত্তরে বললেন__ 
ও তূই হরির বাহন গরুড় পাখি, বললি আমার ঠাঁই। 
হলি শ্রীহারর ভমে কাতর, তোর মত কেহ নাই ইতর, 
এত দনের পরে তোর-_পাখ গজাইল ভাই ॥ 
হরিচরণ এই জবাবকে 'ধন্য কবিত্ব' বলে বাহবা 'দিয়েছেন। 
চণ্ডী ঠাক্‌ূর ও হরিচরণ আচার্ষের মধ্যে কবি-প্রাতিদ্বান্দিতার যে দ? একাঁটি নম;না 
পাওয়া যায়, তা থেকেই টগ্পার রীতিতে যে বিরাট পাঁরবর্তন তারা করেছেন তাঁর 
পাঁরচয় মেলে । একবার হারচরণ চণ্ডী ঠাকুরের বিরুদ্ধে টপ্পা করেন £-- 
আম অগ্রদ্বীপের গোবিন্দ ঘোষ চিনে সব লোকে । 
তূমি সেবার ঠাকূর গোপনীনাথ, চরণে কার প্রাণপাত, 
বিনা মেঘে বন্ত্রাঘাত,-আমার মস্তকে ॥ 


৬ 


পূর্ববঙ্গের কাব সঙ্গত 


ত্ীম বাক্য দিলে গোররুপে-_ 
এই বাড়ন থাকবে গোপশনাথ রুপে ও 
তোমার বাক্যে ববাহ-_-করে রই অগ্রদ্বপে । 
যখন সেবায় দলেম মনোযোগ, তখন আমার স্ত্রী ?বয়োগ, 
সেবার কাজ চলে রূপে । 
আমার কৃষ্ণভন্ত পত্র ছিল __ 
কও আমার পুত্র মরল কোন পাপে? 
চণ্ডশ ঠাকূর-- 
তাঁমি অগ্রদ্বীপে বসত কর নাম গোঁবন্দ ঘোষ । 
জীবে ঠোকয়ে ভব রোগে, আমাকে চিনেনা আগে, 
দেখ যার যা কর্ম সেই ভোগে, আমারে দেয় দোষ । 
আর, প্নত্র কন্যা পারবার, ত্যীম বা কার, কে তোমার, 
তাঁরবার হবে রে কোন জন ॥ 
অ তোর মায়ার বন্ধন, করলেম ছেদন -- 
আনন্দে কর হার সৎকটর্তন ॥ 
হারচরণ-- আমার মায়ার বন্ধন করলে ছেদন, বললে কি মধুর । 
ত্বাম আগে বিবাহ করাও, পত্র দাও, সৎসারাঁট বাড়াও, 
শেষে শ্রাদ্ধের চড়া খাও, 1নর্বৎশা ঠাকুর ॥ 
তোমার অদ্বৈত গোসাইর পাঁগাট ছেলে» 
শাক্তপুরে শান্ত বই অশান্ত কই ; 
শিবানন্দ তিন পহল্রের গ্‌ণে হলো সাধনজয়ণ ॥ 
তোমার ভবানন্দের পাঁচ ছেলে, সবৎশে তোমায় পেলে, 
কি বলে আম দোষী হই। 
কর কারও বেলায় বেজেষ্টরী-_- 
আবার কি কার বেলায় নশান সই & 
চণ্ডী- ত্দাম পত্রের জন্য রোদন কেন কর অকারণ । 
আছে িশ্ডার্থে পনন্রের প্রয়োজন-__ 
| শাস্ত্রের এই বিধান । 
আমি তোমার পন্ত্র হব, তোমাকে বাবা ডাকিব, 
তাঁম মলে পন্ড ?দব, 
পল্লাম নরকে করব ত্রাণ ॥ 
হরিচরণ-- তোমার বাবা হওয়া মাঁট খাওয়া 
স্বহস্তে শিব করেছে দস্তখত ; 


৬ত 


পূর্ববঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


নন্দ বাপ তোর হয়েছে কেদে কেদে মতবৎ। 
অ তোর বাসুদেব হয় আর এক বাপ, কৎসালয় পায় মনস্তাপ, 
দিল তোর মামার কাছে খত। 
আর এক বাপ তোর ব্রেতাষূগে- হয়েছে বাঁসমরা দশরথ ॥ 
আবার কোন এক আসরে হারচরণ ও চণ্ডী ঠাকূর পরস্পর প্রাতদ্বন্দৰী ছলেন। 
সেবার চণ্ডী ঠাকুর হারচরণের বিরুদ্ধে টপ্পা করলেন-- 
আম গান্ধারী নাম ধার হার মিনাতি জানাই । 
আম শত পদন্রের ছিলেম ম।, সেই সখের ছিলনা সীমা, 
এখন আমায় ডাকে মা, এমন লক্ষ্য নাই ॥ 
তম কারে হাসাও, কারে কাঁদাও__ 
তোমার তো অপার লীলা জগতে ; 
মধুসূদন নিবেদন কার তোমার সাক্ষাতে । 
শুনহে কমলাক্ষ, তম ছিলে কোন পক্ষ__ 
কর্‌ পাণ্ডবের যুদ্ধেতে 
আমার শত পত্র যদ্ধে মরল, 
কৃষ্ণ হে, কোন: পাপে কার চকেতে ॥ 
হারচরণ-_- গান্ধারী নাম ধর তূমি পেলেম পাঁরচয় । 
তোমার মরেছে শতপনন্র, মা বলতে নাই একাঁটিমান্র, 
কালের গাঁত 'বাচন্র--কার ভাগ্যে কি হয় ॥ 
বললে শত পত্র যুদ্ধে মরল-_ 
কৃষ্ণ হে কোন পাপে কার চক্কেতে, ; 
সতী সাধৰী কেদ না পুত্র শোকেতে। 
যথা ধর্ম তথা জয়, না্তি ধর্ম পরাজয়-_ 
আম রই ধর্মের পক্ষেতে 
তোমার শতপমন্র যদ্ধে মরল- কেবল অধর্মের চকেতে ॥ 
চন্ডী ঠাকর-- এই যে যথা ধর্মস্তথা জয়, নাঁস্ত ধর্ম পরাজয়, 
এই কথা কয় অনেক লোকে । 
এই যে ধমাধির্ম কমকির্ম-” 
কও শুনি করায় কে আর করে কে 2 
হারচরণ-_ সূমাত ক্‌মাত দই, প্রাত জীবনের দেহে থুই, 
এই কথার নয়গো অন্যথা । 
কর্ম মনে করাই, জীবে করে-_ 
সারে আম কর্মের ফলদাতা ॥ 


৬৪ 


প: বঁবঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


উল্লীখত গোবিন্দ ঘোষ-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভ। এবং গান্ধারাঁ-্রীকৃ্ণ টপ্পাদটি 
থেকেই বোঝা যায়, এককালের অধ্লীলতা দোষদ,স্ট টপ্পা-পাঁঠালীকে কোন: উন্নত ও 
ভাবগন্তীর স্তরে হারিচরণ আচার্য উন্নীত করেছিলেন। হাঁরচরণ আচার্যের পৃবেও 
কবিগানে গান্ধারী-্্রীকৃষ দাঁড়া 'নয়ে কাঁবগান গাওয়া হতো। তার িছ,্‌ 
নমূনাও নিচে দেওয়া গেল। তুলনামূলক দুটি টপপাকে পাশাপাশি রেখে পাঠ 
করলেই দোষ গণ 'দিবালোকের মতো স্পম্ট হবে; এবং গান্ধারী ও শ্ত্রীকৃষের 
কথোপকথনে, যে কোন নীচজাতীয় গ্রাম্য স্তীলোকও লজ্জায় অধোবদন হবে-_- 
১। আমার অন্ধে কেন পাহারা দিবে__- 
আমার ত ছাড় দেওয়াল ঘেরা বাড়ী । 
একশ" পোলার একশ" বোঁ-- 
একশ' আর কটা রাঁড়ী ; 
কৃষ্ণের বংশ ছাপ্পান্ন কোট, ছাগ্পান্ন কোট বোঁট, 
এক যোগে যাঁদ হয় রাঁড়ী ; 
বসবে অন্দরেতে রাঁড়বর বাজার-_ 
কই পাব এত রাঁড়ীর খেসারী ॥ 
২। আমার বাড়ী ভরা রাঁড়ীর পাল, 
গালি দেয় সকাল বিকাল, 
সুখ শান্ত হল তমাঁদ। 
যে জন ক্‌চক্রে করেছে রাঁড়ী-- 
আমরা তার বাপের মুখে * সক ॥ 
(বঙ্গের কবির লড়াই এবৎ সংগ্রহ ) 


মহেশচন্দ্র সেন (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাঁসথ্হ জেলার অন্তর্গত ক;ষ্ঠিয়া সেনবাড়ীর স্/প্রাসদ্ধ জামদার বংশে ১২৬১ 
সালের ৯ই পোঁষ মহেশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনাঁসৎহে কাঁবগানের পচ্ঠ- 
পোষক ভূম্যধিকারীদের মধ্যে তান অন্যতম । কাঁবগান সংস্কারে, কবির দলের 
পোষাক পরিচ্ছদ র্চিসম্মত করণে তান বহ; অর্থ ব্যয় করোছিলেন। ববাভন্ব 
জেলার সমপ্রাসদ্ধ দল ও কবিয়ালকে নিজ ভবনে আহবান করে তান কাঁবগান 


৬৫ 


কাবি-সঙ্গবৃত--৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


শুনতেন। কাঁবগান সম্বন্ধে অনবরত চর্চা এবং কবিয়ালদের সাহচর্যের দরূণ তাঁর 
নিজের মধ্যেও রচনা শান্ত ও বাকৃদ্বন্দের ক্ষমতার স্ফূরণ ঘটে । তান অনেক সময় 
কবিগানের উত্তর প্রত্যুত্তর রচনা করে দিতেন । সকল প্রকার সঙ্গীতের প্রাতঃ অনুরাগ 
থাকলেও, কাবগানের প্রতি মহেশচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল সবধধিক। কবিগান ও উত্তর 
প্রত্যত্তর রচনায় তাঁর দক্ষতা দর্শনে অনেক কবিয়ালও আশ্চর্য হতেন। 

১২৯৫ সালে প্রকাশিত “আদর্শ কাব” পুস্তকখানি তাঁর কাঁব-প্রেমের অন্যতম 
নিদর্শন । তাছাড়া “সঙ্গীত প্রেমাঞ্জাল' "ামেও তাঁর একখান গ্রন্থ ছিল। ১৩২০ 
সালের ১৭ ফাল্গুন তান পরলোক গমন করেন । € সৌরভ, চৈত্র ১৩২০, মাঘ, ১৩৩২) 


কবি বলাই নাথ ও কানাই নাথ (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাঁসংহ জেলান্তর্গত হোসেনপুরের নিকটবতর্শ দগদগা গ্রামে বলাই নাথ 
ও কানাই নাথ নামে দুই সহোদর কাব ছিলেন । তাঁদের পিতার নাম আশারাম নাথ'। 
বলাই ও কানাই দুই ভ্রাতাই পরম ভক্ত ও কাব ছিলেন। তাঁরা অসথখ্য গান রচনা 
করে গেছেন। পণ্টাশ বংসরাধিক পূর্বেও তাঁদের রাঁচত গান ময়মনাঁসত্হ ছাড়াও ঢাকা 
্রীহট্র, পাবনা ও ফরিদপ;রে গাওয়া হতো ; যাঁদও তারা দুইজনেই আঁতি বৃদ্ধাবস্হায় 
পরলোক গমন করেছেন। (সৌরভ, অগ্রহায়ণ;১৩২৩ ) 


কানকড়ি পণ্ডিত (ময়মনসিংহ) 


ময়মনাঁসংহের নেত্রকোনা থেকে দশ এগার মাইল পূবাঁদকে কস নদীর কূলে 
আস্‌মা নামক প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে পাঁণ্ডিত কানকাঁড় বিগত শতাব্দীর প্রথমপাদে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছ; কিছ; কবিগান ও হোলিগান গেয়ে প্রাতপাত্ত 

লাভ করেন। প্রায় শত বর্ষ বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। 
(সৌরভ, বৈশাখ, ১৩২৪) 


৬৬ 


হরচন্দ্র আচার্ধ ও রামসুন্দর আচাধ (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনসিংহ জেলার বাহাদিয়া গ্রামের কাব হরচন্দ্র আচার্য তাঁর, কাঁব প্রাতভা পর্ণ 
বিকাশের পূর্বেই অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। হরচন্দর প্রাতিভার উন্মেষেই 
তিরোধান ঘটে । 

রামসুন্দর আচার্য পূর্ব ময়মনাসংহের রামূমালী ও রামগাঁত ।শীলের কিং 
পরবতাঁ কালের কাবয়াল। শব্দাবন্যাস পারপাট্যে তান বিশেষ চতুর 'ছলেন। ১৩৩২ 
সালে তিনি পরলোক গমন করেন। € সৌরভ, আশ্িবন, ১৩৩৪ ) 


তারাচাদ দে (ময়মনসিংহ ) 


বঙ্গাব্দ ১২৪৭ কি ১২৪৮ সালে ময়মনাঁসংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার রামপ;রের 
নন্দীবৎশীয় গোলকচন্্র চৌধুরীদের বাড়তে তারাচাঁদের জন্ম । তাঁর পিতার নাম 
বলরাম দে। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর সামান্য অক্ষর পাঁরিচয় ঘটে। ষোল-সতের বৎসর 
বয়সে তান দারুন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তিনি প্রাণে বাঁচলেন বটে, কিন্ত 
দৃদ্টিশা্ত চিরতরে হারালেন। বাহদৃষ্টি বাণ্ণিত কাঁবির অর্তদ্টি উদ্ভাসিত হলো 
এবার । মর্মস্তুদ বেদনায় তান গাইলেন- 


€ ভবানী-বন্দনা ) 
মা গো, আমারে আনিয়া ভবে-_ 
করলে আমার কি সর্বনাশ ! 
-বের হাটে, এ সঙ্কটে দিলে পাঠাইয়ে 
করব বলে সখের গৃহবাস। 
তাতে অন্ধ হ'য়ে বন্ধ থাকায় চিন্তা হইয়াছে, 
ধরায় সুহং কে আছে, মা আমার গো 
কেবল নামে মান্র হই তারাচান 
'দিবারান্র রাখছ সমান 
তা'তে দুই কাঠা দর লেগেছে ধান 
মগ্ো, প্রাণ কেমনে বাঁচে 2 
[দবানাশ থাক বাঁস, কর্ম জানি না, 
নাই সূহৎ একজন, বাঁচায় এ জীবন 
এ চিন্তায় নিদ্রা হয় না। 
পূর্গে গো, দিলে সবারে সম্পদ 
আমার দুঃখ যে মা চক্ষু; দিলে না ॥ 


৬৭ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁরণত বয়সে দস্টিশান্ত হারিয়ে আত্মবিলাপ 
করোছিলেন-_ 
“সব ঘ্চাইলে বাঁধ হরে নিয়ে চক্ষু নিধি 
মানবের অধম কাঁরলে 1৮ 


কবি তারাচাদের গানেও হেমচন্দ্রের মতোই ক্ুন্দন ধনি শোনা যায়। আরো 
একাট গানে তারাচাঁদের অন্ধত্বের বেদন। পরিস্ফুট হয়েছে-_- 


লক্ষ টাকা কর্জ কইরে ভবের হাটে আই । হায় গো- 
পরে হিসাব কিতাব কইরে দেখি, মাগো 
আসলে নব্বই হাজার নাই । 
আমি দশ হাজারে, কেমন কইরে 
দেনা হ'তে ম্যীন্ত পাই ? 
তাঁরিণী, দীনতা'রণী গো, অধনীনের গাঁতি কেমনে পাই 2 
হল না আমার হাট বাজার, 
আসতে পথে দিন কাবার, 
আমার 'বাককিনি নাই 
আছ বন্ধ হ'য়ে অন্ধকারে 
পথ দেখনের চক্ষু নাই। 


সে সময় ময়মনাঁসংহে গ্রামে গ্রামে সখের কাঁবর দলের সূন্টি হয়েছিল। গ্রামের 
সম্দ্রান্ত বংশীয় অনেক ভদ্রলোক এসব দলের নেতারুপে নিজেরাই আসরে অবতীর্ণ 
হতেন; কেহবা কাবিদের কাবর দলের প.স্ঠপোষকতা করতেন ; িৎবা উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক 
টপ্পা ছড়া তৈরী করে 'দিয়ে কাবির লড়াইকে প্রাতিদ্বান্দতামূখর করে তুলতেন। 
এ রকম দুই সৌখীন কবিয়াল চন্দনকান্দী গ্রামের আনন্দীকশোর চক্রবতাঁ এবং 
ভবানীপুর নিবাসী জীবন মজুমদারের কাঁবগান শুনেই তারাচাঁদের কাঁবগানে আসান্ত 
ও আগ্রহ জন্মে। তিনি জ্মভমি রামপুর ত্যাগ করে চন্দনকান্দী গ্রামের সূর্যকান্ত 
নন্দীচৌধূরী মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন। 
কাবগানকে পেশার্পে গ্রহণ করার পর তারাচাঁদ প্রথম জীবনে সসঙ্গ রাজের 
খশধরগণের পূর্ব-ধলাস্হ রাজবাঁড়তে-একাদিক্রমে সাত বংসর শারদীয় পৃজা উপলক্ষ্যে 
বাভন্ন কাবর সরকারের সঙ্গে গান গেয়োছিলেন। ময়মনসিংহের কাঁবশ্রেষ্ঠ রাম; ও 
রামগাঁতর সঙ্গেও অন্ধ কাব তারাচাঁদ কাব্য যুদ্ধে লড়েছেন। 
কুমুরউড়া গ্রামে কাঁবয়াল গোবন্দ আচার্ষের সঙ্গে তারাচাঁদের একবার গান হয়। 


তারাচাঁদ কৃঁটিলার ভূমিকা এবং গোবিন্দ আচার্য রাধিকার ভ্রমকা নিয়োছলেন। 
ক্াঁটিলা €তারাচাঁদ ) রাধকাকে বলছেন-_- 


৬৮ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


বউ তোমারে, নিষেধ করি, যাসনে যমযনায় । 
আছে গোপের এক পোলা, সেই কদমতলা, 
দুই বেলা থাকে ভাঙ্গা নায়। 
আম কাল শুনোছ নন্দের ছেলে-_ 
জল ছিটাইল বৌ তোর গায়। 
বউ ঠাকরূন লো এমন হলে-_ 
তোরে কি আর ঘরে রাখা যায় ? 
আমি বলাম বউ তোরে,_- 
কলস রাখলো মধ্য ঘরে 
বউলো তুই ফিরে ঘরে আয়। 
এমন বউ হায়, কার ঘরে লো-_- 
দিনেতে তিনবার পলায় ? 


আঁভমানাহত রাধিকা (গোঁবন্দ আচার্য ) প্রত্যত্তরে বললেন-_- 


“আমার নামে যাঁদ এই বদনাম, তবে আর 
কখনোই যম;নায় যাইব না--ঘরে বসিয়া থাকিব, 
কোন কাজই করিব না, দেখি কেমন কারয়া কাজ চলে ?” 


ক্যাটলা-রুপণ তারাচাঁদ তখন আবার বললেন--: 


বউ, তোমারে আনাঁছ অবাঁধ-_ 
€ত্‌মি ) আমার কথার অবাধ্য । 
যাঁদ কর পরের ঘর, কাজ করবে বরাবর, 
শ।* করে কার বাপের সাধ্য ॥ 
নন্দের ছেলে মন মজাল, মোহন বাঁশন বাজায়ে, 
গোকুলে কার বউ চলে, এককালে ঘোমটা ফালায়ে । 
আমি যাই না আর পাড়াঘরে, লোকে মন্দ কয় তোরে, 
আস মাথা নোয়ায়ে; 
আজ অপমানী করব তোরে, দাদার কাচ্ছে সব কয়ে । 
গোকুলে কার বউ চলে, এককালে ঘোমটা ফালায়ে ॥ 


সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাধারণ দেশবাসীর দুরবস্থা বর্ণনা করে সঙ্গীত রচনাতেও 
তারাচাঁদের কৃতিত্ব ছিল। "তান হাস্যরাঁসকতায়ও পট; ছিলেন। কোন আসরে 
কট*্বর পাল নামক জনৈক তেলি কাঁব গানের মাঝখানে তারাচাঁদকে লোটা-গামছা 
বহনকারী শূদ্রে বলে **্ু'প করলে তারাচাঁদও উল্টে পাল মশাই'র জাতিগত ব্যবসার 
বর্ণনা দিয়ে গান তৈরী করে কড়া জবাব শ্মনিয়ে দিলেন-- 
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আমের গর্খড় বেলের মুথাঁড় (গোড়া ) 
উপরে তার জাঁড় মাকাঁড়, 
লম্বা তন্তা উপরে পাথর 
ঘুরছে ঘুরঘ্‌রি। 
পালের পূত বড়াই কর কি? 
এক ছটাক তেল কম হইলে 
বূড়া তেলী-এ চোখ ঘূরায়, 
হইল না টাক, পনরো ছটাক, 
পালের প্‌ত আর চারটা পাক ঘুয়িয়া আয়। 
ফাটা চঙ্গীর মধ্য দিয়া, ঝিরঝিরাইয়া তেল চুয়ায় ॥ 


একবার কাষেপিলক্ষ্যে কবি তারাচাঁদ ফারদপুর গিয়োছলেন । পথভ্রমণে মলিন 
বস্ত্র পারহিত কাব তারাচাঁদ ও তাঁর সঙ্গীকে দেখে থানার মুন্সী ও কনেম্টবল তাদের 
“জখল?” বলে ঠাট্টা করে। তারাচাঁদ তৎক্ষণাৎ 1নম্নোস্ত রচনা শনিয়ে দিয়ে তাদের 
থেকে কিছ, বখাঁশস্‌ আদায় করে নেন- 
বঙ্গদেশে বাঁড় আমার, 
আমি জঙলনী কেমনে হই ? 
বলেন মুন্সী মহাশয়, আবার কনেম্টবলেও কয়, 
এই দেশে মানুষ পাই না কই ! 
যেমন রাম গোঁছলেন বনবাসে, ঠাট্রা করোছল রাক্ষসে, 
সেই দশাই ঘটছে আমার এ দেশে । 
থানার এক কনেম্টবল, বুদ্ধি রাখে তিন ডবল, 
মরি আফশোষে। 
রাখ কি সোনা চিনতে পায় না--চিনবেই কেমনে বেহসে। 
যুদ্ধ ও অকাল -বৃষ্টর দরূণ কৃষককুলের দুরবস্থার চিন্র তারাচাঁদ জারী গানের সরে 
একেছেন। সমাজচন্র অঙ্কনে তিনি কবিওয়ালাদের মধ্যে অন্যতম পাঁথকৃৎ। 
(সৌরভ, শ্রাবণ ১৩২২) 


জয়হরি গোপ (ঢাক!) 


[বিশিষ্ট কাব ভগবান আচার্য মহাশয়ের কাবিগানের গর ছিলেন ঢাকা জেলার 
গোলকান্দাইল গ্রাম নিবাসী জয়হার গোপ। গুরু-শিষ্য সমসামায়ক কাব ছিলেন। 
জয়হার সরকারের সূমধূর কণ্ঠস্বর ছিল। জবাব ও টগ্পা উত্তমরূপে কাটাকাটি 
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করতেন। তিনি ছড়া গান করে ভূলতা নিবাসী নীলমাঁণ চক্রবতর্শর দলের যথেষ্ট উন্নাত 
সাধন করোছলেন। তাঁর কণ্ঠনঃসৃত মধুর পাঁচালী সর্বজন 'প্রয় ছিল বলে 
হরিচরণ আচার্য মহাশয় উজ্দেখ করে গেছেন। তান দুঃখ করে বলেছেন যে 
তাঁর কাঁবগান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জয়হায় সরকারের কাঁব ক্ষান্ত হয়ে গিয়োছল । 
তাই তাঁর সম্বন্ধে আতীরন্ত কিছ; 'লাঁপবদ্ধ করতে পারেন নি। €বঙ্গের কবির লড়াই ) 


নীলমণি চক্রবর্তা (ঢাকা ) 


ঢাকা জেলার ভূলতা নিবাসী ন'লমাঁণ চকবতর মহাশয় গোলকান্দাইলবাসা জয়কৃষঃ 
€হরি 2) গোপ মহাশয়ের দলে ছড়া পাঁচালী গান করতেন। পরে নিজে যখন দল 
গঠন করেন তখন গোপ মহাশয় চক্রবতাঁ মহাশয়ের দলে ছড়া গান করে দলের যথেষ্ট 
উন্নাতি সাধন করেন। গোপ মহাশয়েয় কৃতিত্ব সে সময় চক্রবতরঁ মহাশয়ের সখ্যাতি 
চারাদকে ছড়িয়ে পড়ে। € বঙ্গের কাবির লড়াই ) 


পঞ্চানন আচার্ষ ও রামকানাই আচার (ঢাক!) 


ঢাকা জেলার আলগা গ্রাম নিবাসী পণ্গানন আচার্য মহাশয় হারচরণ আচার্ষের 
কাব জীবন আরম্ভ কাণে . কবিত্ব রসে দেশ ভাঁসয়ে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর 
কানষ্ঠ ভ্রাতা রামকানাই আচার্য ছিলেন হরিচরণ আচার্ষের কাধর গুরু । তান 
একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কাঁবর সরকার ছিলেন বলে আচার্য মহাশয় উজ্লেখ করে 
গেছেন। একবার হাজীপুর কাছারীতে গরু-শিষ্যের মধ্যে কাঁবর লড়াই ঘটে। 
রামকানাই আচার্য হবিচরণের উপর নিম্নোন্ত টপ্পা চাপান দেন-_ 


আমি কাঁবর ভাবে বিবামিন্র 
তোমার কাঁবর গর; এলেম এই দেশে । 
জনম দুঃাঁখনী সাঁতার জন্ম যায় বনবাসে ॥ 
আবার তপোবন হতে এই আযাধ্যা ভবনে-- 
আনলে কি পরীক্ষার দোষে ? 
তোমার বাম ভাগেতে স্হান পেল না-- 
কেন দাঁড়য়ে কান্দে এক পাশে? 


, এই প্রশ্নের উত্তরে হারচরণ আচার্য যা বললেন তার মমার্থ এই £-. 
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“আমি আমার ছিতৃ আয়, ভোগ করিয়া তা দশরথের তুল্য হইয়াছি। অতএব 
সীতাকে আমার বামে বসাইতে পার না ।» 
উত্ত জবাবের উত্তরে পণ্গানন আচার্য গান করালেন-_ 


বাছারাম হরিচরণ হে ! তম বিলক্ষণ শাশড়িয়া'হইলে। 


ত্যাম পিতৃ আয়; কর ভোগ, 
এই কথায় সীতা 'িবয়োগ, 
এই ভোগট। যথার্থ হইলে । 
তবে কৌশল্যাঁদর শঙ্খ 'সন্দূর__ 
রইল না কোন দলিলে । 
(বঙ্গের কবির লড়াই ) 
ভগবান আচার্য (ঢাকা) 


ঢাকা জেলার পলাশ গ্রামের ভগবান আচার্য একজন 'স্বনাম খ্যাত কাব 'ছলেন। 
উত্ত জেলার গরেশপ্‌র জাঁমদার বাবুদের বাড়তে একবার ভগবান আচার্ষের সঙ্গে 
হারিচরণ আচার্যের কাঁবগান হয়। জাঁমদার বাবুদের বাঁড়র সান্নকট দাঁক্ষিণের বাড়ীতে 
ভগবান আচার্য মহাশয় বিবাহ করোছলেন। তারই কয়েক! বাঁড় দাক্ষণেই ছরিচরণ 
আচার্য বিবাহ করেন। গ্রানের আসরে ভগবান আচার্য মহাশয় বৈক্‌ণ্ঠ চক্রবতাঁ কৃত 
একাট টগ্পা হারচরণ আচার্ষের উপর চাপান দেন। টপ্পাঁটর বন্তব্য বিষয় 
মোটামুটি এই 
“আমি প্রাচীন ম্যান অগস্ত্য । তোমার দাতা নাম শুনিয়া শেষ- 
কালে তোমার নিকট আসয়াছ। ত্মাম আমাকে একখণ্ড জাঁম 
দান কর 1৮ 
হারচরণ আচার্ধ উত্তরে বললেন-- 


অযোধ্যাতে জাম দিলে, হবে তোমার পক্ষে বহনদূর-_ 
বাড়ীর লপ্তমতে নেও মূ ঠাকুর । 
তোমায় জাম দিলেম তিন পাখী 
দেই না ফাঁক চিন্তা কর দূর। 
ধদলেম ব্রহ্মপুত্রের পাঁশচম পাড়ে__ 
ঢাকা জিলায় গয়েশপূর ॥ 
ভগ্ঘবান আচার্য মহাশয় এই জবাবের ঘোর প্রাতিবাদ করে বললেন--“তখন অর্থাৎ 
ন্রেতাষুগে ঢাকা জিলাও ছিল না, গয়েশপুরও 'ছিল না। তোমার | রূপক অশদ্ধ। 
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হারচরণ বললেন_ আমার রূপক অশদ্ধ হয় নাই। কারণ, তোমার বৃদ্ধ দশায় 
বিষ পাদপদ্মেই আশ্রয় নেওয়া উচিত। অতএব এই গযষেশপুরেই তোমাকে জাম দান 
কারলাম। ইহার অর্থ এই €গয়া+ ঈশ_ গয়েশ ) আর এই গয়ার ঈশ্বর সর্বদাই 
ঢাকা থাকে । কেবল 'পিন্ডদানের সময় খুলিয়া দেওয়া হয়। অতএব ঢাকা জিলা 
নাম রাখলাম 1” 
এই জবাবের পর ভগবান আচার্য মহাশয় বৈক.ণ্ঠবাবূর তৈরণ প্রাসাগক টপ্পা 
আবার গাইলেন__ 
দলে তূমি, পেলেম আমি-- 
বেশ দিলে অভাগীর জামাই ; 
এ যে ঘাসে ভরা ঠাঁই । 
যখন জোয়ার আসে মাসে মাসে, 
আস্ত এক বরাক বাঁশে পায়না ঠাঁই ॥ 
তদুত্তরে হরিচরণ বললেন__ 
অগস্ত্যদেব ! একবার সাত সমুদ্রের জল খেয়ে _ 
করে ছিলে পেট মোটা 
এত আঁধক জল খেয়ে 
এমন অল্প জলের ভয় করে কেটা। 
(বঙ্গের কাঁবর লড়াই ) 


রামগতি শীল ( ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাঁসত্হ জেলার স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ কাঁবয়াল ছিলেন রামগাঁত শীল। 
আনুমানিক ১২৪৭ সালে গাঙ্গাইল গ্রামে তানি জন্মগ্রহণ করেন। তানি উন্ত জেলার 
অনক্ষর কাবদের অন্যতম । ছোটবেলা থেকে কথায় কথায় মিল দিয়ে ছড়া তৈরীতে 
তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। খেলা ও শোচারণের সাথীদের স্বরাঁচত কবিতা ও গানে 
মুগ্ধ করতেন। যৌবনে এক গ্রাম্য মাহলার কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে ছড়া রচনা করলে 
গ্রামবাসীদের ক্রোধ ও 'বিরান্তির তাঁরতায় তিনি গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করেন৷ সে সময় 
ঢাকা জেলা থেকে আগত এক ঝ[মুরওয়ালীর দলে রামগাঁত স্থান পেলেন। কিন্ত 
স্বাভাবিক কবিত্বের আঁধকারী রামগাঁতকে বেশী দিন শিক্ষানীবশী করতে হয় নি। 
আঁচরে তাঁর প্রাতিভান কথা চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়ল তান স্বশীন্ততে কাঁবর আসরে 
অবতরণ হলেন। 

ময়মনাঁসংহের স্সঙ্গ, দ্‌গাপর, গৌরীপুর, আঠারবাড়ী প্রভৃতি জমিদার বাড়াতে 
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রামগাঁতর কবিগানের বড় সমাদর ছিল। একাঁদন ময়মনাঁসং্হ দ্গাবাঁড়তে ঢাকা 
বিরুমপ্‌রের দুই প্রীসদ্ধ কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা করে রামগাঁত সমজদারগণের অকণ্ঠ 
প্রশখসা অর্জন করেন। এবং সমসঙ্গ রাজবাড়িতে আহত হলেন। দারুণ মাঘের 
শীতে ক্লিষ্ট কাব একাঁট শীতের টপ্পা গেয়ে এক জোড়া শাল পেলেন। গৌরাপ,র 
রাজবাঁড়তেও একবার পূজায় বাঁড়র কতাঁ থেকে ঘোড়ার সাঁহস পর্ধম্ত সবাইকে নিয়ে 
এক গান বেধে একশত টাকা পুরস্কার পান। 

অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করলেও কাঁবর আথিক অবস্থা ভাল ছিল না। 
অবস্থার বিপাকে তান প্রায়ই বাসস্থান পাঁরবর্তন করতেন। তান িছ;কাল সমকাদান্দ 
গ্রামে বাস করেন। সেখান থেকে খণগ্রস্ত হয়ে কৈলাটন-ফতেপ7র গ্রামে দাগ, বিশ্বাসের 
আঁধকারে আসেন । দাগ বিশ্বাস কিছ; জম জোতস্বত্বে দিয়ে রামগাঁতকে প্রজা করে 
নিলেন। কিন্ত; অনুর্বরা জাঁমিতে ফসল না হওয়াতে তাঁর দুর্দশার কোন সুরাহা হল 
না। এইসব ঘটনা বর্ণনা করে ,এক গান বেধে তান আঠারবাড়ীর জাঁমদার 
মাহমবাবকে শোনালেন__ 


মহিমা সাগর বর ধর্ম অবতার । 
হতভাগ্য রামগাঁতি, দিল দরখাস্ত পাতি, 
ধর্মপাঁত কর স্মবিচার ॥ 
অন্নকন্টে দুরদ্‌জ্টে মরেছে মোর জ্যেম্ঠ ভাই, 
বাবজী গো ! এ বিপদে রক্ষাকতাঁ কেহ নাই। 
পাঁচ শ' টাকার দায়বন্দী, হয়োছিলাম সমক্যান্দি, 
ভিটা ছেড়ে ফতেপ5রে যাই। 
দেইখে দাগ বিশ্বাস জাম দিল, _ 
বুনলে হয় না মাষকলাই ॥ 
উত্ত টপ্পা শুনে দয়াল, মাহমবাব্‌ আজীবন ভোগ-দখলের জন্য রামগাঁত সরকারকে 
কিছ; ভূ-সম্পাত্ত দান করোছলেন। 
রামগাঁতি সরকারকে সেই জেলাবাসীগণ ময়মনীসংহের “দাশ্‌রায়”, “নধুবাবন্ 
প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন । সমকালীন |সরকার রাম?র সঙ্গেই তাঁর বেশীর ভাগ 
লড়াই বাঁধত। দ্রুত ছড়া-পাঁচালীতে রাম্‌ পারদ হলেও, রামগাঁতর মতো এমন 
যখন তখন টপ্পা রচনা কারো সাধ্যে কূলাত না। তাঁর জিহ্বাগ্রে ষেন সরস্বতী অটল 
আসনে আঁধাত্ঠত ছিলেন। গানের সময় কোন বিষয় নিয়েই তাঁকে ভাবনা চিন্তা 
করতে দেখা যায় নি। “রামগাঁতির টপপা” লোকের মূখে মূখে ফিরত। 
এক আষাঢ় মাসে কবিয়াল শম্ভ্ ঝালো (জেলে) আর রামগঁতির মধ্যে গান 
হচ্ছিল। শম্ভূর দলের দোহারগণ সবাই জেলে। রামগাঁত তখন শম্ভূর দলের সঙ্গে 
আষাঢ় মাসের ঢলে নামা বিভিন্ন মাছের নাম দিয়ে এক টপ্পা গেয়েছিলেন-- 
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আজগবাঁ এক কাব্য কথা, মন দিয়া শুন সে সকল । 
মার হায় রে, আষাঢ়ে নূতন ঢলে, 
[সঙ মাগুর কৈ কাতলে, বে'ধেছে এক দল ॥ 
ঘন্যা পঞটা, খাদে দুটা, 
গজার আর ঘাগটে গায় মূলতানে, 
চান্দা, চেলা, ইচা, ঘচঙ্গ য়া, 
মলা খৈলা আর চিতল 'চিতানে ৷ 
বোওয়াল, লাভ, বাইম, লেডন পাব্যা 
এই কয়টা মৈল ভাব্যা, ধরবে কোন স্থানে, 
দলের নট;য়া কাঁড় কাটমুয়া, মড়ার চাটুয়া কাছিম মাঝখানে ॥ 


একদা বায়ড়া-উড়া গ্রামে প্রাণকৃষণ কর্মকার 'ও বিজয়নারায়ণ আচার্য গ্রান 
গাইছিলেন। হঠাৎ রামগাঁতি সরকার সেখানে উপাম্থত হলে সভাকর্তক অনুরদদ্ধ 
হয়ে ছড়া-পাঁচালী গাইতে লাগলেন; এবৎ পরাণ ও 'বজয় সরকারের গান গাওয়ার 
তেমন যোগ্যতা নেই বলে মত প্রকাশ করলেন। অনর্থক এই নিন্দাবাদে অসম্তুন্ট হয়ে 
[বিজয় সরকার রামগতিকে লক্ষ্য করে বললেন-- “আমরা অযোগ্য হলেও তো বায়না 
পেয়ে গান গাইছি; আর আপাঁন যাঁদ এমন উত্তম সরকার তবে আপনার বায়না নাই 
কেন?” এ কথার উত্তরে রামগাঁত সঙ্গে সঙ্গে টপ্পায় গাইলেন-- 


তূমি বল্লে নাঁক বিজয় ঠাক্‌র 
আমার বায়না নাই। 
তূমি বিজয় ঠাকূর গুণবান, কে” পার কাঁবগান, 
স্বীকার পাইলাম রত্ন সভার ঠাঁই ॥ 
উকিল মোস্তার বায়না করে, ব্যারিস্টারে বসে খায়-__ 
বিজয় ঠাক্‌র সেইজন্য কি ব্যাঁরস্টারের মান্য যায় ? 
ঘৃণা করে কেশরা, বসে রঙ্গ চায়। 
লঙ্জা করে মানের ডরে,_ 
সাধ যায় না চোরের নায় ॥ 
একবার প;রাকান্দিয়া গ্রামে দয়াচান সাহার বাড়ীতে দ্গা পূজায় বিজয় ও 
রামগাঁত সরকারের গানের বায়না হয়। তিন 'দিনের গানে যান আগে আসরে দল 
পাঠাবেন, তিনিই দাঁড়া ধরা অর্থাৎ প্রশন করার আঁধকারী । আবার গানের আসর কোন 
কাখর বাসস্থানের 'নিকটবতর্ণ হ'লে তানি দূরাগত কাঁবকে আগে আসর নেওয়ার 
অন্মরোধ করবেন --এটাই কবিয়ালদের রেওয়াজ । কিন্ত রামগাঁতির ভয়ে এবং উত্তর 
দেওয়ার চেয়ে প্রশ্ন করা সহজ বিবেচনায় বিজয় সরকার এই সৌজন্য ও প্রথার ব্যতিক্রম 
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করে দূরাগত রামগাঁতকে আগে দল পাঠাবার অনুরোধ না করেই নিজ দল আসরে 
পাঠিয়ে দিলেন। রীতিভঙ্গে বিরন্ত রামগাঁত তখন এক টপ্পা বেঁধে গাইলেন__ 


পূরাকান্দার বায়না লইয়া আইলাম দুইজনে । 
আমরা উভয়েতে করবো গান, 
উভয়ে রাখিব উভয়ের সম্মান, 
তাইতে কিছ ভিন্ন জ্ঞান, নাই কারো মনে ॥ 
তূমি কোন বিচারে সন্ধ্যা পবে, 
আসরে বাজালে চোল ? 
ভাবাছি তোর খাপাঁছ € আস্ফালন ) দেখে 
সম্ম্‌খে করবে নাকি গণ্ডগোল । 
গ্রামে কিংবা নিকটে,_কাঁব যারা গায় বটে, 
জানি তাদের মূল, 
ভিন্ন দেশী কেহ হৈলে, (তারে ) আগে করে অনুকূল। 
ভাবাছ তোর খাপাঁছ দেখে-_ 
সম্মূখে করবে নাকি গণ্ডগোল ॥ 


উত্ত প্‌রাকান্দিয়ার গান সমাপনান্তে দুই কবিয়াল সুগান্দিয়া গ্রামে এক পালা 
গান গাইতে এলেন। আহারান্তে 'দবানিদ্রার ফাঁকে রামগাঁতর গাট;রী খুলে কোন 
দুষ্ট লোক নয় পয়সা চার করে নেয়। রামগাঁত গান আরম্ভ হলেই এই ঘটনা 
অবলম্বনে এক টপ্পা গাইলেন -__ 


পরাকান্দা গান কাঁরয়া আইলাম সুগন্দিয়া । 
মোদের মনে ছিল বাসনা, 
এখানে কাবগান করবো দুইজনা, 
বিধির কিবা ঘটনা, দিল বেগ,ন দিয়া ॥ 
আমরা এবার গেলে কোন কালে-_ 
ফিরে হবে না আসা, 
দুঃখেতে বুক ফেটে যায় 
সগদীন্দয়া হৈল কি চোরের বাসা ? 
€ আছেন ) ব্রাহ্মণ, শর, মজুমদার, 
তবে কেন অবিচার, আজব তামাসা। 
'আমার নিদ্রা কালে, গাট্রি খুলে, 
চোরে নিল নয় পয়সা ॥ 
আর একবার রামেশ্বরপনর নামক এক ভদ্র ও বাঁধঞুজ গ্রামে রামগাঁতি এব রাম; 
সরকার গান গাইতে যান। রান্রে রামগাঁত সরকারের নূতন জূ্‌তা জোড়া চার হয়ে 
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যায়। দুঃখে তিনি গান আরম্েই সেই ব্ত্তাস্ত একটি টস্পা গানের মাধ্যমে সভাস্থ 
শ্রোতাদের জানালেন 
কালে কালে কলির ধর্ম হতেছে প্রবল। 
রাম্‌ মালীর সঙ্গেতে কাব সঙ্গীত গাইতে, 
এথা' এসে পেয়োছ তার ফল ॥ 
অকস্মাতে এ রাজ্যেতে মঠের মাথায় পড়ল কণ্ড়; 
এখন আর সাবেক ধরণ নাই সে রামেশ্বরপুর । 
ভদ্রলোক কয়েকজন, বুদ্ধে সাধ্যে বিলক্ষণ, 
যাঁদের কার জোড়। 
সেই ভদ্রদের জাত মেরেছে, কয়েক শালা জ্‌ূতা চোর ॥ 


রাম; মালী কিছ; তাল?ক খরিদ করেছিলেন। কাটিহালা গ্রামে রামগাঁতসহ গান 
করতে গেলে সেখানকার কতর্পক্ষ রামূকে ভাগ্যবান বলে খুব প্রশংসা করেন। 
রামগাঁতর তাল্‌ক নাই সৃতরাহ প্রশৎসাও পেলেন না। তান তখন রামূর তাল_কের 
অবস্থা জ্ঞাপন করে এক টপ্পায় গাইলেন-- 
রাম; বড় ভাগ্যবান কতারা শুনছেন । 
বজ্লে আমি দোষা হই, 
আসল কথা কই কৈ (কোথায় ), 
একশ' টাকার তাল্‌ক কন্যা,_ 
1তনশ' টাকা দেন ॥ 
মং ঞ্‌ ক সং 
হ লাত করে কাওয়ালা লয়, 
[নিজের নামে দলিল হয়, 
মা-জনে রে দেয় রেন্‌, 
দখল পায় না পচা মালী-_ 
এমন তাল্‌ক করল কেন 2 
উত্ত ট্প্পায় 'বিরন্ত হয়ে রাম্‌ মালা রামগাতির বসন্তের দাগ চিহিত ম্‌খকে ব্যঙ্গ করে 
বললেন - 
তোমার মুখখান যেমন “ডায়মন কাটা'। 
তখন রামগাঁতি আবার রামূর আকৃতিগত বৌঁশষ্ট্য বর্ণনায় 'নিম্নোস্ত টপ্পা রচনা 
কবেন__ 
নাই কোন দোষ, দেখতে চমৎকার ॥ 
কাব গাই,-কত দেশ বিদেশে যাই, 
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এমনঘ্চকের পুরষ দৌখ নাই কো আর ॥ 
ঘাড়টা মোটা, চোকৃটি ছোট, 
মাথাটা বানরের হুল ; 
রাম, মালী, কেওয়া বনে ফুটেছে গোলাপের ফুল । 
হাড়াঁগলার মত দ7টা পাও, 
পেটটা যেমন কন্দা নাও 
কপালের দুই দিকে নাই চূল। 
*. সস » বূকটা যেমন হক্কার খোল ॥ 
এক সন্রধর সরকার রামগাঁতকে নাপিত বলে 'নিশ্দা করলে রামগতি গাইলেন-_ 
সং সং সং সং 
নাঁপত ধোবা, সভার শোভা 
মর্ম কে না জানে তার, 
গোয়াল বাণ্যা, কামারের নিচ্ছনন, কাঠ-কাটা ছনতার ॥ 
গোয়াল বাণ্যা কামারে, 
চাইর-আন চার করে, ব্যন্ত ব্রিসংসার । 
ছুতার বাড়ী কান্ঠ 'দিলে-_ 
তলে মূলে পায় না আর ॥ 


কাব রামকানাই নাথ সরকারকে তাঁত বোনার ভাঁজ দিয়ে এক টপ্পা শ্ানয়োছলেন 
একবার-_ 
কত যগাঁ-জোলা, ঝুমদ্রওয়ালা 
দেখার বাকী কি আছে ? 
হরি সরকার, পাঁতাম্বর, 
তারা সবে দেখে গিয়াছে ॥ 
কত মন্দ বা'দূর (বাহাদ,র ) হন্দ হৈল, 
বাকী রৈল জোলার পো; 
কবি তো নয় রে কানাই-- 
হানাদপ্তনীর (যুগীদের বস্নবয়ন যন্ত্র) যো। 
যূগী গাতে (গর্তে) থাকে চিরকাল, 
অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক শিয়াল, 
লাকুর ভাই মাক; ;- ইত্যাদি 


এক দোলযান্নার দিন হাসনপ]র গ্রামেশবজয় আচার্য, রামগাঁত শশল, কালণচরণ দে 
ও পরাণ কর্মকার এই চারজন দুই দলে ভাগ হয়ে হোলী গান করেন। হঠাৎ উভয় 
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দলে বিবাদ বেধে যায় এবং বিজয়ের দলের একজনের লাঠির আঘাতে পরাণ সরকারের 
একটি দাঁত ভেঙ্গে ষায়। হাঙ্গামা নিবৃত্ত হলে, নিরপেক্ষ রামগাঁত স্বদলীয় পরাণকে 
হাঙ্গামার জন্য দায়ী করে ট*্পা করলেন-_- 
হাসনপদরে সালোকবাড় হলি গাওয়া হয়। 
কালী সরকার পরাণ চান, রামগাঁত বাঁধছে হলী গান, 
'সরকার+'তে পরাণ আর বিজয় ॥ 
শেষে বিজয়ের সঙ্গে কাজ্যা কারয়া-_ 
পরাণের যায় দাঁত ভাঙ্গা ; 
কামার কিসে ভদ্র হবে, আসলে পোঙ্গা। ইত্যাদি । 


রামগতির রচিত অসৎখ্য টপ্পা ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে ছিল। তার 
আঁতি ক্ষদুদ্রাৎশই “সৌরভ' পান্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরগঞ্জে গান গেয়ে বিদায়ের 
টাকা না পেয়ে দলের লোকজন নিয়ে বসে বসে খাচ্ছেন। অবশেষে বায়নাদার নাঁজর 
মহিমবাবুকে সম্বোধন করে টপ্পা শোনালেন-_ 
শ্রীষন্ত মাহমচন্দ্র বাবুজী নাঁজর। 
বাবুর আজ্ঞা পেয়ে কাবর দল, 
হুজরেতে হয়েছি হাঁজর ॥ 
এখন লভ্য করা দূরে থাক্‌ক, দায় ঠেকেছে খোরাক 
বিদায় দিলে দুগ্া বলে-বাঁড় যেয়ে হই সুখী ॥ 
রামগাঁত নিরক্ষর হলেও কেমন সুলাঁলিত রচাঁয়তা ছিলেন একটি ঘটনা থেকে তার 
প্রমাণ মেলে। স্মকণ্ঠ ₹ গতির মূখে রামায়ণ শোনার মানসে জনৈক ব্যান্ত তাঁকে 
ক্বীত্তিবাসী রামায়ণ” পড়তে দিলে, তিনি হেসে জবাব দিয়োছিলেন--“সরস্বতী আমার 
প্রাত সে কৃপা করেন নাই। রামায়ণ শুনিতে চান, আম অমান শনাইব”_এই বলে 
স্বরাঁচিত রামায়ণ শোনাতে লাগলেন-- 
সুন্দর সরযূ তটে অযোধ্যানগর, 
দশরথ নামে তথা এক নৃপবর। 
পরাক্ান্ত নৃপাঁতির তিন পাটেম্বরী । 
'“*ইত্যাদ 
জনৈক কবিয়াল একদা রামগাতিকে প্রশ্ন করেছিলেন--“কালিতে জগন্নাথ কে ? 
রামগাঁত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন-- 


যার ঘরে আছে সতী নারাঁ, গোলায় আছে ধান, 
গোয়ালেতে দঃগ্ধবতণ দগ্ধ করে দান । 
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পুর্ন যারে মেরে মাছ, অর্জে খাওয়ায় ভাত, 
যার প্‌ক্‌রে স্বাদ; জল, সেই তো জগন্নাথ । 
কাঁব রামগাঁত উপমা উত্থাপনে বশেষ পারদশাঁ ছিলেন। 'তনি ক্ষণমান চিন্তা 
না করে একাঁট কথার পিঠে অসংখ্য উপমা 1দতে পারতেন। নমুনা থেকে সত্যতা 
প্রমাণ হবে 

১1 যেমন সুগহাী আর সাঁবতা। 
সূরাঁভ আর সূমাতা 
কুলের কন্যা কমলে 
সংপূত্র আর বেলফুলে ॥ 

২। কূপনত্র আর বলদে 
কুগহ.আর গারদে 
কম্ভৃত্য আর কমক*রে 
কুসঙ্গী আর শূকরে 
অসৎ নারী বদ্ধ জল 
হাটের বেশ্যা মাকাল ফল। 

৩। যেমন জলের শোভা কমলে 
চক্ষের শোভা কাজলে 
ওচ্ঠের শোভা তাম্বূলে 
সত নারীর পাঁত শোভা 
কোলের শোভা ছাওয়ালে ॥ 

৪1 যেমন জলের শোভা কমলিনী 

পদ্মের শোভা ভানু 
তেমাঁন কূমাঁদনীর চন্দ্র শোভা 
রাধার শোভা কান । 


এই স্বাভাব কবির শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে কাটে । জীবনের শেষ প্রান্তে তান 

কিশোরগঞ্জ মহক্‌মার অন্তর্গত বড়াইল বাজারের নিকটবতরঁ নদীতীরে কুটীর বেধে 
বাস করতে থাকেন। আঁন্তমলগ্ন ঘাঁনয়ে এলে কাব মহামায়ার চরণে আত্মসমর্পণ 
করে গাইলেন-- 

জলাঁবম্ব জলে যেমন- 

আছে দেহের মাঝে জীবন তেমন -_ 

রবে না মা কখন ; 
অন্তে রাঁখস.মা তব পদে এই নিবেদন। 
যেমন ধারা নিশির শেষে পদ্মপন্রের জল, 
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জীবন তেমাঁন হল চণল। 
মা মাগো, ঘন ঘন বহে নিঃ*বাস, 
এ জীবনে নাই গো িশবাস, 
আনত্য জীবনের আশ-- 
আমার সকাল বিফল ॥ 


শেষ দিনের আর বিলম্ব নেই বূঝে কাব গাইলেন-_- 


আমার বাঁক কি আর গমনে, 
যোঁদন বাঁধবে এসে শমনে। 
আমার দিনের নাই বাকি, 
তাইতে মা ডাকি, তারা তারা বলে বদনে ॥ 
মাগো, দীন বেশেতে যাব যেদিন, 
নিকট হলো বিকট সোঁদন, 
সে দিনের আর বাকী কণদন, 
আমার দিন শেষ হয়ে এলো ॥ 


ষাট বংসরাধিক বয়সে আনুমানিক ১৩০৮ সালে এক গভীর রাত্রে প্রায় নিঃসঙ্গ এই 
প্রাতভাবান কবির জীবনদীপ 'নিবাপিত হয়ে গেল। (সৌরভ-াবাভন্ন সংখ্যা ) 


লাল মামুদ্ধ (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাসত্হ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার নারায়ণ ডহরের নিকটবতর্শ বাগদুইডহর 
গ্রামে এক দাঁরদ্র মুসলমান গ্‌হে লাল মাম,দ জন্মগ্রহণ করেন। লাল ও কাল; দুই 
ভাই ছিলেন । বয়সে লাল; ছোট, কাল; বড়। এই লালই কাঁব লাল মাম,দ। 

আমাদের দেশের দারদ্র ঘরের ছেলেদের লেখাপড়ার কথ। কারো মনে আসে না। 
কিন্তু শিশুকাল থেকেই লাল;র লেখাপড়ার দিকে টান ছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়ে 
তিনি সাধারণ বাখলা লেখাপড়া শিখলেন। আস্তে আস্তে বাংলা বইপর্রাদি পড়ে 
পড়ে তান তাঁর জ্ঞানের পারাঁধ বাড়িয়ে নেন। 

লাল; প্রথমে গাঁজর গান গাইতেন। অবসর সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য- 
চারতামৃত,শ্রীমদ্ভাগবতাঁদ হিন্দ; শাস্ত ও পৌরাণিক গ্রন্হাঁদ পাঠ করে কাঁবগান গাইতে 
শুর, করেন। ক্রমেই তাঁর কাঁবত্ব শান্তর বকাশ ঘটতে থাকে। 

হিন্দ; ধর্মগ্রন্হাদি পাঠ করতে করতে লাল; বৈষব ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাবান হয়ে 
পড়লেন। নিজ গৃহ সমীপবতর্ঁ নদী তারে বটবক্ষমূলে তুলসী মণ চ্হাপন কক্ে 
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নিত্য সেবাপৃজা শুর করলেন। এবং সেখানেই স্বহস্তে পাক করে খেতেন। খোল 
করতাল সহ দ'বেলা কীর্তন, আরতি ও নামগানের মধ্যেই ভক্ত কবি লাল মামদদের 
দিন কাটতো। . 

লাল সমস্ত রকম আমষ খাদ্য তয়গ করে সান্ত্বিক আহার আরন্ত করলেন। 
তাঁর হরিভান্ত পরায়ণতা ও মধুর নামকীর্তনের কথা চারাদকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে 
সাধ বৈষফবের সমাগম হতে লাগলো । লাল; তাঁদের সেবা যত্কের ন্রুটি করতেন না। 
লাল্‌র মা এবৎ বড় ভাই কাল; লালনর পাবিত্র জীবন যাপনে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করতেন। আশপাশের মুসলমানগণ অবশ্য লাল্‌কে পাগল বলে মনে করতো । 
হার সংকীর্তন ও কৃষ্ণ কথায় লালূর ভজন বাট সব সময় আনন্দ কোলাহলে 
মুখাঁরত থাকতো । সাধু বৈষবদের তিনি দণ্ডবং প্রণাম করতেন। নিজেকে দীন 
হতে দীন নীচ হতে নীচে মনে করতেন । কায়মনোবাক্যে তিনি বৈষবোচত জীবন 
যাপন করতেন। ভ।বাবেগাপ্লত কণ্ঠে যখন ভগবলীলামাধূর্য বর্ণনা করতেন 
তখন তাঁকে গোরাঙ্গ পার্ষদ যবন হরিদাসের দ্বিতীয় অবতার মনে হতো । 
ময়মনাঁসংহের শ্রীপাট বড়তল। 'নবাসী শ্রীলবৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী ঠাক;র 
লাল;র সাধন ধামে এসে তাঁর আত্মবিস্ম'ত ভগবংভীন্ততে আত্মহারা হয়ে তাঁকে সস্নেহ 
প্রেমাঁলঙ্গন দান করেন। 'বাঁশহ্ট ভন্ত কাব বিজয়নারায়ণ আচার্যও মাঝেমাঝে 
সদানন্দ লালর সঙ্গলোভে তাঁর আশ্রমে হাজির হয়ে নামকীর্তন ও ভান্তি কথা শুনতেন। 
[তান লাল মামুদের সঙ্গে দ্‌শাতনবার কাঁবগানও গেমোছলেন। সোঁদন লাল; তাঁর 
রাঁচত গানের খাতা থেকে নিয়ালাঁখত গানাট গেয়ে গোস্বামী প্রভূ ও তাঁর সঙ্গী কাঁব 
বিজয়নারায়ণ আচার্থকে কাঁদয়ে ছেড়োছিলেন-_ 


দয়াল হরি কৈ আমার । 

আমি পড়োছি ভব কারাগারে, 
আমায় কে করে উদ্ধার ॥ 

ষড় রিপুর জ্বালা প্রাণে সহ্য হয় না আর । 

শত দোষের দোষ বলে, জনম দিলে যবন কূলে, 
বিফলে গেল দিন আমার । 

আমি কুল ধর্মে পরম-ধর্ম ভুলে, 
কত কল্লপেম কদাচার ॥ 

যাঁদও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষী তুমি সারদা, 
সত্ত্ব রজঃ ব্রিগ্‌ণের আধার । 
ডাকতে প্রাণ কাঁদে আমার ॥ 

দীনহাঁন লাল মামদ্দে, ঠোঁকিয়ে সংসার গারদে, 
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মনের খেদে বলতেছে এবার । 
জীবনাস্তকালে হরি বলে, প্রাণ যায় যেন আমার ॥ 
কাঁব লাল মামমুদ রচিত ভান্তগীতগনীলর মধ্যে ধীনর্মল চিত্তের বিমল ভাব ও 
কাঁবত্ব শান্তর” সংন্দর সমম্বয় ঘটেছে। এই ভন্ত কাব যৌবনেই আনুমানিক ১৩০২ 
বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন । ফলে তাঁর কাবত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে নি। 
(সৌরভ, বৈশাখ ১৩২৩) 


রামু মালী সরকার ( ময়মনসি'হ ) 


ময়মনাসংহের কিশোরগঞ্জ মহকূমার অধাঁন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৭ সালের 
চৈ্রমাসে রাম; সরকার জন্মগ্রহণ করেন। রাম; জাতিতে ভদইমালী। তাই রাম্‌ 
মালী বা কবিয়ালদের সাধারণ উপাঁধ “সরকার” যোগে রাম; সরকার নামেই তান 
পারাচত ছিলেন। রামুর ?পতার নাম রামপ্রসাদ ও মাতার নাম নারায়ণী । 

রাম; সরকার একজন অনক্ষর কাব ছিলেন। বাল্যাবাঁধ সঙ্গীত সুধায় মোহত 
রামুর লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। আউটপাড়া নিবাসী অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য বালক 
রাম;র বটীদ্ধিপ্রাখর্য ও সঙ্গীতীপ্রয়তা লক্ষ্য করে তাকে সাগ্রহে শিষ্যরুপে গ্রহণ 
করলেন । ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিক্ষায় ও যত্বে অত্যল্পকালের মধ্যে রাম্‌ গাঁতবাদ্য 
ও শাস্ জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠলেন । অক্ষর জ্ঞানহীন অথচ গর; মূখে শুনে শুনে 
তাঁন রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চন্ডী, ভাগবত, প[রাণাদির সার বুঝে নিলেন। 
তাঁর স্মরণ শান্ত প্রবাদ বাক্যের মতো 'ছল। বোধ শান্তুও ছিল অসাধারণ। যা 
কিছ; শুনতেন তা থেকে অনায়াসে ভাব গ্রহণে সমর্থ ছিলেন। শাস্মাদি আলোচনার 
সঙ্গে সঙ্গে তানি পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদীঁ প্রভীতি ছন্দে মৌখক ছড়া-পাঁচালী বলতে 
অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। চৌদ্দ বৎসর ধয়সে রাম; সরকার কবির দলে প্রবেশ করে ক্যাঁড় 
বাইশ বংসর বয়সে একজন বখ্যাত কাঁবর “সরকার” হয়ে উঠলেন । 

রাম; সরকারের প্রাতদ্বন্দীদের মধ্যে রামগাঁতি, রামকানাই, বিজয়নারায়ণ আচার্য» 
শাক্তরাম, বড়হরি, মিঞা জান, নব সরকার, গোবিন্দ মালা, বিশ্বন্তর ঠাক,র প্রভাতি 
নিজ জেলা ও অন্যান্য জেলার কাঁবয়ালগণের নাম প্রসিদ্ধ । 

আঁত দ্রুত ছড়া বলা, এবং সূর সংযোগে সূলালিত পাঁচালী কীর্তন দ্বারা সভা 
জয় করা রামুর পক্ষে আত সহজ ব্যাপার ছিল। গানে 'তাঁন সভাকে হাসাতে কাঁদাতে 
সক্ষম ছিলেন। হাস্য করুণাঁদ যে কোন রস, উপমা, উতপ্রেক্ষা, যমক অন,প্রাসাদ 
অলঙ্কার প্রয়োগে তাঁর ছড়া পাঁচালী সর্বহৃদয়গ্রাহ হয়ে উঠতো । তাঁর সূলালত কণ্ঠ- 
। স্বরেও আসর মোহিত থাকতো । রাম; নিরক্ষর ছিলেন বলে রচিত সঙ্গীতাদদ কিছুই 
. লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেন নি । তাই তাঁর রচনার সামান্য অহশই রক্ষা পেয়েছে। 
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একদা নেন্রকোনায় শ্রীপণচমী উপলক্ষে বিজয়নারায়ণ আচার্ষের সঙ্গে ঢাকা 

রাজখাড়াবাসন মদন শীলের গান হচ্ছিল। রাম্‌ও,সেখানে'উপাস্থিত ছিলেন৷ সরস্বতী 
পূজা হলেও মদন সরকার “হরি বিষয়ক ডাক গান গাইলেন। ইতিমধো 
বিজয় সরকারের ঢূলণী আসরে গেল । রাম্‌ বিজয়কে কি ডাক-গান গাইবেন জিজ্ঞাসা 
করায় তানি বললেন যে কালা বিষয়ক একটা ডাক-মাল্‌সী গাইবেন। রাম্‌ সরকার 
তাতে অসম্মত হয়ৈ তৎক্ষণাৎ ঢ্‌লীর কয়েক মূহূর্ত আখড়াই বাজাবার ফাঁকেই নিয়োন্ত 
সরস্বতী বিষয়ক্ক ডাক-বন্দনা গানাঁট রচনা করে গাওয়ালেন--- 

ভারাঁত ! তুমি কৃপাবতগ, দীনের প্রাত কর কৃপা দান। 

তোমার কৃপা হলে, মূকে, সুখে করে শ্রুতি গান ॥ 

তুমি কৃপা কর যারে, তাঁর মত কে এ সংসারে, 

করে যে কবিত্ব সুধা পান। 
তোমার কৃপা বিনে, দিনে দিনে, শূকায়ে গেল প্রাণ ॥ 
অস্তরা 


মা তোমার বাণার ধ্বনি, মধ্‌র ধ্যান 

সে ধ্যান পশেছে যার কানে । 
তার প্রাণে যে কি আনন্দ,__ 

সে বিনে তা আর কে জানে ॥ 
সাহিত্য সঙ্গীত সুধা, পান করে সে নিশাঁদনে। 
চায়না সে আর ভবের বিভব, 

কেবল তোমার চরণ বিনে ॥ 


একবার মদন শীলের সঙ্গে বিজয় সরকারের বসন্ত গীঁতের পাল্লা চলছিল । বিজয়- 
নারায়ণ দুই দিন কোন মতে চালিয়ে ত.তায় দিন দেখেন তাঁর বসন্ত গানের ভান্ডার 
শুন্য । তান রাম; সরকারকে এ কথা জানালে, তান তৎক্ষণাৎ বসম্ত গান 
এবং তারপর লহর কাঁব রচনা করে ?দলেন। তাছাড়া তিনি “বংশীহরণ” সম্বন্ধেও যে 
গানাঁট লিখে দত্তগ্রামের আসরে গাইয়োছিলেন তাও সংগৃহীত হলো। 

সসঙ্গাধিপতি মহারাজারা চার ভাই ছিলেন (রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষণ, জগংকৃষ্ণ ও 
শিবকৃ্ণ )। তখন রাম সরকার রাজা ও রাজবাড়ীর বর্ণনা প্রসঙ্গে নিগ্নোন্ত লহর কবি 
গানাট রচনা করে যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছিলেন-_ 

চিতান-- রাজাধিরাজ মহারাজ ধর্ম অবতার । 

পারান- বড় বাছা করে, এসোঁছ চরণ দেখবার তরে, 

বাঁণবারে সাধ্য কি আমার ॥ 
লহর- যেমন ইন্দ্রপনরী, তেমান মহারাজের বাড়ী, অমরা সমান। 
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কত নৃত্য, গীত গান, হচ্ছে আবরাম 
স্থাপিত আছেন দশভূজা, বাঁহর বাড়ী দ;গাঁ পুজা, 
ন্রেতায় যেমন শ্রীরামের পূজা, এমান হয় মোর জ্ঞান ॥ 
মিল-- ধর্মেতে যাাধত্তির তুল্য, চন্দ্র তুল্য রূপ, 
আমি মূ কি'বলিব রুপগণের নাই তুলনা । 
মহড়া গোলকের নাথ গোলক ছেড়ে, রাজকমলেতে দ্‌গপিনরে, 
এক অৎশে জন্মিলেন চারজনা । 
দানে বটেন মহাদানী, মানে বটেন মহামানণী, 
এ জগতে নৃপমাণ, আম আর এমন হেরি না। 
খাদ- পাল্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে করেন মন্ত্রণা | 
লহর-- আছে নবত (নহবত ) খানা, আর দাক্ষণে নায়েবের থানা, 
বাগানের কাছে, আনন্দবাজার আছে । 
বড় পঃজ্কারণীর উত্তরপাড়ে, আমলা পটু শোভা করে, 
বাঘের দালান পশ্চিমপাড়ে, আজব কারখানা ॥ 


কোন এক স্থানে গানে বিজয় আচার্য কাবির দাঁড়ায় রাবণ হয়ে রাম্‌ সরকারকে 
মভাদেব কল্পনা করে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 


প্রভো ! আমি আপনার দাস, আপনার কৃপায় আমাব শরীরে আমত বল। 
তবে মাথলায় গিয়া আপনার ধনুখানা তুলতে পারিলাম নাকেন? আম 
সীতা লোভে হরধন? তুলিতে 'গয়া লঙ্জা পাইয়া আসিয়াছি। এক দিন তো এই 
ধন সহ কৈলাস পর্বত বাম হস্তে উত্তোলন করিয়া এই বিশ্ব সৎসারকে চমৎকৃত 
কাঁরয়াছিলাম । তবে অদ্য আমার এমন দশা হইল কেন ₹* 


রাম্‌ সরকার মহাদেবের জবানীতে উত্তর দিয়োছিলেন-_ 
বল্লে তুমি আমাব কাছে রাবণ মহারাজ । 
হরধনূ তুলিতে, পালে না কোন মতে, 
'মাথলাতে পেয়ে এলে লাজ ॥ 
এ সব কার্যে যেতে হলে, জানতে হয় তার পুব্পর, 
ধন তুলতে গেলে কেন-ন। জেনে খবর ? 
জনকের জানকণ, তাঁরে জান কি, তুমি নিতান্ত বর্বর । 
সেই সে ধন তুলতে পারে, যে হয় সীতার যোগ্য বর ॥ 


গঁবর আসরে শান্ত-বৈষ্বের ছন্দে শান্ত-পক্ষাবলম্বী কবিগণ বৈষবদের আচার 
আচরণ সাজপোষাক নয়ে খুব রঙ তামাশা করে থাকেন। তখন মনে হয় এ 
কাঁবয়ালকে বৈফবের ভূঁমকায় দিলে তান মোটেই স,বিধা করতে পারবেন না। কিন্ত 
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এ ধারণা যে কত ভুল তা নিয়োন্ত ঘটনায় বোঝা যাবে । রাম্‌ সরকার প্রায়ণঃ শা- 
পক্ষ নিয়ে বিজয় আচার্যকে বৈষ্ণব পক্ষে রেখে আসরে হাস্য পরিহাসের বান ডাকতেন । 
একাঁদন বিজয় সরকার দাঁড়া উলটে িলেন। তিনি “কালী বাড়ীর পাশ্ডা” অর্থাৎ 
শান্ত হয়ে রাম; সরকারকে সনাতন গোস্বামীর ভূমিকায় দাঁড় করালেন এবং “জাত মারা 
সব নেড়ে বৈরাগী” বলে উপহাস করলেন। রাম; সরকার টগ্পায় এই কথার কি 
স্মন্দর তান্তৰক জবাব দিয়েছেন দেখুন-_ 


তুমি বল্লে নাক জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী । 
জাতক্‌ল, সে তো স্থুলের দেশের গোল, 
কুল কি মানে প্রেমানূরাগী'? 
€ আমর। ) রাধাকৃষ্ণ প্রেম-সাগরে ডুবায়েছি জাতিকূল,-_ 
পান্ডা ঠাকুর ! কূল থাকতে আর অকুলেতে 
কেউ পাবে না কৃল। 
শ্রীকৃষ্ণ জগংপাতি, জীব মান্র তার সন্তাঁতি, 
সম্প্রাত বুঝ জাতির মূল; 
তুমি দেখতে ভাল মাকালের ফল-_ অথবা মান্দারের ফুল ॥ 
নেত্রকোনা মহকূমার চন্দনকান্দী নিবাসী ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল 
1গরাশচন্দ্র চৌধূরী তাঁর *বশ.রালয় রায়প,ুরে রামগতি, রাম; ও বিজয় সরকার এই 
1তনজন কাঁবয়ালকে আনয়ন করে একবার কাঁবগানের ব্যবস্থা করেন । যথারাত গান 
শেষে পাল্লার উপসথ্হারে গরীশবাব: তিনজন কাঁবকে এক ফরমাইশ করলেন--“এক 
দারিদ্র ব্রাহ্মণের যুবতী স্বী পূজা সমাগত দেখে একখানা নূতন শাড়ীর জন্য তার 
স্বামীর সঙ্গে কোণ্দল করছে”--এই ভাব অবলম্বনে যথাক্ুমে রামগতি, রাম; ও বিজয় 
যেন তিনাঁট টপ্পা গেয়ে ফান। রামগাঁত ক্ষণমান্র বিলম্ব না করে টপ্পা ধরলেন-__ 
আ'ম্বন মাসে বঙ্গ দেশে, এসেছে আনন্দের জোয়ার | 
মার হায়রে, যত ধনী লোকে, 
করতেছে মনের সূখে, সাজসঙ্জা সন্তার | 
তাই দেখে এক নূতন বামনী 
বামনের কাছে শাড়ী চায় ; 
কড়ার কাঙ্গাল, (ছিল ) বামন বাঙাল, 
জঞ্জাল ঘটাল 'বধাতায়। 
[দিন গেল কন্দল করে, ব্রাঙ্মণ তো ক্ষুধায় মরে_ 
বাঁধতে কেটা যায়। 
(ব্রাহ্মণ ) সন্ধ্যাবেলা পাক চড়াইল-_- 
বামূনী গে জল ঢেলে আগুন নিবায় ॥ 
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রাম; মালা উত্ত টপপা গাওয়ার ফাকট,ক,তে নিয্নোস্ত টপ্পা বেধে নিয়ে গাওয়ালেন-_. 


পূজা এলো, ধম লাগিল বাঙ্গালীর ঘরে ।' 
সকলে, যার যেমন ভাগ্যেতে মিলে, 

তেমান বেশ ভূষণ করে ॥ 
ছল মধ; ঠাকুর দাঁক্ষিণ পাড়া-_-ভিক্ষা করে দিন কাটায় । 
বিলাসনী তার ব্রাহ্মণ, অমনি নূতন শাড়ী চায়। 
ঠাকুরানী রাগ করে, ঠাক্‌রের চুলে ধরে 

_ঠাক্‌র ধরে পায় । 
মাঝে পড়ে রাম; মালী-্দ)জনার বিবাদ ভাঙ্গায় ॥ 


সব চেয়ে বেশী সময় পেয়েছিলেন বিজয় সরকার । তানি যে টপ্পা গাওয়ালেন 
তা নিয়র্প- 
পূজার বেলা, কূলবালা সকলে করেছে নূতন সাজ । 
মার হায়রে, একটি গরীব ব্রাহ্মণ, 
ব্রাহ্মণীর শাড়ীর কারণ, পেলেন বড় লাজ ॥ 
শাড়ীর লেগে উঠেছে রেগে, ব্রাহ্মণী বাঘিনীর প্রায় । 
গরীব ব্রাহ্মণ, মরে ভাতের কারণ ॥ 
বামূনী ঠেকালো তারে দায় ॥ 
€ হৈল) বকাবাঁক কতক্ষণ, 
তারপরে বাধিল রণ, অমূনি দ;জনায় । 
€ ঠাকুরের ) কাছায় ধরে গায়ের জোরে, 
ঠাকরানে শাড়ী করতে চায় আদায় ॥ 
উদ্ধৃত তিনাঁট টপ্পার ক্লমান্‌গাঁতকতার মাপকাঠিতেই এই ভ্রয়ীর কাঁবত্ব শাল্তর 
পাঁরমাপ করা যায় । . 
১৩২০ সালের ৩০ ফাল্গুন ৭২ বছর বয়সে রাম; মালী পরলোক গমন করেন। 
(সৌরভ, [বিভিন্ন সংখ্যা ) 


রামকানাই নাথ ( ময়মনসিংহ ) 


রামকানাই নাথ ময়মনাঁসত্হ জেলায় একজন বাঁশস্ট কাঁবর সবকার ছিলেন। 
তাঁর কাঁবত্ব সম্পকে হারিচরণ আচার্য মহাশয় প্রদত্ত নিয়োন্ত বিবরণীটি উল্লেখযোগ্য । 
“আমার সাঁহত তাঁহার গান হয় নাই । একবার কাঁটয়াদী বাজারে ভগবান আচার্য 
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মহাশয়ের সাঁহত তাঁহার পাল্লা হইয়াছল। আমি রামায়ণের দল নয়া তাহাদের 
গান শুনিয়াছিলাম। জবাব ট*্পার কাটাকাটি তাহাদের বড় হয় নাই; কেবল 
ছড়া কাটাকাটি হইতে লাগিল । ভগবান আচার্য মহাশয়ের একটি জবাব শুনিয়া 
আম বিশেষ সখণ হইয়াছলাম। গানে ছিল কাাটলার প্রাতি আয়ানের ডীন্ত-- 


“কৈ গো কাঁটিলে! বনে শ্রীনন্দের নন্দন কৈ ? 
কালা দেখতে এসোৌছিলেম, এ যে কাল ব্রহ্মময়ী ।" 


ভগবান আচার্য মহাশয় ইহার সন্দর উত্তর করিয়াছিলেন-- 


সোনা বউ তোর বনান্তরে কালার -সঙ্গে বরাজ'করে 
তুই তো “বাথানে” রশব। 
মুর্খতা তোর চিরকালই, তুই বলিস দাক্ষণাকালণ, 
দাদা! এই কালী-তোর কলের কালী-__ 
এখন তা টের পাবি ॥” 
ভগবান আচার্য মহাশয় কিছ; মোটা কথায় ছড়া কাটিলেন। তান নাথ 
মহাশয়কে বাঁললেন,_ 
“যোগী জাতের মরণ বড় নটখাটি ; 
এই যোগী জাত মরলে পরে-_ 
তেছরা করে দেয় মাটন ।” 


রামকানাই নাথ মহাশয় এই ছড়ার বড় স্ন্দর উত্তর কাঁরয়া ছিলেন। উত্তরাঁট 
এই--ঠাকূর, দুই বৎসরের কম বয়সের ব্রাহ্মণের ছেলে মারা গেলে গর্ত কাঁরয়া মাঁট 
দিয়ে থাকে । সেই ছেলের জন্মদাতা কি আমাদের যোগী না তোমাদের ব্রাহ্মণ ৷" 
বাঁলহারী উত্তর । ভগবান' আচার্য ইহার সন্তোষজনক উত্তর কাঁরতে পারেন নাই। 
€ বঙ্গের কাঁবর লড়াই ) 


হুর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী (ময়মনসিংহ ) 


চন্দনকান্দী গ্রামের (নেত্রকোনা ময়মনাঁস্হ ) নন্দী বংশের খ্যাতনাম। পুরুষ, 
সুর্যকান্ত নন্দী চৌধুরী মহাশয়কে ঠিক আক্ষরিক অর্থে কবিয়াল বলা চলে না। 
[কিন্তূ তিনি অনেক কাঁবর আশ্রয়দাতা ও পৃন্তপোষক ছিলেন ! কাব রামগাঁত সরকার 
ও অন্ধকবি তারাচাঁদ দীর্ঘকাল তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন । স্বয়ং কাঁবসঙ্গঈত ও কর্তন 
গীতি রচনায় পারদশাঁ ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক গান কাঁবির দলে ও হাঁরসৎকীর্তনে 
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গত হতো। স্যকান্তের সূযোগ্য পত্র হাইকোর্টের উকিল গিরীশচন্দ্র চৌধূরও 
রাঁবয়ালদের বশেষ গণগ্রাহী ছিলেন। কাঁব রাম্‌ মালা, রামগাঁত শীল সমাজের 
1নম্স্তরভূত্ত হলেও কায়স্থ প্রধান সূ্যকান্ত তাঁদের গ্‌ণাবলীতে আকৃষ্ট হয়োছলেন 
এবৎ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। স্বরচিত একটি কাবিসঙ্গীতে তিনি উভয় কাবির গুণপণা 
ব্যাখ্যা করে গেছেন__ 
গোবরেতে পদ্ম ফোটে সে তো মিথ্যা কথা না। 
তা সাক্ষাতে সব সাক্ষ্য পেলাম -রাম;, রামগাঁত দ'জনা ॥ 
তারা জন্মকুলের ধম ছেড়ে করেছে উত্তমৌর কাজ | 
বাগ্‌দেবীর কৃপা বলে, অনর্গল শাস্ত্র বলে, 
মাথাতে 'দচ্ছে তুলে, সাচ্চা জরীর তাজ ॥ 
যেমন, আমড়া গাছে আম ধরেছে, নিম গাছে বাদাম, 
যেমন, ফণীর মাথায় মাঁণ আছে, ঝিনকেতেও মোতি হয়। 
এ রামগাঁত নাঁপত বটে, নামে বই কাজে নাপত নয় ॥ 
লয়না সে চামড়া হাতে-_ 
বেড়ায়না বড় বাজারের পথে পথে দিনে রাতে 
আবার গোঁরবচনের মতে মতে-__ 
পাঁচালীতেই ছড়া কয়। 
সকলেই তাই জানে, দুজনে "দচ্ছে পাঁরচয়, 
যেমন ড্‌মূর গাছে ফুল ফোটেনা__ 
কেবল কথা মানুই হয় । 
রামু-ডুমূরের গাছে ভইচাপা ফুল ফুটিয়াছে, 
রামগাঁত প্রাতপদে চন্দ্রেরেই উদয় । 
যেমন পাশাপাঁশ দুশট তারা, কাঁলদাস বর, 
এসে বাথলাদেশে জৎলাতে ভাই 
করে গেল দিক-বিজয় । 
রামগাঁতি নাপিত বটে, নামে বই কাজে নাপিত নয় ॥ 


একবার রামগাঁত ও রামুর মধ্যে তুমূল প্রাতদ্বান্দিতা চলছে। তখন উভয় 
সরকারের গুণগত পার্থক্য অবলম্বন করে সমরাঁসক সূর্ধকান্ত নিয়োন্ত মীমাৎসাত্মক 


ছড়া রচনা করোছিলেন-_ 
হায়, আমোদে প্রমাদ 'ঘটায়ে বসৌঁছ, 
দেখ দৌঁখরে ভাই, 
রামগাঁতি আর রাম;চাঁদে 
পাঁচালীর ছড়াতে লড়াই । 


৮৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


যেমন শান দিয়ে ক্ষুর প্রাণে হানে, 
(নাপিত ) রামগাঁত করছে হালবেহাল 
রাম (মালী ) তাই শান দিয়ে চলে, ঝাঁঝটের কাটা খাল, 
রামগাঁতর মাঝ কপালে বসাবে কোদাল । 
কেমন নরসন্দর ভূমিসন্দরে বিবাদ-_ 
যেমন রাক্ষসে বানরে যদ্ধ, কেউ হতে কেউ নয়রে কম। 
রাম্‌চাঁদ ভাবছ কি হে, রামগতি আজ গাজায় দিচ্ছে দম । 
ইত্যাঁদ। 
যায় জাঁকজমকে ধনয়া গেয়ে-_ 
ছড়া কয় চোটপাটে ভ্রুক্‌টি দিয়ে কাঁপছে হয়ে, 
আবার তোর পানে চায় মিট মিটায়ে, 
ঠিক যেন কালনোমর যম। 
রামূচাঁদ ভাবছ ক হে, রামগাঁত আজ গাঁজায় দিচ্ছে দম ॥ 
এখন ঝকমারি কাজ গেছে, 
হয়েছে সরকারি 'ইনকম" । 
আবার দেখ না চেয়ে যাচ্ছে গেয়ে 
রামগাঁতর মুখে ক্ষুরের ধার, 
যায় আবার ছড়া গেয়ে, চামট দেয় রয়ে রয়ে, 
আড়া চৌতাল বাজায়ে উড়াচ্ছে বাহার । 
এ তো মাটি কাটা নয়রে রাম;, এক কাটায় কাজ হয়, 
তুমি পড়েছ চদূল কাটার হাতে, খসাবে তোর খাসা লোম । 
রাম,চাঁদ ভাবছ কি হে--....-ইত্যাঁদ। 
আশ্রয়দাতা ও পত্তপোষক সর্যেকান্ত নন্দী চৌধুরী পরলোক গমনে ব্যাথত কাব 
তারাচাঁদ গেয়েছিলেন -_ 


“বাব সূর্ধকান্তের জীবনাস্তে, 
এককালে ডবল কাঁবর জাহাজ, 
ইচ্ছা আমিও মরে যাই, 
ভবে রাখলে কেন ধর্মরাজ |” 
€ সৌরভ ) 


৭১9 


হরিবর সরকার (ফরিদপুর ) 


ফাঁরদপনর জেলার গোপালগঞ্জ মহক্মাধীন দূগাপুর গ্রাম পূর্ববঙ্গে কাব- 
গানের অন্যতম পাঁঠস্হান ছিল। সেখানে কাঁব আনন্দচন্দ্র সরকারের পিতামহ 
রামজীবন বসাঁতি চ্হাপন করেন। আনন্দ্রন্দ্র আন'মানিক ১৮৩৩ খঃ উত্ত 
দূগাঁপনর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'তাঁন যশোহরের কাঁব-রসরাজ তারক সরকারের 
সমসাময়িক ৷ এব স্বয়ৎ খ্যাতনামা কাঁবয়াল বলে খ্যাঁতিলাভ করেন। তাঁর কাঁবগানের 
গুরু; ছিলেন বেচারাম সরকার ; কিন্তু তাঁর সম্পকে কিছ জানা যায় না। ফরিদপদরের 
ওড়াকান্দির শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রভাবশাল+ নমঃশূদ্র সমাজের 
আঁবিসৎবাদিত ধর্মগূর্‌ । আনন্দচন্দ্র ছিলেন ৬হার ঠাক্‌রের কৃপাধন্য । বলা হয়ে 
থাকে_ 
“ও সেই হার ঠাকূরের কৃপায়, রাঁবর আগে কাব গায়, 
আনন্দ আর তারক কাঁব-রসরাজ ।' 
প্রসঙ্গতঃ বলা যায় মমঃশদ্রে নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর €ি, আর, ঠাকুর ) ছিলেন 
হাঁরচাঁদ ঠাকুরের প্রপোন্র । 
সে যাক। আনন্দচন্দ্র দীর্ঘদন অপূন্রক ছিলেন। পরে ৬ঠাকরের বরে 
পুত্র লাভ করেন বলে নাম রাখেন হরিবর। হারিবর ১৮৬৯ খ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
আনন্দচন্দ্রের ভাইপো কাব মনোহর সরকার জন্মগ্রহণ কবেন ১৮৭৯ খংঃ। স্বয়ৎ 
আনন্দচন্দ্র, পুত্র হরিবর এবং ভাইপো মনোহর ও আনন্দচন্দ্রের নাতি খুলনার কাব 
রাজেন্দ্রনাথ এবৎ এ'দের শিষ্য উপাশিষ্য, আত্মীষ বন্ধ্‌ সমাগমে, আঁবরাম কবি গানের 
চর্চা ও শাস্নালোচনায় আনন্দঢন্দ্রের বাঁড় প্রকৃতই এক আনন্দ নিকেতনে পারিণত 
হয়ৌছল। দযগাঁপূর মেঘনা-পদ্মার পাঁশচম পারে অন্যতম কাঁব-কেন্দ্র বলে পারাঁচত 
হয়। আনন্দচন্দ্র ১৯৩ বছর বয়সে ১৯২৬ খ+ঃ দেহত্যাগ করেন । 
হাবিবর সরকার গ:র্চাঁদ ঠাকওরের আদেশে তারক সরকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন 
এবৎ অন্যতম “মতা” রূপে হরিচাঁদ ঠাকবের ললা মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। কাঁবগানে সরস ও হৃদয়গ্রাহী পাঁচালী কথনে 1তাঁন বশেষ পারদশাঁ হয়ে 
ওঠেন। এবং 'বাঁভন্ন কবর আসরে ও পান্ডত সমাজে কাঁবিরত্ব, কাঁবরঞ্জন, কাঁবচূড়ামণি 
ইত্যাঁদ উপাধিতে ভূষিত হন। 
কাঁব বসর।জ তারক সরকার কৃত বৃহৎ 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, গ্রন্হ কাঁবর মৃত্যর 
পর তাঁরই সম্পাদনায় ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয ৷ মহা-সৎকীর্তন নামে আর একখানা 
প্‌স্তকেও তিনি তারক সরকারের গানের সঙ্গে নিজের কয়টা গান 'দিয়ে প্রকাশ করেন। 
তাঁর আরো তিন খানা বই হলো--দ্বাদশ আজ্ঞা, অত্টাধক শতনাম এব মহাবারুণা। 
তাঁর রাঁচিত গানের নমুনা উদ্ধৃত হলো-_ 
এল গোলক ত্যজে ভবপারের“ কর্ণধার, 
তরাঁব যাঁদ ভব নদী ওড়াকান্দী চল এবার, 


৪১৯ 


বন্দাবন নবদ্বীপ গোলোক শতাংশের তূল্য নয় যার । 
মূখে হি হার বলে, নেচে নেচে বাহ্‌ তলে, 
হও রে আগদসার, 
ব্রজে*বরী প্রেমধার শূধিতে এবার ওড়াকান্দী অবতার ॥ 
নদীয়ায় হয়ে গৌরাঙ্গ, শুধিতে খণ কত রঙ্গ, 
করছে আঁনবার, 
তব; নিরন্তর দহিছে অন্তর 
বূঝি তাই এল প্রাণ জূড়াবার ॥ 
ব্রহ্ম, ইন্দ্র, পশ;পাঁতি, ভেবে পায় না দিবারাতি 
পদারাঁবন্দ যার, 
জীবের ভাগ্যবশে সেজন এসে 
হরিনাম করছে প্রচার ॥ 
বিষয় ত্যজে যে বৈরাগ্য, জন্ম মৃত্য্য জরারোগ্য 
হয়েছে সেই নর, 
একবার যে গিয়াছে সেই পেয়েছে 
ভবরোগের প্রাতিকার ॥ 
মহানন্দ বারে বারে, ডেকে বলে ওরে হরে-_ 
তুই ত দ্‌রচার, 
যাঁদ যাব পারে চরণ ধরে 
গুর;চাঁদকে সহায় কর ॥ 


হরিবর সরকারের সহোদরা মন্দাঁকনীর পমূত্র খুলনা চুনখোলার দীগ্বজয়ী কাঁবয়াল 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার । মাতূল হারবর সরকারের কাছেই তিনি প্রথমে কাঁবগানে তালিম 
নেন। এবং পরবতা কালে একজন অগ্রাতদ্বন্দৰী কাঁবয়াল বলে স্বীকীতি পান। হারবর 
সরকারের গান সম্পকে বলতে 'গয়ে হারচরণ আচার্য বলেন--“হরিবর সরকার একজন 
সমলাঁলত রচঁয়তা। আমার সাঁহত একবার গড় কাশমপ;ুর তাহার গান হইয়াছিল। 


তানি একটণ কাব গান রচনা কাঁরয়াছিলেন। 


"শ্যাম নগর,আর রাই নাগরণ নাগরদোলায় দোলে 1৮ 


এই গানটি সম্পূর্ণ মনে হইতেছে না। উৎকৃষ্ট রচনা বাঁলয়া অথশ বিশেষ মান্র 
উল্লেখ কাঁরলাম।» হারিবর সরকার ১৯৫১ খন্টাব্দে দেহত্যাগ করেন । 
(স্ত--কবির দৌহিত্র শ্রীআনিলক্‌মার সরকার, ভাগ্নেয় নাত শ্রীধবরঞ্জন সরকার, 


'বঙ্গের কবির লড়াই' প্রভৃতি ) 


৯২ 


মনোহর সরকার (ফরিদপুর ) 


হারবর সরকারের খড়তুতো ভাই মনোহর সরকারও একজন. নামজাদা কাঁবর 
,সরকার 'ছিলেন। তান ১৮৭৯ খঙ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 'করেন। তাঁর ?পিতার নাম 
নাগরচাঁদ সরকার । মনোহর সরকারও তারকনন্দ্র সরকারের শিষ্য ছিলেন। এ সম্পর্কে 
তারক সরকার শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্হে লিখেছেন__- 


“দুগপিঃরে মাতে হরিবর মনোহর 
তারকের শিষ্য তারা ভন্ত প্রিয়তর 
মহাকাঁব দুই ভাই ভস্ত চূড়ামাঁণ 
উভয়ের কাব আখ্যা কাব চূড়ামাঁণ” 


সুবন্তা বলে পাঁচালীতে মনোহর সরকারের খুব সুনাম ছিল। তাঁর শিষ্য ও 
স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট তিনি “রাঙা কতা" বলে পরিচিত ছিলেন। 
একবার খুলনা জেলার ন'পাড়া পাঁলজৎ আসরে নকমলেশ্বর সরকার তার বিরুদ্ধে 
টপ্পা করলেন-_ 
তুমি ক্পনাতে দ্রপদ, আম ধৌম্য পুরোহিত । 
অদ্য এলেম তোমার বাড়ীতে, বিবাহের মন্ত্র পাঁড়িতে, 
খাঁট বর নিবচিন কবিতে, ঘটল বিপরাঁত ॥ 
তোমার একটি কন্যা যাজ্ঞসেনন-- 
বরের আসনে দৌখ,--বর বসে আছে পণ্চজন । 
তোমার এক কন্যা পণ্গবরে, 
দান করবে কেমন করে, 
ক তারে কাঁরবে গ্রহণ ? 
ওরা কে কার পত্র, কে কোন গোন্ত, 
কোন: নামে করব মন্দ্র উচ্চারণ 2. 
মনোহর সরকার মহাশয় উত্ত টপ্পার নিম্নর:প জবাব দিয়েছিলেন 
তুমি কল্পনাতে ধৌম্য মনি, আমি হই দ্ুুপদ 
অদ্য দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, প্রকাশ সভাব ভিতরে, 
'লক্ষ্যভেদের পণ করে, ঘটালাম 1বপদ ॥ 
যখন লক্ষ্য বধে পার্থ বীরে- 
দ্রৌপদী নিয়ে মায়ের. কাছে'যায় ; 
পাঁচজনে ভাগ করে খাও- 
ফলজ্ঞানে আদেশ দিলেন মায়. 
আবার পতি দেহি পণ্চবার, 
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শিবের কাছে মাগে বর-_ 
সেই বরে পণ্টপাঁত পায়। 
ওরা পান্ড্‌পূত্র সপবিভ্র-- 
সেই সূত্রে দ্রৌপদী বসেছে বাঁয় ॥ 


মনোহর সরকার মহাশয়ের নিকট অনেকেই কবিগানে দীক্ষা নেন । তাঁর শিষ্যদের 
মধ্যে যশোহরের বিজয় সরকার এব ফাঁরদপুরের নিশিকান্ত সরকারের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

মনোহর সরকারের ছড়া পাঁচালশর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর শিষ্য বিজয় সরকার 
বলেন--“টগ্পার পরে কতা দাঁড়ালেন ছড়া বা পাঁচালী বলার মানসে । প্রথমেই 
মাত্‌ বন্দনার পরে আরন্ত হল উপাস্ছিত বন্তুতা। বাবা-সে কি আনপ্রাসক শব্দ 
সংযোজন, আর কি চমৎকার সাবলীল ছন্দ প্রয়োগ; তুলনাবিরল উপমাহীন 
পাঁচালী । শুনলে মনে হয় যেন বাগদেবী তাঁর মাথাব পরে বসে আঁবরল ধারায় 
শব্দ কসম ছড়িয়ে যাচ্ছে” (রাজেন্দ্র মেলা_-সম্পাদনা শ্রীঅনাদ সবকাব ) 

মনোহর সরকার ১৯৩৯ খঃ দেহত্যাগ করেন। 


মগুরদেব সরকার ( খুলনা ) 


খুলনায় ফাঁকরহাট থানার অধীন লালনন্দ্রপ;র গ্রামে এমথ;র সরকার €মথুর দেব 
সরকার ) একজন বিখ্যাত কব ছিলেন। একবার মৌভোগ গ্রামের প।ম্ববতর্ঁ ঘটভোগ 
গ্রামে যশোহর জেলার জয়পুরের তারক সরকারের সঙ্গে তাঁর গান হয়। তারক সরকারের 
গানে কিছ; অসংলগ্নতার প্রাঁত কটাক্ষ করে মথুর সরকার গেয়োছলেন-_ 


তারক দাদা বাথলা বাহাদ;র_ 

সরকারের মধ্যে চতুর, 

মথুর কি আর আঁটে তার কাছে ; 

বেত বাগানে ঢুকে দাদা কাঁচ হারায়ে ফেলেছে। 

টপ্পার জবাব দিতে আর বাক কি আছে। 
দাদার কথায় মোটে নাইকো মিল, 

ধানের খেতে বুনলো তিল, 

যেমন মাছ না পেয়ে মাইটে চিল-_ 

শামূক ধরে খায় ॥ 


বয়সে প্রবীণ তারক সরকারকে মথুর সরকার দাদা বলতেন । 
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আর একবার উত্ত আসরে মনোহর সরকার সনক খাঁষ (সর্বগুণে গুণান্বিত ) হয়ে 
মথুর সরকারকে যমরাজ ( সর্বদোষে দোষী ) উল্লেখ করে টপ্পা করোছলেন। মনোহর 
সরকার তারক সরকারের শিষ্য । 'তাঁনই পেছনে থেকে মনোহর সরকারকে য্যান্ত পর।মর্শ 
[দিচ্ছেন জানতে পেরে মথুর সরকার গেয়োছিলেন - 


কূর:ক্ষেত্র মহাযুদ্ধে মহাবীর ভনত্মের হল যদ্রুপপ্রায় : 
শিখণ্ডীরে সামনে রাখি, পিছে বাণ মারেন ধনঞ্জয় । 
প্রতিজ্ঞা আছে অটল, দেখিলে অমঙ্গল, 
সেদিন আর যাইনা যুদ্ধেতে। 
তোর যা ইচ্ছা হয়, কর মনোহব-_- 
ধন,ঃশর ত্যাজলাম সভাব সাক্ষাতে ॥ (সংগৃহীত ) 


বিধুভূষণ দেব সরকার ( খুলনা ) 


মথুর সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিধুভূষণ দেব সবকারও একজন প্রসিদ্ধ কবি 
ছলেন। সৌবনে হরিচরণ আচার্ষের সঙ্গে তাঁর বন্ধৃত্ব হয়। সমতরাৎ তাঁরা যে 
সমসামাঁয়ক তা স্বীকার করে নেওয়া যায়। একবার বালাগঞ্জে হারচরণ আচার্য ও 
বিধূভূষণ দেব সরকারের মধ্যে কাবগান হয়। সেই আসরে হরিচরণ শ্রীদাম এবং 
[বিধভুষণ গৌরাঙ্গরূপে নিম্নোন্ত টপ্পা কাটাকাঁট করোছলেন-_ 


হারচরণ--আঁম শ্রীধামের সেই শ্রীদাম সখা হয়োছি শ্রীহীন । 
হইল সেই দেখা আর এই দেখা, 
বদন হতে নাই দেখা, 
ভাইবে ! হয়োৌছল শেষ দেখা, 
ল্‌কালীকর দন ॥ 
তোরে পূবের ভাবে যায় না চিনা-- 
বাঁকা দূই নয়ন দেখে চিনতে পাই; 
আমায় ফেলে কি কারণ-_ 
নদীয়ায় এলি গ,ণের ভাই। 
সাজাঁল কার ভাবেতে দীনহবন, 
অঙ্গে পরাল ডোর কৌপণীন, 
কেন তোর কালরূপাঁট নাই। 
আবার বিষ্্াপ্রয়া ত্যাগ কারয়ে--- 
কি জন্য সন্্যাসী হল নিমাই ॥ 
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িধ,ভূষণ--ও তুই শ্রীধামে বসাঁত করিস আমার গুণের ভাই। 
যৌদন ল্‌কালাক খোলতে, ল্‌কালি গির গদহাতে, 
ভাইরে সদন হতে তোর সাথে,__ 
| আর ত দেখা নাই ॥ 
আমার পর্বের সেরুপ নাই রে সখা-_ 
অন্তরে ল্‌ূকালেম কাল অঙ্গ । 
রাধার ভাবে নদীয়ায় উঠালেম প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
সাজলেম হালসে বেহাল দীনহীন, 
অঙ্গে পরলেম ডোর কৌপীন, 
করেতে নিলেম বর্গ । 
করতে খণ পাঁরশোধ জীবের উদ্ধার -- 
কাঁলতে নাম ধরেছি গৌরাঙ্গ ॥ 


হরিচরণ আচার্য বিধভূষণ সরকারের জবাবের উত্তরে সামায়ক ভাব যোগ করে 
পুনরায় টপপা করলেন-__ 


দবাপর যুগে খত দিয়েছিস কলিতে তাই আঁবাঁধ। 
রেজেস্টরী খতের ম্যাদ বার বংসর অবাধ ॥ 
করে স্বহস্তেতে দস্তখত, রাধাকে দিয়েছিস খত, 
নাই সে খত নাই সে ফরিয়াদ । 
ভাইরে ! একটা যুগ হয়েছে গত-+ 
আইন মত খত হইয়াছে তমাদি ॥ 
বিধূড়ুষণ_-আমার শত কল্প গত হলেও-_ 
প্রেম-খতের তমাঁদ নাই । 
হারচরণ- প্রেম শব্দেতে বস্ত; কি নাল-_ 
আদায় করাঁব কি £ 
এসব চালাকি কারস না কানাই । 
ভাইরে । যে খতে তোর বাবার নাম নাই-- 
এমন খত আইনতঃ হয় না বিশবাস ; 


সম্পাত্তহীন ছল করে নাল কৌপনন বাহবসি। 
ভাইরে ! মহাজন নাই স্বতন্ন্, তুই করে ফড়যল্ত, 
নাল তার ভাবকান্ত বিলাস। 


এখন মহাজন তুই, খাতকও তুই-_ 
বল দেখি কে করবে কার খত খালাস ? 
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পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


বিধ.ভুষণ সরকারের সঙ্গে হারচরণ আচার্যের একবার গান হয়েছিল ঢাকা জেলায় 
'বগাঁদ গ্রামে । সেখানে হারিচরণ আচার্য তাঁর বদ্ধ, মহাশয় বিধূভূষণ সরকারকে দশরথ 
এব নিজে লোমপাদ রাজা হয়ে টগ্পা করোছিলেন-__ 


লোমপাদ নাম ধরে আম 'দিলেম পারচয় । 
তাঁম রামকে 'দবে সিংহাসন, 
দেশ বিদেশে করলে িমল্লণ, 
নিমল্লণ পেয়ে আজ এখন-__ 
হলেম অযোধ্যায় উদয় ॥ 
জানি আজ তোমার রাম রাজা হবে 
আঁধবাস গতকল্য হয়েছে ; 
সত্য বল বন্ধু মহাশয়-_ 
কেন রাম-লক্ষমণ জটাবাকল পরেছে ? 
আমার বড় বন্ধাইন কৌশল্যা, আঁত পত্র বংসলা,_ 
নয়নের জলে ভাসতেছে । 
আমার ছোট বন্ধাইন বৈকেয়ী রানী-_ 
কি জন্য মূচ্‌কি মুচকি হাসতেছে 2 


বিধ্‌ভূষণ প্রত্যান্তরে বললেন-_. 


রাম রাজা না হইয়া যাচ্ছে বনবাসে। 
সে কারণে কৌশল্যা রানী নয়নের জলে ভাসে । 
ত৷ দেখয়া বৈকেয়শ রানী মনোসখে হাসে। 
আমার বাৎসল্যের ধন রাম সীতা লক্ষণ, 
তাদের প্রত নিরীক্ষণ, করে তোমার মনে.হয় না কষ্ট। 
ইস্কাবনের মোল্বার মতো কৈকেয়ী রানীর প্রাত 
তোমার মন মুগ্ধ এবৎ আকৃষ্ট ! 
হরিচরণ আচার্যের জবাব-_ 
বললে তোমাব 'ইস্কার মোন্ব; দেখতে আমাকে । 
ইস্কার মোল্নায় দিল যে ধাক্কা 
অনেকের হয়েছে শিক্ষা 
কৌশল্যা হরতনের টেক্কা, পড়ল বিপাকে । 
তমি শেষকালে বেশ তাস খেলাতে রস পেয়ে-_ 
যশ করেছ এ ভূমে ; 


৯৫ 
কাব-সঙ্গীত -৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ইস্কার মোন্নার মান্য নাই হে এখন-- 
চিড়া রং হয়েছে তোমার অদষ্ট্রমে । 
হাতের সাহেব 'বাব দিলে পাস, চৌদ্দ বংসর বনবাস, 
ভরত নাই অযোধ্যা ধামে। 
তোমার ইস্কাবনের মোন্না নিবে--- 
শেষকালে চিড়া রং এর গোলামে & 
(বঙ্গের কাবর লড়াই.) 


বিজয়নারায়ণ আচার্য (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাসংহের কাঁবগানের শেষ যুগের সার্থক প্রাতনিধি বিজয়নারায়ণ আচার্ষ 
নেত্রকোনা মহকুমার নিকটবতাঁ সমহ্ধশালী বাঙ্গলা গ্রামে ১২৭৫ সনের ২৭শে মাঘ 
বূধবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামলোচন আচার্য এবৎ মাতার নাম 
বিশাখা দেবী । গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য পড়াশোনা শেষ করে পরে তান নেত্রকোনা 
স্কূল থেকে ছান্রবৃত্তি পরাক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তৎপর মোক্তারী পরীক্ষায় কৃতকার্য 
হয়ে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কিন্তু কোর্টকাছারীর কৃট কৌশলী আবহাওয়ায় 
তাঁর কাঁবাঁচত্ত বসল না। বাঙ্গলা গ্রামের পার্ববতণঁ কাশনপুর গ্রামে লোকনাথ চক্রবতাঁ 
নামে একজন কবিয়াল ছিলেন । বিজয়নারায়ণ অনেক সময় চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের নিকট 
কাবগানের অনুশীলন করতেন । ক্লমে তাঁর রচনা শান্তর উন্মেষ ঘটতে থাকে । মোস্তারী 
ছেড়ে কাবগানে যোগ দেওয়ায় রামগাঁতি সরকার পরবতর্শকালে বিজয় আচার্যকে ঠেস 
দিয়ে টপ্পা গেয়ৌছলেন-_ 
শুনিলামহআচার্য বিজয়, 
ত্যাম করলে বাখলা জয়; 
হুতুম পইড়া -খাইত যাঁদ-_ 
কোকিল হইত পরাজয় । 
মোল্তারীতে হইয়া ফেল, 
মোচে 'দয়ে কেরোসিন তেল, 
কাব গাইতে, কয় ; 
বাখলাতে সরকার .হইয়াছে আচার্য বিজয় ॥ 


রামেশ্বরপন্র নিবাসা রাজাঁকশোর আচার্যের সহিত বিজয়নারায়ণ প্রথম কাঁবগান 
করেন ধারিয়া গ্রামে । সেখানে তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন । তখন তাঁর বয়স চব্বিশ / 


৯৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পণচশ। প্রথম গানেই তানি বিশেষ স;নাম অর্জন করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে 'তানি 
ময়মনাঁসৎহের অগ্রাতদ্বন্দৰী কাঁরয়াল রাম; মালা, রামগাত শীল, পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কাব 
“হরিচরণ আচার্য, বির্যানয়ার হরিহর আচার্য, ঢাকার মদন শীল প্রভৃতি কাঁবয়ালদের 
সঙ্গে কাব্যদ্বন্দৰ্যদ্ধে অবতপর্ণ*হয়ে যশ অর্জন করেন । 

গৌরীপুরের জামদার ব্রজেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী মহাশয় এবং কাশিমবাজারাঁধি- 
পাতি মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী মহাশয় বিজয়নারাণের গানে ও ভগবতভান্ততে মুগ্ধ হয়ে বিশেষ 

খসা ও সম্মান প্রদর্শন করোছলেন। 

বঙ্গ সাহত্যের চচাঁতেও তাঁর অনুরাগ গভীর। "তান “শবস্টুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার” 
“বৈষ্ণব সাঙ্গন?” “আনন্দ” “সৌরভ” প্রভাতিতে নিয়ামত প্রবন্ধাঁদ লিখেছেন । “সৌরভে” 
দীর্ঘাদন তান ময়মনাঁসৎহের অজ্ঞাতনামা কাঁবয়ালদের জীবন ও কাবালোচনা করে 
অনেক দজ্প্রাপ্য গান ও তথ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে গেছেন। বস্তুতঃ 
চন্দ্রকূমার দে'র হাতে যার সূত্রপাত তা অনেকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বিজয়নারায়ণের 
হাতে ৷ “সৌরভে” নিয়ামত ময়মনাঁসৎহের কাবিকাহিনী প্রকাশিত না হলে ময়মনাঁসৎহের 
কাবয়ালদের কথা ও কাহিনী ষোল আনা লুপ্ত হয়ে যেত। “ময়মনাঁসৎহের কাঁব- 
কাহিনী” খণ্ডাকারে পন্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিজয়নারায়ণের ইচ্ছানূসারে তা 
যাঁদ পূ্ণার্গরূপে পঃস্তকাকারে প্রকাশিত হতো তা হলে বাখলার কবিগানের অন্ততঃ 
একটা অণ্খলের পূণাঙ্গ তথ্য কালগ্রাস থেকে রক্ষা পেত। বস্ত্তঃ গত শতাব্দীতে 

বাদ প্রভাকরে ঈশ্বর গ,প্ত যে শুভ সূচনা করোছিলেন, তারই দ্বিতীয় উজ্জল দস্টাস্ত 

“সৌরভে" বিজয়নারায়ণের আন্তাঁরক প্রয়াস । 

কাঁবর রাঁচত “শ্রীশ্রীগৌর গীতাবলী” “উপদেশামৃত” “প্রার্থনা শতক" গ্রন্হ পাঠে 
কাঁবর রচনা শীন্তর সম্যক পাঁরচয় মেলে । 

'গৌরগাঁতাবলা" ও 'উপদেশামৃত'র আখাঁশক উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হলো-- 


'সইরে ! 

কে আঁকল গোরা ? রসের. মুরাতি 
সারাটা বিশ্বের গায় । 

যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন 
শুধ্‌ গৌর দেখা যায়| 

সূর্য শশধরে তারার ভিতরে 
সারাটা আকাশময় 

কাননে ক্‌সদূমে স্হলে কি জীবনে 
গৌর বই কিছ; নয় ॥ 

মানব নয়নে তারায় তারায় 

গৌরাঙ্গ মূরাতি খানি 


৭১৪) 


পূর্বে বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কে রাখিল আঁকি কহ প্রাণ সখি 
স্বরূপ কাহিনা শুনি । 
যঁদ বা নয়ন মুদিয়া নির্জনে 
একাকিন শুয়ে থাক 
তব নহে ছাড়া পরাণ পিয়ারা 
'মনচোরা গোরা দেখি । 
দৌখতে দৌখিতে ভাবতে ভাবিতে 
শক কব মনের খেদ 
গোরাতে আমাতে আর কোন মতে 
থাকে না কিছুই ভেদ ॥ ***ইত্যাদি 


ওরে মন! বালিতে হৃদয় ফাটে দুঃখে ! 
লয়ে পুত্র-কন্যা নারী সুজনের সঙ্গ ছাড় 
সময় কাটছে মহাসুখে । 
অনিত্য এ ধন জনে তুমি কিনা নিত্য জ্ঞানে 
' নিরন্তর করিছ রক্ষণ 
যখন দশার শেষে শমন ধরিবে কেশে 
'নিত্যাঁনত্য বাঁঝবে তখন 
তম যাঁদ নিত্য ধনে সুখ হতে কর মনে 
এক মনে ভজ 'নিত্যানন্দ 
গোর গৌর গৌর বাল উধের্ব দুই বাহ তালি 
সাধ; সঙ্গে রহ আনন্দ ! 


বৈষব দাসাননদাস হয়ে বৈষ্ণব উচ্ছিম্ট পেয়ে 
হার বাল নাচ মহারঙ্গে 
হসার হইবে ক্ষয় হবে মহা সখোদয় 


ভাস্ববে রে ! প্রেমের তরঙ্গে । 
প্রভ্‌ বন্দাবন প্রাতি যাঁদ কর নিত্ঠারাতি 
সূমাতর সঙ্গে কর বাস 
তোমার স্বভাব দৌখ বিজয় হইবে সুখ 
ছিন্ন হয়ে যাবে অস্টপাশ। 


(উপদেশামত ) 
সাঁখ-সংবাদ, আগমন”, বিজয়া, বসন্ত গান রচনায় বিজয়নারায়ণের আশ্চর্য দক্ষতা 


১০০ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ছিল। সাময়িক বিষয় নিয়েও 'তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। ১৯০৫ খষ্টাব্দে 
'লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ ভঙ্গের সময় তান রচনা করোছিলেন-_ 
“কালীকে ভবপালিকে বাঙ্গালীকে নিও না আসাম ! 
এই জাতীয় গান সেকালে লোকের মূখে মূখে শোনা যেত। স্বগ্রাম বাঙ্গালায় 
তানি শ্রীশ্রীহারসভা স্হাপন, কীর্তন, মহোৎসবানজ্ঠান প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে ঘানত্ঠ- 
ভাবে জীড়ত ছিলেন। ময়মনাঁসংহ ছাড়াও পার্্ববর্তা শ্রীহট্র জেলায় তাঁর কাঁবগানের 
বিশেষ সুনাম ছিল । 
মৃত্যকালে তাঁর দুই কন্যা বর্তমান ছিলেন। কয়েকজন কাঁবর সরকার তাঁর নিকট 
শিক্ষাগ্রহণ করেছেন । তন্মধ্যে বেতাটণ গ্রামের কালীকূমার ধর সরকার, কাঁব মহম্মদ 
সাধ; সরক।র, রামস্মন্দর গোপ সরকার তাঁর বাশষ্ট ছান্রদের অন্যতম । 
(সৌরভ 'বাঁভল্ন সংখ্যা ) 


উমেশ শীল (বরিশাল ) 


বারশাল জেলার নবগ্রামে (গরঙ্গা ) গত শতাব্দীর শেষ দশকে উমেশ শীলের জন্ম। 
তাঁর পিতার নাম গোঁবন্দ শীল। তাঁর মাতুল ভারত শীল বাঁরশালের একজন বিখ্যাত 
কাঁবয়াল ছিলেন । উমেশ শীল মাতূল ভারত শীলের কাছেই কাঁবগ্ান শিক্ষা করেন 
এবৎ কালক্রমে একজন যশস্বী কবিয়াল বলে গণ্য হন। তান ঝালকাটির কালা 
যাঁমনীর দলে দীর্ঘাদন সরকার ছিলেন । এ দল উমেশ-যাঁমনণর দল বলে পাঁরাচিত 
ছিল। উমেশ শীল পরল সোজা লোক 1ছলেন। তাঁর গানেও সেই সরলতা ও 
আন্তারকতার পরিচয় মেলে । 'তাঁন রাধাকৃষঃ লীলা বিষয়ক যেসব গান রচনা করেছেন, 
যেমন বাঁশী, পাশাখেলা ইত্যাদি. সেগীল এক সময় গানের আসরে খূবই সমাদৃত 
হয়েছে। একবার ঢাকা 'রিকাববাজারে লক্ষমীপূজা উপলক্ষ্যে উমেশ শীল এ 
ঝালকাটরই কংঞ্জ দত্তের বিরুদ্ধে কবিগান গাইতে গেলে ক্ঃঞ্জবাবুর শিষ্য নকুলেশ্বর 
সরকার টপ্পা করেন-_ 


আম কল্পনায় সাবিব্রী সতাঁ, তূমি কাল শমন। 
এসে পাঁতর সনে জঙ্গলে, পড়ছি ঘোর অমঙ্গলে, 
অদ্য ক আছে মোর কপালে, জানেন নারায়ণ ॥ 
অদ্য শিরঃশীড়ায় কাতর হয়ে_ 

পাঁত মোর কোলের পরে মুচ্ছা যান ; 
ভূমিতে আঁচল পেতে, রেখেছি তাঁহার তন,খান। 


১০১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ত্টাম আজ হয়ে আগ;য়ান ; 
কেন করজোড়ে আমার কাছে-- 
কাতরে ভিক্ষা চাও মোর পাতির প্রাণ ? 
উমেশ শীল এই টপ্পার জবাবে বলেন" 
তমি কল্পনায় সাঁবত্রী, আম কাল শমন ৷ 
তোমার প্রাণের পাঁত সত্যবান, 
অদ্য তার জীবন অবসান, 
তাইতে গ্রহণ করতে তাহার প্রাণ, দিলাম 'দরশন ॥ 
আমি চর্মডোরে বন্দী করে 
জীবাত্মা নিয়ে জম্ব্‌ দ্বীপে যাই । 
পাপ পণ্যের বিচার করে 
পুনবরি সংসারে পাঠাই । 
ভূমিতে আঁচল পাতি, রেখেছ আপন পতি, 
আমি তার জীবন ভিক্ষা চাই 
কারণ সতার অঙ্গ স্পর্শ করতে - 
দুরন্ত কৃতান্তেরও শান্ত নাই ॥ 
একবার নোয়াখালির কোন আসরে মাতুল ভারত শীল ও ত্রিপদ্রার বিশিষ্ট 
কাঁবয়াল হরকুমার শীলের তুলনায় উমেশ শীঁলের কাব্য প্রাতিভা যে ন্যন তার প্রত 
ইাঙ্গত করে বিপক্ষ কবিয়াল নিম্নোন্ত রৎ ফুকার করোছিলেন-- 
ভারত শীল ওপারে বাঁড়, 
ওজনে হয় মনের ভারা, 
হরকূমার শীল ছয় পসুরী, 
উমেশ শীল হয় পাচ সেরা । 


'বৈকুষ্ঠনাথ চক্রবতাঁ (ঢাকা) 


পেশাদারী কবিয়াল না হয়েও যে সকল কাঁব রসজ্ঞ ব্যান্ত কবিগানের আসরে রসের 
বান ছনটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঢাকা জেলার পারুলিয়া নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবতঁ 
অন্যতম । তিনি রায়পুরা পাদরাী সাহেবের এস্টেটে নায়েবের কাজ করতেন আর 
অবসর সময়ে সঙ্গীত রচনা করে, কবিগানের আসরের বাইরে আড়ালে থেকে প্রাতদ্বন্দবী 


৯০৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


কাঁবয়ালদের প্রশ্নোত্তর জূগিয়ে বিমলানন্দ উপভোগ করতেন। তিনি “পাগল 
দ্বিজদাস ছদন্ননামে বহ; গান রচনা করেন এব প:স্তকাকারে প্রকাশ করেন । “তাঁহার 
এই সকল মনোরম গান সাধারণের নিকট বিশেষ পাঁরাঁচত ও আদৃত। ভাবুক, 
প্রেমিক, রাঁসক, তাহার এই গানের বাঁহখানি পাঠ কাঁরয়া আনন্দ-সাগরে ড্‌বিয়া যান। 
কাঁবর টগ্পা-চাপান সম্বন্ধে চক্রবতরঁ মহাশয়ের ন্যায় কবি এদেশে আর জন্মগ্রহণ. করেন 
নাই। তাঁহার রাঁচিত “শবলিঙ্গের টপ্পা”, “আঁ্নদেবের ঘরজামাইয়ার টগ্পা* 
“বসূমতার টপ্পা” "শ্রীকৃষের মাথ্‌র লীলায় চন্দন দানের টপ্পা” শুনিলে কেহ হাস্য 
ধবরণ কাঁরতে পাঁবিবেন না ।» 


হরিচরণ আচার্য তাঁর কাঁব-নাঁবশীকালে চক্রবতর্শ মহাশয়ের নিকট থেকে প্রায়শঃ 
উপদেশ গ্রহণ করতেন। “বঙ্গের কাবর লড়াই” পদীস্তকার উৎসর্গ পন্রে পিতৃতূল্য 
চক্রবতর্শ মহাশয়ের খণ অকণ্ঠ কন্ঠে স্বীকার করে হরিচরণ লিখেছেন-_-“দেব ! আপাঁন 
দেশাবশ্রুত পরম রসজ্জ কবি। আপনার ছদ্মনামের “দ্বজদাসের গান” কাব্য জগতের 
অমূল্য সম্পদ। আপনার মর্মস্পশর্শ রচনা-কৌশল অতলনীয়। আপাঁন আমাকে 
পূত্রাধক স্নেহ করেন। কবিগান আপনার চিরাপ্রয়-_কাব্য সাহিত্যে আমার যা কিছ; 
সূকৃতি তা আপনারই প্রাতভা-প্রভাবের ফল 1» 
যে রসাল টপ্পা-চাপান রচনার জন্য চক্রবতরঁ মশাই'র দেশজোড়া খ্যাতি তার একাঁট 
নমুনা নিম্নর্প- 
আমি যদুকূলের কূল পরোহত উদয় মথন্বায়। 
আম ধোম্য ঠাকুর নাম ধাঁর, সর্বদা আশাবাদ কার, 
এলেম অনেক দিন পরে হরি, দৌখতে তোমায় ॥ 
গোকূল হতে আসি কালশশা, 
বাঁচালে মথ;রা নিবাসীকে, 
স্বদেশী আর বিদেশী--শ্যাম তূঁম ভাল কও কাকে 2 
তাঁম যখন ছলে বৃন্দাবন, করলে লীলা িলক্ষণ, 
বামভাগে নিয়ে রাধিকে। 
এখন কব্জা ধনী, বামে রানা 
কও শান দুইয়ের মধ্যে ভাল কে ? 
ছল অঙ্গেতে পাঁতধড়া, মস্তকে মোহন চূড়া, 
বোঁন্টিত'গোপবালকে ; 
এখন জামাজোড়া অঙ্গে পরা 
চেহারা দেখে ভয় করে লোকে ॥ 
“দ্বিজলাল" ছদ্মনামে বৈকণ্ঠনাথ চক্রবতণঁ যেসব বাউল ভাবাপন্ন সঙ্গীত রচনা 
করেন, নম;নাস্বর* তার একটি উদ্ধত হল ৪ - 


১০৩ 


পৃবর্বঙ্গের কবি-সঙ্গাত 


মিছে গারমা তোমার ছাড় রে ছাড়। 
আজ ম'লে কাল দ্যারদন হবে, নিদান ঘোরতর ॥ 
দেখলি কত শুনালি কত, জ্ঞান হইল না তবু 
মূদলে নয়ন দূশট, আসলে শেষকালের খাটই, 
*মশানের ছাই পোড়া মাটি 
কে কার অধনন, কে কার প্রভ্‌ ॥ 
কেবল দন দুই চার, আমার আমার ঝকমারি, 
শমন দলে মাথায় বাঁড়, 
কার বাঁড় কার ঘর ॥ 
গাঁড় চড় ঘোড়ায় চড়, চড় হাতি পালকী । 
সদা কর আমার আমার, মন ত্টীম কার কেবা তোমার, 
মায়ায় দেখায় চাঁদের বাজার _ 
ভোজের বাঁজকরের ভেলাক ॥ 
এই আছ এই নাই, বৃথা এই দেহের বড়াই, 
পাখি করে পালাই পালাই, 
খাঁচার আদর, কর ॥ 
যাদেরে কও আপন আপন, তারা আপন হলে 
থাকে না কেন অনুগত, কেন বা যায় জন্মের মত, 
গেলে ফিরে আসে না ত-_ 
শুধায় না আর কোন কালে ॥ 
দোখিয়াছ স্বপন, তাই কও আপন আপন, 
পরের কারণে প্রাণপণ-_ 
বেগার খেটে মর ॥ 
চক্ষ; গেল কর্ণ গেল, গেল পরমায়হ়। 
তব; রল ষোল আনা, আমার আমার কূকল্পনা, 
কোন মতে দূর হল নহ-_ 
দ;রাশা দুবয়িদ ॥ 
মিলে ছয় দশে, মন রেখে আপন বশে, 
দ্বজদাসের কপাল দোষে-_ 
হাত ছোট আম বড় ॥ 
€বঙ্গের কবির লড়াই ও সৎগ্রহ ) 


১০৪ 


কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঢাকা) 


ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার তক্তদুর গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৫৫-৫৬ সালে 

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ॥ তাঁর পিতার ন্মম কান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ও মাতার নাম শান্তমাঁণ দেবী । গ্রাম্য পাঠশালা ও বঙ্গ বিদ্যালয়ে [তান পড়াশোনা 
করেন। তাঁর স্বাভাবিক কাঁবত্ব শান্ত ছিল। 'তাঁন অনেক পাঁচালী ও সঙ্গত রচনা 
করেছেন বলে প্রকাশ । সখী সংবাদ, গোম্ঠ, রাম বনবাস, নিমাই সন্র্যাস ও শ্যামা সঙ্গত 
রচনায় কৈলাসচন্দ্রের কাতিত্ব সূস্পন্ট। তিনি সখের কাঁবর দল ও হোলিগানের দল নিয়ে 
গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াতেন। সন্দ্রাস্ত ভদ্রলোক এবং জাঁমদার বাড়ীতে 
তাঁর গানের বিশেষ সমাদর ছিল। সে সময়ে বিক্রমপ্‌রে অনেক খ্যাতনামা কাঁবয়াল 
ছিলেন । 'চন্ন বিদ্যাতেও তান কূশলী 'ছিলেন। তন্ত্‌র গ্রামের 'বখ্যাত 'গলইয়া' 
মেলায় নানা ছাঁব ও 'বাচন্র প্রাতমূর্তি নিমণি করে তিনি সকলকে আনন্দ দান করতেন। 
তাঁর রাঁচিত শ্যামা সঙ্গীতের নিদর্শন £ 

আর কতাঁদন আছে গো মা, কায়া বদল হবে কিনা ? 

ভেঙ্গে চরে গেল দেহ, সদাই ভাবি এ ভাবনা । 

আম জানি না সাধন-ভজন, শমন দমন মায়ের চরণ 

নিজগ্‌ণে ক্ষমা ক'রে, ন্রাণ করিও মা কৈলাসেরে । 


১৩০৬ সালের ৫ই পোষ কৈলাসচন্দ্র জন্মভূমি তক্তর গ্রামেই দার্‌ণ ওলাউঠা রোগে 
আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। 
(বিকুমপ;রের কবিগান, দেশ-৫ আশ্বিন, ১৩৪৭ ) 


কালীচরণ দে (ময়মনসিংহ ) 


ময়মনাঁসত্হ জেলার বেপুয়া থানার অধীন আইথর গ্রামে কবি কালীচরণের বাড়ী 
ছিল। ১৩২৭ সালের মাঘ মাসের সৌরভ পা্রকায় প্রকাশিত কাঁব কালনচরণ দে 
সম্পকরয় এক প্রবন্ধে জানা যায় 'তাঁন তার কয়েক বংসর পূবে কলেরা রোগে দেহত্যাগ 
করেন। কালাচরণ খ;বই স্বল্প 'শাঁক্ষতছিসেন। কিন্ত, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সঙ্গ এবৎ 
চচরি, ফলে তানি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত এবৎ পরাণাদিতে বিলক্ষণ 
ব্যৎপান্ত অর্জন করেন । ময়মনাঁসংহের নিরক্ষর কাঁব রাম্‌ মালা, র।মগতি শীল-এর 
সাহচর্য) ও অনুকম্পায় মাঝবয়সে কালীচরণের ক'বত্ব শান্তর স্ফুরণ ঘটে। রাম; ও 
রামগাঁতির সঙ্গে কালীচরণ অনেক গান করেন। কাব বিজয় নারায়ণ আচার্য মুস্তকণ্ঠে 
কালীর কাঁবত্ব সম্পর্কে বলে গেছেন--“আমার সঙ্গেও ইনি অনেকদিন কবিগান 
গ্াইয়াছেন। তুলনায় আমি কালীর নীচে ছিলাম । কৌশল পূর্বক কথা কাটাকাটি 
কাঁরয়া কালীর সঙ্গে আম পারিতাম না। তাহার যেমন গত রচনার শান্ত ছিল, 
ছড়া পাঁচালীর মূখ ছিল তদপেক্ষা আঁধক প্রখর ॥৮ 
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অন্যান্য সরকারের সঙ্গে গান গাইলেও হাসনপনরের শন্ত; জেলের সঙ্গেই তাঁর প্রায় 
স্হায়ী জোট ছিল। শল্তু ও কালীর মধ্যে গুণে গারমায় কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে এক 
কাঁবর আসরে অন্ন্সান্ধৎস্‌ শ্রোতারা প্রখ্যাত কবি রাম; সরকারের মতামত জানতে 
চায়। সোঁদন সে. আসরে রাম; ও বিজয়নারায়ণের মধ্যে গান হচ্ছিল। রাম; 
নীর্ব্ধধায় উত্তর দিলেন_“শম্ভু কালীর ছোট বড় সম্বন্ধে আমার কাছে জিজ্ঞাসা 
না কারয়া মণ্ডপের দিকে চাহিলেই ত বাািঝতে পারেন।”» অথাৎ রাম; মান্দরে 
প্রীতম্ঠিত কালীমূতির 'দকে প্র*্নকতাদের দৃণ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে শম্ভূ 
€ শিব ) নীচে পড়ে আছেন আর কালী দেবী) তাঁর বুকের উপর খাড়া । এক 
কথায় কালাঁ কাঁবত্ব শীস্ততে শন্তুর উপরে । ডাক, মালসী, মাথুর, টঞ্পা-পাঁচালীতে 
কালা চরণের কীতত্ের স্বাক্ষর বর্তমান। 

একাঁদন কালগচরণ কাঁবর ভাবে 'বৃন্দা” হয়ে প্রাতপক্ষ শম্ভু জেলেকে “কৃষঃ” করে 
নিম্নোন্ত টপপা-চাপান করোছলেন-_- 


কালচরণ- বৃন্দা আমার নামাঁট বটে--বসাঁত কাঁর বৃন্দাবন। 

একটি মর্মকথা জানতে,-এসোঁছ তোমার সাক্ষাতে, 
জোড় হাতে জানাই 'নবেদন ॥ 

তূমি কাইল বলে যে এসোছলে-__ 
বাকি তাহার কতাঁদন 

মথরাতে তমীম নাকি হৈলে ক্‌বজার প্রেমাধীন £ 

কংসের দাসী কূবজায়- তোমায় ব্াাঁঝ কূ-বঝায় 
নিকটে বসে নাশাঁদন-_ 

তম ছিলে রাখাল, হইলে ভূপাল,__ 
সেই একদিন আর এই একাঁদন ॥ 

ভু 'তাঁম কে? কি বাঁলতেছ ? 
আম ত তোমাকে [চানই না ॥ 
কালশচরণ--এখন আমায় চিনবে কেনে, বেশ কথা বল্লে জলধর । 

(বন্ধো ) এখন নাই সে চনার 'দিন। 

সেই একাঁদন আর এই একাঁদন, 

দূশদন মধেই চিনলাম আপন পর ॥ 

চনা মানুষ চিনা যায় না, নূতন চিনার খাতিরে । 

চিনবে কিসে চিন্তামাণ,ত্ম যে বাঁচনা ডরে ॥ 

শ্রীরাধকার মানের দায়,_ 

কাঁদতে যখন শ্যামরায়_ চরণে প'ড়ে, 

তখন আমরা আপনা ছিলাম, এখন কি মনে পড়ে ? 
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শম্ডু--  হ+ তোমায় যেন চান চিনি লাগে ।” 
কালীচরণ- বল্ে তযাম চিন্তামাণ,-চান চিনি লার্গে। 
যখন ছিলে বৃন্দাবন, মিঠা ছিল গোপাগণ 
চিনির মতন লাগিতাম আগে ॥ 
এখন 'চিটা খেয়ে চানর মিঠা-_ 
মনে ক আছে তোমার ? 
মুখের কথা চাঁন 'চাঁন-- 
অন্তরে চিটাই তোমার সার। 
পদ্মের ভ্রমর মূলে, এমন করে রয় ভূলে, 
জীবনে শান নাই তো আর,-- 
(দিলে ) চোরের গলায় তূলসী মালা, 
অভ্যাসের দোষ যায় না তার ।* 
এছাড়া মাথুর, সাঁখ সংবাদাঁদ সঙ্গীত রচনাতেও কালচরণের কৃতিত্ব ছিল। 
(সৌরভ, মাঘ ১৩২৩) 


হরকুমার শীল (ত্রিপুরা ) 


ন্রিপুরা জেলার দাক্ষিণ সঈমান্তে হোসেনপুর গ্রামে হরকমমার শণল জন্মগ্রহণ করেন। 
হারচরণ আচার্ষের সমসামায়ক কালের হীন একজন বখ্যাত কবি । মালসা, সখ+সতবাদ 
“কাব” প্রভীতি গান রচনা -। করেও যে কয়জন সরকার শুধুমান্র জবাব, টপপা, পাঁচালী 
গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন হরকূমার শীল তাদের অন্যতম ছিলেন । ছড়া কাটায় 
ও গানের উত্তর-প্রত্যুন্তর দিতে 'তাঁন বিশেষ পারদশরী ছিলেন । সরল ভাষায়, সাধারণ 
উপমা ও রূপকের সাহায্যে বন্তব্য বিষয়কে শ্রোতাদের আঁধগম্য করে তুলতে তিনি 
খুবই পারদ ছিলেন বলে শোনা যায়। মেঘনার পূর্বপারে সেকালের সমস্ত 
প্রাতঙ্ঠিত কবিয়ালের সঙ্গেই তিনি কাব্যদ্বন্দেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একবার 
পাঁচগাছিয়ার ('্রিপূরা ) জামদার মাধব নন্দ্র বাড়ীতে হরক্‌মার শীল ও হরিচরণ 
আচার্ষের কাঁবগান হয়। হরক্মার শীল জামদারবাবূর দলের পক্ষে সরকার । 
দৈবক্রমে কাঁবগানের আগের রাতে জাঁমদারবাবূর দলের ধতরি 'পতৃবিয়োগ হয়। তাই 
হরকমার শীল আসরে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন-_ 


“দলের ধতরি হল পিতৃবিয়োগ 
তাইতে হারিচরণের ঘটল শুভযোগ ।৮ ইত্যাদি 
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তদ,ত্তরে হরিচরণ আচার্য বললেন -- 
বললে, ধতরি হল পতৃ বিয়োগ, 
তাইতে আমার হয় শুভযোগ,- 
--এ কথাটি অসম্ভব । 
হত ধাঁ, কতা প্রভ্‌, দলের কতা মাধববাব্;, 
শত দোষ থাকিলে তবু,_-সর্ব কার্যে মাধব ॥ 


হরকূমার পরের আসরে এসে উত্তর দিলেন-_- 
“বনে শঙ্খ চকু গদ। পদ্ম, 
মাধব কিসে করবে যাদ্ধ |» 
তার উত্তরে হারচরণ গান করালেন-_ 
বললে, বিনে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, 
কিসে হয় মাধবের যদ্ধ, 
এ কথাটি কত মিছে; 
দেখ পুরাণে প্রমাণ আছে। 


চড়ে অব্রুর মুনির রথে, মাধব গিয়ে মথ,রাতে, 
তখন অস্ত ছাড়া শুধ; হাতে, রজক মুস্ড কেটেছে ॥ 
হরকমার এবং হরিচরণের মধ্যে একবার চাঁদপুর পরাণ বাজারে কাঁবগান হয়। 
হারচরণ সেই আসরে গৌর-ীবচ্ছেদ-ীবষাদিনণ বিষ্কাপ্রয়া দেবীর উীন্ততে গান করালেন । 
বিষ্পাপ্রয়া সখী কাণ্চনাকে সম্বোধন করে বলছেন-_ 
কাণ্চনা ! প্রভ্‌ বিহনে সোনার নবদ্বীপের 
প্রদীপ নিবণি হইল । 
হরকূমার সরকার মহাশয় এই পদের ভাবরস সমদদ্ধ জবাবে বললেন - 
বলোছস প্রভু বিহনে, প্রদীপ নিবণি এতাঁদনে, 
আঁধার ধরার সপ্তদ্বীপ। 
এ দেখ গোর ভভ্ত দলে দলে, 
নৃত্য করে হরি ঝ'লে, 
এক প্রদীপের গুণে জব্লে, অনন্ত প্রদীপ ॥ 
একবার নোয়াখালী জেলায় সোনাইমুড়ী বাজারে হরিচরণ ও হরকূমারের কাঁবির 
লড়াই চলে। নোয়াখালীর ভগবত ইয়ার রাঁচিত “কন্ত ও কঙ্কনের কাঁব' নামক 
গানাট হরক্‌মার শীলের দল গেয়েছিল। এ গানটির মমার্থ এইরূপ-_ 
শ্শ্রীমতী রাধকা স্বর্ণ কঞ্কন করে পারিয়া_ স্বর্ণক্‌ন্ত কক্ষে লইয়া অন্বু 
আনতে যমুনায় যাইতেছেন। ইহাতে কঙ্জন এবং কন্তে কনূকন শব্দ 
হইতেছে । তখন কভ্ত বালতেছে রে কঙ্কন ! তুই কন কন শব্দ ত্যাগ 
করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।৮ | 
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হারচরণ এই গানের উত্তরে বললেন-_- 
“আ!ম কলাঁঙ্কনী রাধকার করের কঙ্কন। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ" কৃষ্ণ বাঁললে, 
আমার গপ্ত পারত ব্যন্ত হয়। অতএব আম কৃষ্ণ নামের 'ক' এবং 
নমস্কারের 'ন' লইয়া কন্কন করি ।” 

উত্ত গানের আর একট ফুকারে কম্ত বলছে-_ 
“কঙ্কন! পাঁতর মৃত্য হইলে সতাঁ অমনি তোকে পরিত্যাগ করে। আমি 
চিরকালই রমণশদের কক্ষে বিলাস কার। এমনাঁক মারলেও »মশান ঘাট 
পর্যন্ত যাই ।” 


হরিচরণ জবাব দলেন-- 
“কন্ত তোর মহত্ব বটে, মইলেও যাইস শমশান ঘাটে-_ 
তুই আত দয়াবান। 
ভাঙ্গা কূলা দিয়ে গলায়, যখন থাকিস শমশানখলায়, 
অ তোর ছাঁব দেখলে মানুষ পলায়-- 
ছনইলে পরে গঙ্গাস্নান ॥ 


ছড়া পাঁচালঈ গাওয়ার সময় পূর্ববঙ্গের কাঁবয়ালগণ বন্তব্য বিষয়কে প্রাঞ্জল ও 
সাধারণ শ্রোতার সহজবোধ্য করতে অনেক গ্রাম্য প্রবাদ ছড়া ও শ্লোকের আশ্রয় নিতেন 
বা নিজেরাও অনেক গল্প ও ধেলাক তৈরী করতেন। এরকম ক্ষেত্রে হরকূমার শীলের 
[বিশেষ কাতিত্ব ছিল। একবাব আসরে 1তাঁন এক স্বরাঁচিত উপনা প্রয়োগ করলেন-_ 

“হঁরহ্ীর তখৈবচ, কোরাণ কোদালশ্চৈব" অর্থাৎ হার তশ্রোহার ) ও হর 
(শুটকী মাছ) যেমন, কোরাণ আর কোদালও তেমন । শ্রীহরির সঙ্গে শ'ট্‌কী 
মাছের ত্‌লনায় হিন্দু শ্রোতারা মজা পেলেন, কিন্তু কোরাণের সঙ্গে কোদালের 
তুলনাষ মুসলমান শ্রে। রা ক্ষেপে আগদন। কাঁবয়ালের উপর আরুমণ এবং আসর 
ভেঙ্গে যাবার উপক্রম । তখন হরকূমার সরকার মুসলমান শ্রোতাদের নিকট আবেদন 
করলেন__ আপনারা স্হির হয়ে বসুন, আমার কথা শেষ করতে দিন, তারপরও যাঁদ 
আপনাদের রাগ না কমে. তখন আমাকে মারাঁপট, যা খুসী করবেন। তারপর তান 
ব্যাখ্যা করে বললেন-__দেখুন আমরা স[সময়ে শ্রীহরি ভগবানকে কখনো স্মরণ কার না। 
বিপদে পড়লেই ভগবানের শরণাপন্ন হই । যেমন যখন ভাল মাছ পাওয়া যায়, তখন 
কেহ "হার €শঃটকী মাছ )খায় না। কিন্তু, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন চারাঁদক 
জলপূর্ণ হয়ে ওঠে, বাজারে ভাল মাছ মেলে না, তখন বাধা হয়ে কিছ; কিছ; শঃটকা 
মাছ খেতে বাধ্য হই। সূতরাৎ হার ও হর উভয়কে অসময়ে আমাদের মনে পড়ে । 

তারপর দেখুন, কোন জায়গায় যাঁদ ময়লা থাকে, তার উপর ভগবানের আসন তো 
দুয়ের কথা, মান,ষকে আসন দিলেও সে বসবে না। কিন্তু কোদাল 'দিয়ে ময়লা 
পারত্কার করে দিলে মানুষ কেন, সেখানে ঠাকুর পুজার আসনও দেওয়া যায়। তেমাঁন 
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দেখুন, ছনুয়ার মৌলানা সাহেব (নোয়াখালীর ছন;য়া গ্রাম নিবাসী পরম ধামিক পার 
সাহেব ) যা মূখে বলেন তাই ফলে। কিন্ত আপনারা সাধারণ মূসলমানগণ যা বলেন 
তা ফলে না কেন? কারণ হলো আপনাদের “দলে' হৃদয়ে ) হিৎসা, দ্বেষ, ঘণা, 
পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা, জাল, জ;যাচ্যার ইত্যাদি বদ চিন্তা ও কামের দর্‌ণ অনেক ময়লা 
জমে আছে। খোদাতালাহকে ডাকলে ক হবে, তিনি ত এঁ ময়লা “দলে' আসবেন না। 
কন্ত; মৌলানা সাহেব কোরাণ পড়ে পড়ে তার মনের সমস্ত ময়লা আবর্জনা পাঁর্কার 
করে ফেলেছেন । তাই তাঁর 1দলে' € হৃদয়ে ) খোদাতালা বাস করেন । তিনি যা বলেন 
তাই ফলে। আপনারারাও যাঁদ অনবরত কোরাণ পড়ে পড়ে মনের ময়লা সাফ- করতে 
পারেন, তা হলে এ কোদাল 'দয়ে মাঁটর ময়লা পাঁরজ্কাবের মতো আপনাদের মনের 
ময়লাও পাঁরজ্কার হয়ে বাবে, খোদাতালার বাসস্হানের উপয্ন্ত হবে।” এই কথা 
শোনার সঙ্গে সঙ্গে মসলমান শ্রোতাগণ “ইনশাল্লাহ, দেইখছনি নাপতের বেডার 
মাথায় কি বদ্ধ !--বলে তারিফ করতে লাগল। বন্তব্য বিষয়কে সর্বজনবোধ্য 
করতে হরকূমার শীল এরকম বাচনভঙ্গই অবলম্বন করতেন। নিজের গানের ধারা 
সম্পর্কে হরক্‌মার সরকার নিজেই বলে গেছেন-_ 


অন্য অন্য কাব যারা সত্য মিথ্যা বলে তারা 
আসর জয়ের করে আঁভনয় ; 

কিন্ত আমি এ জীবনে যা দৌখ নাই নিজ নয়নে 
মিথ্যা বলে নিতে চাই না জয়। 

প্রাচীন প্রাচীন কাব যারা ধর্মকথা 'দয়ে তারা 
মুগ্ধ করেন ভন্ত শ্রোতাগণ ; 

জানা বিষয়ের ভিতরে কে কেমন রস সবন্ট করে 
শ্রোতারা তাই কাঁরত গ্রহণ ॥ 

আমিও সেই প্রাচীন দলে আঁচন কথা কারে বলে 
এ জীবনে আমার জানা নাই। 

কৃষ্ণ কথা বলে বলে ভেসে ভেসে নয়ন জলে 
পাই ষেন সেই যুগল কান; রাই ॥৮ 


হরক্‌মার শীল একবার গানের বায়না নিয়ে কোন কারণবশতঃ আসরে উপাস্থিত হতে 
না পেরে দেবেন্দ্র শীল নামে এক সরকারকে তাঁর প্রাতানাধরূপে পাঠান। 
হরক্‌মারের তূলনায় দেবেন্দের প্রাতিভার তয্চ্ছতা জ্ঞাপন করে বিপক্ষ কবিয়াল নিচের 
রঙ-ফ্‌কারাট করেন__ 
বাল, বায়না নিল হরক্‌মার শীল 
সে এল না হল মদীস্কিল, 
দেখি দেবেন্দ্র শীল তার জায়গায় ; 
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সে তো কোন মতে কাম চালায় । 
যে শীল যেখানে খাটে, 
কোন শীল দালানে ওঠে, (শালগ্রাম ) 
আবার কোন শীলে মরিচ বাটে, €শিল নোড়া) 
কোন শঈল হয় পানসেরা ॥ €বাটখারা ) 
নোয়াখালী জেলার কৃষ্ণরামপনুর গ্রামে গান উপলক্ষ্যে কবি হরকূমার শীল তারিণ 
সরকারের বিরদ্ধে টপ্পা করলেন__ 
আমি স্বর্গবাসী গর্গ ধাঁষ তূমি কৃষখন। 
কিছ; ধর্মকর্ম জানিতে, বাসনা করে মনেতে, 
অদ্য তোমার সনেতে করব আলাপণ ॥ 
শুন ধমধির্ম কমকির্ম কৃষ্ণ হে তম সর্বমূলাধার ; 
কোন- পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তীরে যায় দাদা হলধর । 
বল গো হত্যে আর স্ব হত্যে, কেউ যাঁদ করে মতে, 
পড়তে হয় কোন নরকে তার । 
বল কি নরকে পড়তে হবে-_- 
কেউ যাঁদ হরণ করে পরদার ॥ 


তদুন্তরে তারিণদ সরকার টপ্পা করলেন-_ 
তাঁম স্বর্গবাসী গর্গ খাঁষ কাব্যের ভূমিকায় । 
পেয়ে নাম প্রেমের মকরন্দ, মনভ্রমর রেখেছ বম্ধ, 
তোমার চিন্তে নিতা আনন্দ, প্রেমের গন্ধ গায় ॥ 
জান ধর্মস্তাপন কর্ম নিয়ে 
ধসারে জন্ম নিতে হয় আমার ; 
ব্রন্মহত্যার প্রায়শ্চিন্তে, তাঁর্থে যায় দাদা হলধর । 
করলে স্তী হত্যে আর গো হত্যে, 
স্হল বিশেষে এই মর্তে_- 
পাপ হয় না, হয় পণ্যের সণ্টার । 
আগে আমার কাছে নামটা বল-__ 
ৎসারে কে হরেছে পর দার ॥ 


দ্বিতীয় আসরে হরকুমার শশল এই জবাবের উপর আবার প্রশ্ন করলেন-__ 
বললে, ধর্মস্ছাপন কর্ম করতে জন্ম হয় তোমার । 
এলে হরণ করতে ধরার ভার, নিজেই করলে ধরা ভার, 
৩ততামার জবানীতে গ্‌ণাধার, বুঝলেম পরিষ্কার ॥ 
মেরে বৃষাস;রে ব্লজপ7রে, গো হত্যা করলে ত্যাম জানতে পাই ; 
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পূতনাকে করে বধ, স্ত্রী হত্যা করেছ কানাই । 
ব্রজে আয়ান ঘোষের গহন, হরণ করেছ শুনি, 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা সরম নাই। 
শেষে তূলসাী সতাঁর গ:তা খেয়ে 

তাঁম তো হলে পতারাম গোঁসাই ॥ 


তারিণ সরকার পুনরায় জবাবে গাওয়ালেন__ 
বললে, তুলসী সতার গ*তায় হলেম পতারাম গোঁসাই। 
আম উদ্ধার করলেম ভাই শ্রীদাম, তূলসীর পুরাই মনস্কাম, 
তব হলেম পূজার শালগ্রাম, আমার দাম তো কমে নাই ॥ 
আমায় দোষী লোকে বলে দোষী, 
নিদোরষী ভন্তে কয় আমি [নদেষি; 
যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ 
কেহ চাউল কেহ বলে তষ। 
দেখ একই মাঁটর ভিতরে নানা বীজ বপন করে, 
গাছ বাঁচে খেষে মাটির জুস: । 
তবে কেহ তিতা, কেহ িঠা-_ 
এটা কি মাটির দোষ, না গাছের দোষ ॥ 
( বঙ্গের কাঁবর লড়াই, কাবয়াল ঃ কবিগান, সংগ্রহ ) 


জগবন্ধু দত্ত (ত্রিপুরা ) 


পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কাঁবয়ালদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থ্ানাধকারী জয়চন্দ্র মজুমদারের 

সুযোগ্য শিষ্য ন্রিপ;রা জেলার পাইকপাড়া গ্রামের জগবন্ধ দত্ত । হারচরণ আচার্য 
মহাশয়ের সমসাময়িক 'বাঁশম্ট কাবয়ালদের মধ্যে তান অন্যতম। জর্গবন্ধ; সরকারের 
রাচত তেমন কোন গান পাওয়া যায়ান; কিন্ত; টপ্পা ও ছড়া পাঁচালীতে তার 
পারদর্শিতা প্রবাদ বাক্যের মতো ছিল । সেকালে প্রগালত নিন্নোন্ত ছড়াঁটিই তার কাব্য- 
শান্তর খর বলা চলে £-- 

মেঘনার পূর্বপারে জগবন্ধ, 

[তান ছলেন কাঁবর 'সম্ধ 

পান করলে এক 'িন্দ্‌, 

তরে যাবে ভবাসন্ধ়্। 
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জগবন্ধ; দত্ত অত্যন্ত চতুর সরকার ছিলেন। হঠাৎ কোন বষয়বস্ত; নিয়ে রঙ 
ভামাসামূলক ফ;কার চাপানে তাঁর ওস্তাদী সর্বজন স্বীকৃত। একবার চাঁদপুরে 
সুযোগ্য কাব জগবন্ধ্‌ দত্তের সঙ্গে হার আতার্ষের গান হয়। শ্রীপণ্চমী দিনের গানে 
হার আচার্ষের দল “বসন্ভ' গান না গাইয়ে শারদ গান গাওয়াতে দত্ত মহাশয় আচার্য 
কতাঁকে খোঁচা 1দয়ে মালফ;কার বা রঙ ফুকার করলেন__ 
বাব গো ! শ্রীপণ্মীর নিম মতে, 
বসন্ত গাষ আসরেতে, 
তার ব্যাতিক্রম কি কারণ £ 
যাত্রা করে এসে হার, 
বসন্ত গান করলো চুর 
ব্রজের ননী চার, মাখন চ্যার, 
এই চযারও সেই মতন ॥ 
হার আচার্য মহাশয়--এই ফ;ুকারের জবাব দিলেন__ 
বললে, যান্রা করে এসে হার, 
বসন্ত গান করলে চার, 
চুরির বলহারি যাই। 
হারর জন্ম চ্মারর জন্য, 
চার বিদ্যায় হার ধন্য । 
কিন্ত;, জগবন্ধদর হাত পা শুন্য, 
চুর করতে কায়দা নাই ॥ 
এই ফ.কারাঁট ও তার জবাব দীর্ঘ দিন লেকের মুখে মুখে ফিরেছিল। 
আচার্য মহাশয়ের দে, প্যারী মাল নামে একটি ছেলে ছিল। সে মেয়ে সেজে 
নাচত গাইত। তাকে লক্ষ্য করে সেই আসরে দত্ত মহাশয় এক ফুকার করলেন-_ 
মাথায় কবার ঘাগাঁড় পরা, 
মেয়ের সাজে একাঁট ছোকরা, 
নাঁচতেছে দেখতে পাই ॥ 
জবাবে আচার্ষ মহাশয় গাওয়ালেন-_ 
বললে, মাথায় কবাঁর ঘাগ.ড় পরে, 
মেয়ের মূর্তি ধারণ করে, পুরুষ নাচে দেখতে পাই ; 
ইথে নৃতনত্ব কিছ নাই । 
শোন নাই ক্ষীরোদের পারে, সংধা বন্টন করবার তরে 
মাথায় কবাঁর বেধে, ঘাগাঁড় পরে, 
নীরদবরণ ক্ষীরোদশায়ী ॥ 


১১৩ 
কাব-সঙ্গত -৬ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গাতি 


এঁ আসরে দত্ত মহাশয় নিজে জাঁটলার ভাব নিয়ে বিপক্ষকে শ্রীমতণ রাধার ভূমিকায় 
রেখে একাঁট ফ;কার গাওয়ালেন _ 


'বধূুর রাঙ্গা চামড়ার চক্মকিতে 
পত্র আমার থাকে মেতে ।” ইত্যাদি 


হার আচার্য মহাশয় তদ,ত্তরে রাধার জবানদতে *বাশুড়ী জাঁটলাকে বলছেন _ 
বললে, রাঙ্গা চামড়ার চকমাকতে, 
পুত্র তোমার থাকে মেতে, 
খেতে শুতে দিচ্ছ ধিক ; 
ঠাকরুণ ! পত্র তোমার যে কাতিক। 


পতিব্রতা ধমে“র ভয়ে, মাটির দিকে থাকি চেয়ে, 
নইলে মন্দা শূন্য পূরষ পেয়ে 


কোন অভাগী থাকে ঠিক ॥ 
নোয়াখালীর কোন এক স্থানে জগবন্ধ্‌ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে হরক্‌মার সরকার 
মহাশয়ের গান হয় । দত্ত মহাশয় সেই আসরে একটি 'কবি'তে গান করালেন -_ 
যুবতী এই নবীন বয়সে, একাকিনী কোন: সাহসে, 
বনে বনে করতেছ ভ্রমণ, 
কাকে বকে ঠোকর 1দবে, তোমার এ নবযৌবন । ॥ 
হরকুূমার সরকার এই গানের জবাব দিয়েছিলেন_- 
আমি পাঁতর পদে রেখে মাতি-_ 
সত যাই বনেতে নিয়, 
অতোর কথা বপয/য়। 


হাসতেছে সকল লোকে, আমি যাই মনের সুখে, 
বাঁলস ঠোকর দিবে কাকে বকে-_ 


যৌবন ত লোনা ইলিশ নয় ॥ ূ 
একবার নোয়াখালীর তারিণবচরণ নট্ট সরকারের সঙ্গে গানে 'শ্রীদাম শাপ-কণ্টকের 
কাঁটা” বলে উপমা দিলে জগবন্ধ্‌ সরকার তাকে খোঁটা দিয়ে ফুকার করেন__- 
বললে, শ্রীদাম শাপ কণ্টকের কাঁটা, 

মনকাঁটা না খেজ;র কাঁটা, 

কি বলাঁল রে নট্রের বেটা, 
তুমি বা ফুটেছ কয়টা 

কয়টা বাকী রয়েছে ॥ 


১১৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


জগবন্ধ; দত্ত মারা গেলে কবি-সম্লাট হরিচরণ আচার্য সিকি বিচ্ছেদ মালসাঁ” 
গানে আক্ষেপ করে গেয়েছেন-_ 
'শছলেন কাবিত্বে গুণাঁসম্ধ;, পাইকপাড়ার জগবন্ধ্‌, 
তার অভাবে কাঁবর সর্বনাশ 1৮ 
বেঙ্গের কাঁবর লড়াই ও সংগ্রহ) 


কালীকুমার দে মাগার (নোয়াখালী ) 


নোয়াখালী জেলার বচৈর বা বচ্রা গ্রামের কালীকূমার মাম্টার জয়চনল্দ্ 
মজুমদারের তিন প্রিয় ও প্রখ্যাত শিষ্যের মধ্যে অন্যতম । গান রচনায় তাঁর 'বাঁশম্টতা 
সর্বজনাবাঁদত । 


কালীক্‌মার সরকারের সঙ্গে কাব প্রাতিদ্বান্দবতা প্রসঙ্গে হার আচার্য মহাশয় 
বলেন, 

“নোয়াখালীর কালীক্‌মার মাঘ্টার একজন বিখ্যাত কাবওয়ালা : গান রচনায় ও 
গাহিতে উভয়েই তিনি দক্ষ। তাঁহার রাঁচিত গান লইয়া অনেক কাঁবওয়ালা স্বীয় 
দলে গাঁহয়া থাকেন ।” 


“আম চাঁদপুরে অনেকাঁদন কাবগান কারয়াছি। সেখানে নোয়াখালীর বচুরা 
গ্রামের শ্রীধফত কালনক্মার মাম্টার নামে একজন বিখ্যাত কাব উপানন্দ গোপ 
হইয়া আমাকে ঞঞ্জ উল্লেখে আমার উপর একটি টপ্পা চাপান দিলেন, যথা-_ 
কৃষ্ণ! এই প্রভাসকূলে নন্দ ও বাসুদেব নামে তোর দুই বাপ তোকে নয়া 
ঝগড়া কারতেছে ; তুই কাহাকে বাবা বলাঁব 2” 
এঁক দোখলাম অতুল কাণ্ড, প্রভাস যজ্ঞেতে প্রচণ্ড, 
একটা লম্ডভগ্ড ক্‌কাণ্ড বিশেষ । 
বুকের দুগ্ধ দিয়ে তোমায় পেয়ে 
একজনে ভিখলা চয়ে যেতেছে, 
[গয়েছে মায়ের সম্বন্ধ, গোবিন্দ ভাল হইয়েছে । 
আর বাসদেব নন্দরাজা, দুই জনে খেয়ে গাঁজ।, 
বাবা আজ হতে বসেছে। 
তোমার বাপের 'ঠকনা, কেন কর না, 
দেখ না দুইজনে কোমর কাছে ॥ 


১৯৫ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
আমি উত্তর কারলাম-_ 


বাসদেব আমার জন্মদাতা, 
নন্দ আমার পালক পিতা, 
আমি উভয়ের সম্মানই রক্ষা কারব। 
কালীক্‌মার মান্টার তদুভ্তরে গান করাইলেন--- 

ইহা হইবে না। নারদ মান মধ্যস্থ হইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, “প্রভাস নদীর 
এক তারে তোর দই মা দাঁড়ীইবেন, তুই অপর তীরে দাঁড়াইবি। তোর দুই 
মা বূকে টিপ দিয়া তোকে দুগ্ধ দিবে, যার দুগ্ধ তোর মুখে পাড়বে, তার 
স্বামীই তোব আসল বাবা হইবে । দুগ্ধের হিসাবে বোধ হয় গোয়াল বাবাই 
তোকে আজ নিয়া যাইবে । 


আম ইহার রহস্যপূ্ণ উত্তর কারলাম__ 
দেব দানব নর গন্ধর্বের সভা, 


কেবল দ্‌ধের জোরে গোয়াল বাবা, নিবে আমাকে । 
বলে দূর্গ কাল শিব, মায় যখন দেয় দুধে টিপ, 


তোমরা ত আছ সম্মুখে ; 
আমার বাপ খুড়া সব যাও দুরে-_ 
না জানি কার দুধ পড়ে কার মূখে ॥ 


আমার এই উত্তর শুনিয়া সভাস্থ সভ্যগণ খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
গানও শেষ হইয়া গেল 1” 

আর একবার লাকসাম স্টেশনের 'নকটবত* দৌলতগঞ্জ বাজারে কালীক্‌মার 
মাজ্টারের সাহত আমার গান হয়। কালীক্‌মার সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্প্র, তান 
আমাকে খুড়া মহাশয় বাঁলয়া থাকেন। তান একাঁট “মাল ফুকার” কাঁরলেন, যথা -- 


“হাঁরচরণ খুড়া আমার রঙ্গ বাজারের রঙ্গ দূলাল ॥” 
ইহার উত্তরে আঁম বাঁললাম, যথা-_ 


আম রঙ্গ বাজারের রঙ্গ দুলাল হই, 

স্বীকার করে এই কথা কই, 
রঙ্গের বালহারি যাই। 

ও তোর *বাশুড়ীকে দে আয়ে, 
দ,জনে একত্র হয়ে, 

একটা রঙ্গের দোকান খুলতে চাই ॥ 


১১৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


কালীক্‌মার মান্টার মহাশয়'ইহার উত্তর কাঁরলেন, যথা-_- 


আমার *বাশুড়ীকে আনিয়া দিতে পার । 
আমার *বাশুড়ীকে আনিয়া দলে, 

রঙ্গের বেচাকিনা করবার কালে, 

এই রঙ্গ মাপিতে আশির ফেরে পড়ে গেলে, 
তোমার চৌরাশিতে যেতে হবে। 


হরিচরণ-_-পড়লে পরে আশির ফেরে, চৌরাশিতে যাব পড়ে, 
চৌরাশির ভয় করি কৈ; 
যদি প্রত্যেক মাপে লাভে রাম কই। 
পাল্লায় ধরব জিনিষ চেপে, 
ভুল হবে না কোন রূপে, 
মাপব বিরাশি দশ আনার মাপে,__ 
যাঁদ থাকে ডাশ্ডি সই ॥ 


সঙ্গীত রচনায় এমন কৃতিত্বের অধিকারী হলেও এবং বহ সঙ্গীত রচনা করলেও 
দুঃখের বিষয় কালটীকূমারের রাঁচত মাত্র একটি সঙ্গত হস্তগত হয়েছে । সমসামায়ক 
বষয় 'নয়ে রাঁচত হলেও গানাঁটিতে কাঁবর র5নাশৈলনর ছটা নিদর্শন রয়েছে । 


কালকূমার ভাবতাত্তিবিক কবি, আর তার গুরূভাই জগবম্ধ্য ছিলেন চতুর বাক্য- 
বিশারদ । একবার উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ রঙ রহস্যমূলক কথা কাটাকাটি হয় ৪ 


কালকূমার _ জগবন্ধ্‌ রঙিন সরকার 
রঙে রসে মজায় মন। 
জগবন্ধ--আমার বায়ান্ন বরের কালে, 
রঙনন বলে কোন্‌ পাগলে, 
কালীর *বশর বাড়ী গেলে, 
রঙীন কয় তার শাশড়ী। 
কালন__ তুম বিদ্যায় রঙীন, বাদ্ধি রঙনন, 
আরো একটা চক্ষু রঙীন, 
সেই জন্য যে বলছি রঙীন, 
ইথে এমন দোষ হয় নাই । 
জগ- আম যখন যাই কালীর *বশুর বাড়ীর ভিতরে 
রঙনন চোখ পাছ দুয়ারে, 
মজাইলাম তোর শাশুড়ীরে, 
আজ পর্যন্ত ভূলে নাই । 


১৯৯৭ 


পর্বে বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কাল- মোর *বশুর করে ক্ষমতা, 
সেই অবাঁধ এই ক্ষমতায়-_ 
তোমার ট্যারা দূম্টি হয়েছে । 
জগ আমি যেম-নি মেরোছ মজা, 
তেমন পেয়োছ সাজা, 
তোর *বশুরের মাছের ভাজা, 
আম শেষ কাব। 
কাল+-- বিড়ালের স্বভাবের দোষে 
ফিরে ভাজার আশে পাশে 
ধরা পড়ে অবশেষে -- 
কেবল িছার বাঁড় খায় ॥ 
(বঙ্গের কাবির লড়াই ও সংগ্রহ ) 


অন্বিকা পাটনী সরকার (ঢাকা) 


হরিচরণ আচার্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য আঁম্বকা সরকার ঢাকা জেলার অন্তর্গত 
কালিয়াকুড় থানার অধীন বেণ্‌পর গ্রামে ১৮৮২ খম্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য 
কতরি পত্রের নামে নাম ছিল বলে তানি আঁম্বকা সরকারকে খুব স্নেহ করতেন। 
অনেক দিন তান হরিচরণ আচার্ষের সঙ্গে জোটে গান করেন । তারপর তিনি আলাদা 
দল গঠন করে অন্যান্য সরকারের সঙ্গে গান করেন। তিনি ৫৬ বৎসর বারশাল জেলার 
ঝালকাটতে বড় মনোমোোঁহনী নামে জনৈক মাঁহলার কাঁবগানের দল পাঁরচালনা করেন 
এবছ কাঁবত্বে যথেষ্ট উন্নাতি লাভ করেন। [তান ডাক, মালস, সাঁখ-সংবাদ 'কবি' 
প্রভৃতি বাভন্ল পায়ের সঙ্গত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উপাস্থত টগ্পা 
পাঁচালীতেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত এবং আচার্য কতা কর্তৃক আঁভনন্দিত । 

অম্বিকা সরকার রাধারাননীকে তরী, চন্দ্রাবলনঁকে স্টীমার এবং কব্জাকে রেলগাড়শ 
কল্পনা করে ব্রজলনলার একাট 'কাঁব' গান রচনা করেন । সেই গানের পদে, অয়েলম্যান, 
ড্রাইভার, স্টমার, আফসার, জংশন ইত্যাঁদ ইৎরেজী রূপক ছিল । বস্তুতঃ ব্লজলীলার 
কোনও গানে এতাদ্‌শ ইৎরেজী রুপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা নেই। তথাপি 
কাঁব যখন ব্ৃন্দার ভূমিকা নিয়ে সেই ভাব অবলম্বন করে গান রচনা করে গেয়েছেন, 
তখন বিপক্ষকেও এঁ কল্পনা বজায় রেখে উত্তর দিতে হবে । 


১৯৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


আঁম্বকা সরকারের গানের পদে 'ছিল-.. 


ছিল প্রেম-সাগরে রাধা তরা, 

ও তার নাবিক ছিলে তুমি হরি, চন্দ্রা ত ছিল ইস্টিমার ; 
যারে কাম নদীতে চালাইতে সারে হয়ে তার। 

হেথায় শিখে ড্রাইভারী, চালাও ক.ব্জা রেলগাড়া, 

বল, জলপথে শ্থলপথে হার 

এই ীতনটার কোনটায় বেশী সখ তোমার ॥ 


হাঁরচরণ আচার্যও কৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে সাজান ফ.কারের হাস্য পারহাসাত্মক 
জবাব দিলেন _ 


তুমি নৌকা স্টীমার রেলের গাড়ী, 
কল্পনায় সাজালে এবার, ধন্য কবিত্ব তোমার । 
শুনতে হয়েছ “রোড”, শুন গোয়ালের “লেডি”, 
প'ড়ে কোন্‌ ইস্কুূলে এ, বি, সি, ডি-_ 
ইথালিশে এত আঁধকার ? 


একবার ঢাকা নরাসখাদতে হারচরণ আচার্য ও আঁম্বকা সরকারের মধ্যে গানে 
হরিচরণ কল্পনায় দারূক সারথী এবং আম্বকা সরকার শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যে ট*পা-জবাব 
করোছলেন তা নিয়ে উদ্ধত হলো-__ 


হারচরণ- হলেম কল্পনাতে আম দার,ক, তুমি শ্রীহার। 
ব্রজে মধর লঈলা করে শেষ, 
দ্বার য় করেছ প্রবেশ, 
তোমার লীলা সাঁবশেষ, বুঝতে নার । 
তোমায় কেউ বলত 'লাউরা গোপাল". 
কেউ বলত পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান ; 
শ্রীকৃষ্ণ হে যথার্থ তত্ত বলে জ.ড়াও প্রাণ। 
বল, কোন পুণ্যেতে গোকলেতে-__ 
আয়ানকে লক্ষীভারা করলে দান ॥ 
আঁম্বকা-_ করে তপস্যা শত বৎসর, নিক্ষেপিয়ে ভান্ত-শর, 
যখনে প্রাণ ধরে দেয় টান। 
তাইতে নিজের ভার্যা দিলেম তারে-_ 
জগতে বাড়াতে ভন্তের মান ॥ 
হারিচরণ-- বললে, ভান্তগ্‌ণে বৃন্দাবনে আয়ান পেল রাই । 
আছে অন্নদান আর বস্ত্দান, 


৯১১০) 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


স্বর্ণদান ভূমদান গোদান, 
রাজ্য ছাড়া ভার্যা দান-_ 
আর তো শুনি নাই। 
বড় দান করেছ দাতার বেটা-- 
এমন দান সাজে না আর তোমা বই ; 
শ্রীকৃষ্ণ হে এই দানের গণে হলে জগজ্জয়ন । 
তুমি বাড়াতে ভক্তের মান, 
1নজের ভার্যা করে দান__ 
আয়ানকে রাখলে নিশানসই । 
তারে বাঝ্স দিলে তালা দিলে-__ 
কও দেখি খোলার চাবি দিলে কই ? 
আঁম্বকা-- বললে, বাঝ্স দিলেম তালা দিলেম, চাঁব দিলেম কই। 
দেই নাই আয়ানকে বাকের চাঁব, 
সেই চাবি তুই নাক চাশব, 
[চংশান্তির চিন্ময় চাঁব-_-জীবে পাবে কই। 
এই যে ভাবের তালার উল্টা কল, 
অটলে জানে কৌশল, 
টলের হয় মাথা ঘুরানি। 


দিবে কামের মোড়া কপাড়পোড়া-_ 
সেই জন্য দেই না তারে ছোড়ানি ॥ 
এই জবাবাঁট শুনে হরিচরণ আচার্ষের মন্তব্য-_ 
“আঁম্বকার এই উত্তরটি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল । ভাব ও সাধন রাজ্যের 
পরাকান্ঠা । বাঁলহাঁর কাবত্ব 1» 
নোয়াখালী জেলার কল্যাণাদি বাজারে আঁম্বকা সরকারের সাঁহত হরিচরণ আচাের 
কাঁবগান হয় । সেখানে উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ টপ্পা চাপান-উতোর হয়ৌছল-_ 
হরিচরণ-- এ জনক রাজার বন্ধু আমি নামাঁট সর্বজ্ঞ। 
তুমি সম্পকেতে জামাতা, বাৎসল্যে কার মমতা, 
দেখতে এলেম আজ হেথা, অ*বমেধ যজ্ঞ । 
করলে তপোবনে সণতা উদ্ধার- 
শানে সে লব-কঃশের রামায়ণ গান । 
পরাক্ষার ভয় জানকণীর দুঃখে পাতালে প্রয়াণ ॥ 
সীতা কে'দেছে মা মা বলে, বস্মধায় নিয়ে কোলে, 
করেছে পাতালে প্রস্থান । 


৯২০ 


হরিচরণ-_ 


আঁম্বকা-_ 


হাঁরচরণ-_ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


তুমি কারে মারতে পরথবীতে-_ 
ধরেছ জান পেতে ধনুবাঁণ ! 
সর্বজ্ঞজেব আজ আমার ভাগ্যেতে বড় নিদান । 
আমার আত সাধের গহবাস, 
আজ হতে হল নিরাশ, 
সে দঃখে কাঁদতেছে মোর প্রাণ । 
তাইতে বস্যধারে মারব বলে-_ 
ধরোছি জান পেতে ধনুবণি ॥ 
বললে, বসধারে মারবে ব'লে ধরলে ধনবণি। 
পেয়ে যৎ সামান্য কস রি, সম্পর্ক গেলে পাসরি, 
কেট:কে ব্যাঁড় *বাশুড়ী, জামাই ত জোয়ান ॥ 
তোমার এই আশ্চর্য কার্য দোৌখ-_ 
সভার সবে আছে চোখ বনজে ; 
সীতাপাঁত ছ ছি ছি, এ কাজ কি তোমার সাজে ? 
দেখ মায়ের ঘরে মেয়ে যায়, তাতে কিবা আসে যায়, 
এত রাগ কর কি বুঝে । 
মারবে জামাই হয়ে শবাশুড়ঈকে _ 
সমাজে মূখ দেখাবে কোন্‌ লাজে 2 
বসূধা এখন আমার শ্বাশুড়ী নয় । 
আম বর্তমানে পত্‌ আয় ভোগ করিতোছ ; 
অতএব বসূধা আমার বিহাইন হয় । 
বললে, িত: আয় ভোগ করতেছিস বসুধা বিহাইন। 
বাছা! বুঝোছি তোর বাাদ্ধটূক, কোন্‌ লাজে দেখাব মুখ, 
বিচার করুক সভার লোক, আইন ক বে-আইন। 
বলে পত্‌ আয়ু ভোগের কথা__ 
এককালে বাজালি কলঙ্কের ঢাক, 
রাম জামাতা অন্যা কথা দূরে রাখ । 
যাঁদ বসুধা তোর বহাইন হয়, বঝেছি বিপর্যয়, 
ধরোছস্‌ পিতৃ আয়ুর ফাঁক । 
তবে লব-ক্‌শেরে নাতি ডেকে-_ 
সকালে জনকেরে বিহাই ডাক ॥ 


(বঙ্গের কবির লড়াই ) 


৯০১৯) 


মহিম সরকার (খুলনা ) 


মাঁহমাচরণ বা মাহম সরকার খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানার অধীন কাটাদ,ুরা 
গ্রামের আঁধবাসী ছিলেন। 'তাঁন একজন প্রোমক .ও রাঁসক কাব বলে সংপারাঁচত 
ছিলেন এবং তাঁর রাঁচত সঙ্গীতে ভাবতন্ময়তার স.স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। যেমন-_ 


মহাভাবের তরঙ্গে অকুল দরিয়ায়-_ 
কুলমান 'দিয়োছ ডা'রয়া । 

দিলেম প্রেমের সাগরে দেহতরীখানি ছাড়িয়া ॥ 

তরী ডুবে যাক নইলে ভেসে যাক, 
যেন আর আসে না কিনারায় ফিরিয়া । 

আর্ধ বোঁদক ধর্মস্‌তে, কলের ফূল অষ্টপাশের এক মালা গেথে, 
সূখে ছিলেম গলে পাঁরয়া । 

ও তার করুণা 'দিঠি সদ কাটিয়া, ঘরে আস ধরম নাশিয়া, 

(প্রাণ সই সইরে !) আমার মালা নিয়েছে হাঁরয়া ॥ ইত্যাদি 


মাহম সরকার রাঁচত আরও একাঁট গানের উদ্ধৃতি অপ্রাসা্গক হবে না 


সেজান কি করল রে আমায় কি জানি ক দয়ে। 
আমি কইতে নার, সইতে নার গো-_ 
সে আমার কি 'গয়েছে নিয়ে ॥ 
ব্যথার ব্যথত কে আর আছে, 
সে আমায় কি দিয়ে ি নিয়ে গেছে-__ 
কে দিবে বঝাইয়ে_ 
আমি বিষ খেলেম না সুধা খেলেম গো-- 
কি ছিলেম কি হলেম কি পেয়ে ॥ 
অতপ্ত নয়নের আশা, আমার লঙ্জা ভয় রমণীর ভূষা, 
সব বিসর্জন 'দয়ে। 
ঘরে গর গঞ্জন, সমাজ বন্ধন গো 
রই আম আর "কতকাল সয়ে ॥ 
যে যল্ণা সয়ে থাকি, 
আম মইলে জ্বালা জড়ায় না ক-_ 
কে দিবে তা কয়ে। 
আমার মরণ আঁধিক স্মরণ জ্বালা গো-- 
যাব রাই রসরাজকে থ;য়ে ॥ 
( বঙ্গের কাঁবর লড়াই ) 


১৭২ 


কুগুবিহারী দত্ত (বরিশাল ) 


, কবিয়াল কংঞ্জাবহারী দত্ত শতাধিক বংসর পর্বে বারশাল জেলার রঘুনাথপুর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। যে কালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কূলোদ্ভব ব্যান্তদের কাঁবগানে অংশগ্রহণ 
সমাজের চোখে নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল সে সময় যে কয়জন কাঁব সাহস করে কাঁবগানে 
যোগদান করেন কঞ্জ দত্ত তাদের মধ্যে একজন। তান খুলনার বিধ; সরকারের দলে 
প্রথমে দোহার হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু নিজ কাঁবত্ব প্রাতিভাবলে অত্যল্প কালের মধ্যে 
“সরকার” শিক্ষা করে নিজস্ব দল গঠন করে প7রোপ্যার কাঁব'র ব্যবসায়ে লিপ্ত হন 
এবৎ যথেষ্ট স্মনাম অর্জন করেন। ঝালকাটি বন্দরে “বীণাপাঁণ কাব পাট” নামে 
তাঁর দলের স্হায়ী গদী 'ছিল। গানের বায়না 1নয়ে তান পূ্‌ববঙ্গের বাভন্ন স্থানে 
পাঁরভ্রমণ করতেন । গান রচনার চেয়েও জবাব ও টপ্পা পাঁচালীতে 1তাঁন দক্ষ 'ছিলেন। 

বারশাল শহরে ছ' আনিন কাছারীতে গানে একবার কাবয়াল শরৎ বৈরাগী সখখ- 
ধবাদ গানের 'ততনাট ফুকারে গাইয়েছিলেন- এবং কুঞ্জ দত্ত তার যে জবাব দিয়ে- 
ছিলেন তা নিম্নরপে- 


১। দেখি চামাঁচকায় ধরেছে পেখম । 
কুব্জা হল বাদশার বেগম, 
ক্‌জীর কি জোরের কপাল, 
তুমি রাজা হলে গো রাখাল ॥ 


€ জবাব )-_বলালি, ক্‌ব্জা হল বাদশার বেগম 
চামাঁচকায় ধরেছে পেখম 
কব্জার জোরের কপাল 
হল সে রানী আমি ভূপাল। 
কালে কালে ক না খাটে 
গঙ্গাস্নান পাতক,য়ার ঘাটে . 
দূতী ! ভেকের নৃত্য সাপের পিঠে 
ছাগে চাটে বাঘের গাল ॥ 


২। হল কংসের দাসী পাটেমবরা, 
রাই কিশোরী রাসেশ্বরা, 
আজ দেখি তার মান্য যায় 
ত্যাম কুজীরে বসালে বাঁয় ॥ 


€ জবাব )_বলাল, দাসী হল পাটে*্বরী, 
রাই কিশোরণী রাসে*বরী 
আজ নাকি তার মান্য যায় 
আম রাধার কোট।ল শ্যাম রায় । 


১২৩ 


পূব বঙ্গের কবি-সঙ্গত 


কোটাল, পাত পেয়ে কূজী, 
কত আর সম্মানের পাজ, 
'দূতী ! জোনাকীর আলোকে ব্াঁঝ, 
পৃণিমার চাঁদ লঙ্জা পায় ॥ 
৩। তুমি পেয়ে সে পরের নৈবেদ্য, 
তুলসী দিয়ে করে শুদ্ধ, 
নিজের রাজভোগে লাগাও ॥ 


€ জবাব )--বলাল, পাই যাঁদ পরের নৈবেদ্য 
তুলসী 'দয়ে কার শুদ্ধ 
বলাল কি গো বৃন্দে সই 
আম পরের বস্তুর প্রিয় নই । 
ভান্ত চন্দনে ক্‌বূজা, 
করে আমার চরণ পূজী, 
তাইতে কূজারে বানায়ে সোজা-_- 
ভোগের যোগ্য করে লই ॥ 


কংঞ্জ দত্ত মহাশয়ের শিষ্য-ভাগ্য খুবই সপ্রসম্ম বলা যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে 
চন্দ্রকান্ত দাস ও হাঁরচরণ নাথ ডাকসাঁইটে কবিয়াল ছিলেন। আশ্বনী সরকার এবং 
অনম্ত সরকার ও সখ্যাতি অর্জন করোছিলেন। তাঁর অপর শিষ্য নকমলেশ্বর সরকার 

তো অগ্রাতিদ্বন্দবী কাঁবয়াল এবৎ পূর্ববঙ্গে ধ্পদী কাবগানের অন্যতম প্রবস্তা ছিলেন। 
(কবিয়াল ঃ কাঁবগান ) 


শরৎ বৈরাগী (বরিশাল ) 


গত শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করে যে সব কবিয়াল প্রভূত নাম বশ অর্জন 
করে গেছেন, শরৎ বৈরাগী তাদের মধ্যে অন্যতম । বাঁরশাল জেলার ঝালকাটতে 
তান দীর্ঘাদন রাঙা যামিনী নামে জনৈক মহিলার সহযোগে "আদর্শ কাব" নামে 
দল পাঁরচালনা করেন। পরবতাঁ কালে উভয়ের মধ্যে মনোমালন্যের দরূণ শরৎচন্দ্র 
নতুন দল গড়েন । রাঙা যাঁমনীও আবার দল গঠন করে কুঞ্জ দত্তের শিষ্য নক্‌লে- 
*বর সরকারকে 'কাবয়াল' রূপে নিষুস্ত করেন। ১৩২২ সালের দা পূজার প্রথম 
গানেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জমিদার বাড়ীতে উভয় দল পরস্পরের সম্মখশন হয়। এই দল 
ভাঙাভাঙর বিষয়কে কেন্দ্র করে নক্‌লেশ্বর সরকার এক রঙ ফুকার করোছিলেন-__ 


১২৪ 


প্‌ বঙ্গের কবি-সঙ্গীতি 


আগে লোকের মূখে তত্ব শুনি, | 
শরৎ আর রাঙা যাঁমনী, দল করেছেন বহ্াদন ; 
এখন আত্মদ্বন্দ্ে হল ভিন । 
দারুণ বিচ্ছেদ রাব করে, নিষ্প্রভ চাঁদ পুড়ে মরে, 
হল যামিনীর অভাবে পড়ে ;-.. 
শরৎচন্দ্র জ্যোতিহীন ॥ 


শরৎ বৈরাগী দলীয় কলহ ভীঁত্তক এই রঙ ফুকারের নিম্বরূপ জবাব দেন-_ 


দেখি এ দলের রাঙা যাঁমিনী, . 
নৃতন দল করেছেন তিনি, পুরাতন লাগে না ভাল; 
তাইতে নূতন সরকার জোটাল। 
দলে দুইটা ছুকূরী আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে, 
থাকে ছোকরা সরকার পাছে পাছে, 
সভাটা করেছে আলো ॥ 


বাঁরশাল শহরে ছ" আনির জামদার কাছারাীতে বিশিষ্ট কাঁবয়াল কুঞ্জাবহারী দত্ত 
ভাঁর বিপক্ষে টপ্পা করেন-_ 


আম পূর্ববঙ্গের আধিবাসী হরি শমাঁ নাম । 
ভেবে বিষয় বিদ্যা আঁনত্য, পড়োছ বৈষ্ণব সাহত্য, 
জানতে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, শ্রীক্ষে্রে এলাম ॥ 
আঁম লোকের মুখে শুনলেম যেমন _ 
প্রত্যক্ষ স্বচক্ষেও দেখলাম তাই ; 
জগবন্ধ; আজ তোমার একাবন্দু করুণা চাই । 
শুনি নন্দের নন্দন যেই, শচী-সৃত হল সেই 
বলরাম হয়েছেন নিতাই । 
তবে শ্্রীক্ষেত্রের এই শ্রীমান্দরে-- 
কে তোমরা বিরাজ কর দুটি ভাই ? 
আর আছে সুভদ্রা সতী, অজ;ন ছিল তার পতি, 
এখন সে প্রাণে বেছে নাই । 
তবে কি কারণে বল শুনি- 
সূভদ্রার শঙ্খ 1সন্দুর দেখতে পাই ? 


শরৎ বৈরাগী জগন্নাথ লীলা ভীন্তক এই টপ্পার 'নয়োন্ত জবাব দিয়েছিলেন-_ 
তুমি কৃতকর্মা হরি শম্য করলে প্রীণপাত। 


৯২৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


আমি জাতির কতাঁ জগন্নাথ, 
আমার বাজারে বিকায় ভাত, 
জাত কূলীনের মেরে জাত, কার আত্মসাৎ ॥ 
ব্রজের নন্দ নন্দন মাধূর্ষের ধন-. 
নদীয়ায় হয়েছেন শচীর নিমাই, 
যুগধর্ম হরিনাম দিতেছেন অবধতে নিতাই। 
রাজা ইন্দ্রদ্যয়ের তপস্যায়, ঠেকে ভান্ত সমস্যায়, 
উীঁড়ষ্যায় এসে কাল কাটাই। 
আমি এ*বর্ষের ধন লক্ষমীকান্ত-_ 
নারায়ণ হলেম জগন্নাথ গোঁসাই ॥ 
আর অন হয় নর নারায়ণ, 
নর-দেহের হল মরণ, 
নারায়ণ অৎশের মরণ নাই। 
তাইতে স্/ভদ্রা সধবা সাজে -_ 
দুই পারে আছি আমরা দুটি ভাই ॥ 


শরৎ সরকার গাঁণকার ঘরে জন্মেছেন বলে লোক জানাজানি ছিল। একবার এক 
আসরে আলোচনা প্রসঙ্গে হরিচরণ আচার্য শরৎ সরকারকে প্রশ্ন করেন “তুমি কার 
ছেলে ? উত্তরে শরৎ সরকার রহস্যচ্ছলে বললেন-_ 
কথা শুনে মনে পেলেম মনস্তাপ, 
মন জানে পাপ, মা'য় চিনে বাপ, 
মা বলেছেন বাপ হরি আচার্য ॥ 
(কাঁবয়াল ঃ কাঁবগান ও সংগ্রহ ) 


অন্জুনিচন্দ্র দেবনাথ (ত্রিপুরা ) 


ন্রিপূরা জেলার আন্দিক্‌ট গ্রাম নিবাসী প্রাসদ্ধ কাঁবর সরকার অর্জনচন্দ্র দেবনাথ 
হারচরণ আচার্যের কাঁব-জীবনের প্রারাশ্তক কালের একজন [বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। 
তান ১৮৮১ খাঁম্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক, মালসী, কাব, সখা সংবাদ প্রভাতি 
বাঁভন্ন ধরনের গান রচনায় তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। গুরু-ীশষ্যের মধ্যে 
নানা স্থানে কাব্যদ্বন্ব অন্ষ্ঠিত হয়। সেসব গানে অজন সরকারের 'নিজস্বতার 
ছাপ পাওয়া যায়। 


৯২৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


, একবার ক্যামল্লা শহরাস্ছিত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রাঙ্গনে হরিচরণ আচার্ষ 
ও অন দেবনাথের: মধ্যে গান হয়। অর্জুন সরকার “উাঁচতরাম” এই কাল্পনিক 
নাম নিয়ে হরিচরণকে 'বাল্মিকী'র ভূমিকায় রেখে এক টপ্পা চাপান দেন। তার 
ভাবার্থ এইর্‌প--“বাল্মিকী মান! তোমার রচিত রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাস 
রাঁচত রামায়ণের এত গরাঁমল কেন ?” 
হরিচরণ আচার্য উত্তর করলেন “কৃত্তিবাস পাঁন্ডতের সহস্কৃত জ্ঞান কম থাকায় সে 
আমার রামায়ণের প্রকৃত অনুবাদ করতে না পেরে কৃন্িম অর্থ প্রকাশ করে। সতরাৎ 
আমি কেন তার রাঁচিত কৃত্রিম রামায়ণের জন্য দায়শী হব ?” 
তারপর ট্পার ভাবে বললেন-- 
. বাছা! আম যে রামায়ণ লিখি-_- 
রাম জশ্মের ষাইট হাজার বৎসর অগ্রিম ; 
কাত্তবাসের কাঁতিতে অনেক রয়েছে কৃত্রিম । 
কথা রাষ্ট্র আছে চিরকাল, 
চানর শিরায় দিলে জ্বাল, 
মান্ট গুণ কভু পায় না নিম। 
তুমি “উঁচিতরাম” যে নামটি ধর-_ 
তুমি কি উচিত বোঝ ঘোড়ার ডিম ॥ 
শ্রীহট্র জেলার মাধবপুর কাছারীতে একবার হারিচরণ আচার্য ও অর্জুন সরকারের 
সঙ্গে টপ্পায় নিম্নরূপ বাকযদ্ধ অন্যাষ্ঠত হয় £ 
হারচরণ- “এই যে পাঁথব নাম ছিল আমার রাজা যুধিষ্ঠির ৷ 
লাগন্ে, শোকের আগুন গান্রেতে, অশ্রুজল বহে নেন্রেতে, 
মৈল কমরুক্ষেত্রেতে, সুহৃদ বন্ধ; বীর ॥ 
আসতে স্বর্গপথে যাজ্জসেনীঁ_ আর চার ভাইয়ের হল মরণ ; 
সত্য তত্ত আমাকে বল হে বপদবারণ । 
ছিলেম পাঁথবীতে যতদিন, দুঃখে সুখে গত দিন, 
শেষে এই স্বর্গ আরোহণ । 
আসতে স্বর্গপথে কোন পাপেতে- 
হ'ল মোর নরককূলন্ড দরশন ? 
অর্জন-_ কাঁবর কল্পনাতে হলে অদ্য রাজা যাঁধান্ঠর ৷ 
কাঁবর কল্পনা করতে রক্ষে, থেকে আজ তোমার বিপক্ষে, 
এসে রত্রসভার সমক্ষে, হলেম যদ;বীর ॥ 
দাদা, আমার কার্যে বিচার বুদ্ধি জানেনা- 
ভক্তের প্রাণে কোন দিন । 


১২৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গ'ীত 


আমার উপর দাদাগো- তোমার 'নর্ভরতাহীন। 
এই যে কুরুক্ষেত্র সমরে, পরীক্ষায় যাও ফেলপাড়, 
তাই হল নরক দেখার চিন্‌। 
কেন অম্বহ্থামা হত ইতি--এক বাক্যে কও নাই দ্োণ বধের দিন ॥ 
হারচরণ- সত্য ঠাকূর কি জন্য মিথ্যা শিখাও আমাকে ? 
এই যে অশ্বগথামা হত গজ, সরল প্রাণে খুব সহজ-_ 
বলোছ গুরুর সম্ম্‌খে। 
আমার গজ শব্দ ঢাক্‌বে বলে 
কও শুনি শঙ্খধ্বান করল কে ? 
অজজন_ বললে, গজ শব্দ ঢাকতে শঙ্খের ধ্যান করল কে ? 
আমি শঙ্খের শব্দ করোছ, শব্দে লোক স্তব্ধ রেখোঁছ, 
দাদা তোমার কাছে বলতোছ, ভয় কি আন্নিকে। 
কার সাধুর সঙ্গে সাধ্াগার-_ 
আম তো ছলের সঙ্গে কার ছল। 
দর্পহারী আমার নাম - ভন্তে কয় ভন্তু বাৎসল ॥ 
সাধ এক চক্কে বহ; কার্য, আমার লীলা আশ্চর্য, 
রাঁসকে বোঝে সে কৌশল । 
দাদা, নূনের পুতুল হয়ে তুমি 
কি জন্য মাপতে চাও সাগরের জল ॥ 
হারচরণ-- ঠাকুর তুমি সূর্য জীব হয় তেজ, 
তুমি বানর, জীঁব তার লেজ, 
জীব ঢেশক, তুমি তার মুঘল । 
ঠাকুর, তুম হয়ে কর্মকতাঁ-_ 
কি জন্য জীবকে ভোগাও কর্মফল ॥ 
অজঃন জীবে আমি আম, আমি কাঁর-- 
আমাতে 1ঠক রাখে না একতা । 
জীবে ভাবে এই ভবে সকাল নিজের ক্ষমতা ॥ 
এই যে সূমতি কূমাত দ্‌ই, সকল জীবের দেহে থুই, 
একথা নয়কো অন্যথা । 
কর্ম মনে করাই জীবে করে-_ 
একমান্র আমি কর্মের ফলদাতা ॥ 


রায়প;রা দীননাথ সাহার বাড়ীতে কবিগানে হরিচরণ অজরন সরকারের বিরুদ্ধে 
টপ্পা করলেন-_ 


১২৮ 


পুর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গনত 


সুবাহ? গন্ধর্ব আম কাঁবর ভাবে হই'। 
এখন চোদরাজ্যে আগমন, বহহদেশ কাঁরয়ে ভ্রমণ, 
উঁচত কথা আজ এখন, যখন তখন কই ॥ 

চলছে হদ্য মুদ্য খাদ্য খাওয়া-_ 
আনন্দের সমা নাই আর রাজবাড়ী ; 
বিয়ে করে এনেছে ভীষ্যক রাজার কুমারী । 

তাইতে পাড়ার যত নারীলোক, দেখতে নূতন বউ-এর মুখ, 

দাঁড়াইল সব সার সার । 

আইলি কেমন বউ তুই দোলার 1ভতর-_- 
বউগেো ! তোর মূখে দোখ মোছ দাড়ি ॥ 


অজন সরকার জবাব দলেন__ 


চোঁদরাজ [শশুপাল আম কাঁবর কল্পনায় ৷ 
আ'ম পেয়ে বিয়ের ?নমন্নণ, ভনম্মক আলয় আগমন, 
কত ছাঁব কার অঙ্কন, মনের আলপনায় ॥ 
আমি রীকমনীরে বিয়ে করে-_ 
সাড়ম্বরে নিয়ে যাব নিজ নিকেতন । 
হেথা এসে দোঁখ কৃষ্ণ, করেছে র্ীকনণী হরণ ॥ 
নিয়ে নারদ মুীনর উপদেশ, 
দোলায় চড়ে িরলেম দেশ, 
র সভায় পেয়ে বড় লাজ । 
আম 'নজ গৃহে ফিরে এলেম, অঙ্গে পরা বিয়ের সাজ ॥ 
আমার হয় নাই যখন বাহ, আমোদ প্রমোদ সমহ, 
গানবাজনার প্রয়োজন আর নাই । 
অনেক প্রাপ্তি আশা করোছলে, গন্ধের পো-_ 
তোমার সে আশাতে পড়ল ছাই ॥ 


হারচরণ আচার্য এই জবাবের রহস্যপূর্ণ শ্রাত-জবাব করলেন-__ 


আমার প্রাপ্য নষ্ট হবে, কোন কথার কারণ £ 
আ তোর না হল নাই বিবাহ, 
আমোদ প্রমোদ সমূহ, 
গান বাদ্য বন্ধ রউক এখন 
আম পি দশ টাকা নিয়ে যাব, 
যোঁদন তোর শ্রাদ্ধে গা"ব রামায়ণ ॥ 


১২২০১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ময়মনাসংহ জেলার কুলিয়ারচর গ্রামে ঢাকার তাঁরণী সরকার টউপপা করোছলেন-__ 
আম কম্পনাতে মং এস, এম, ভট্টাচার্যখ্যা ৷ 
তুম বাঁওকম চাঁদ চট্টোপাধ্যায়, পারদ সর্বাবদ্যায়, 
গঁতার অষ্টাদশ অধ্যায়, করেছ ব্যাখ্যা ॥ 
ছল গঁতাতে সংস্থাপনাথয়ি-_- 
রক্ষণ তাঁম 'দিয়েছ লাখ, 
হস্ছাপন আর সংরক্ষণ - এই দুই কথার অর্থ কি ? 
আবার বাঁললা কৃষ্ণতারতে, 'নর্মল কৃষ্ণচারতে, 
ক জন্য কলঙ্ক দৌখ। 
আবার কৃষ্ণকে লিখেছ মানুষ-_ 
কও শুনি এই লিখার মাহাত্ম্য কি ॥ 


উত্তরে অর্জন সরকার ট”্পা করেছেন-- 
করলে, অর্ধেক বাথলা কিছ ইথাঁলশ, কাঁবত্বের বিধান। 
রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষার "বাঁধ, 
ইৎিশ নাম কও গ্‌ণানাধ,_ 
বুঝলেম শুনে তোমার উপাধি- ব্রাঙ্গণের সন্তান ॥ 
শ্রীক্ককে মানুষ বলে, কি জন্য আমি করোছি লিখন ; 
করেছে কত রঙ্গ, উলঙ্গ করে গোপাীগণ। 
নিযে মানুষের গভে জন্ম, কবে মানুষেব কর্ম, 
সবই তার মান;ষ আচবণ। 

করে মান্ষ লীলা, মানুষ খেলা, 

তাই তারে মানুষ করোছ লিখন ॥ 


দ্বিতীয় আসরে তাঁরণী সরকার আবার টগ্পা করলেন-- 

করে মানুষলনলা তাইতে মানুষ, লিখলে কৃষেরে । 

গেল বিষ খেয়ে রাখালের প্রাণ, বাঁচাইল কৃষ্ণ ভগবান, 

বল মরার করতে জীবন দান, মানুষ কি পাবে ॥ 

আরো অস্ন ছাড়া শুধ; হাতে, মথন্রায় রজক কেটে করে খুন ; 

মানুষ হলে গোক্‌লে কেমনে থায় দাবাগুন। 

ধরে বাম করেতে গোবর্ধন, রক্ষা করে গো ব্রাহ্মণ, 
ইন্দ্রের গালেতে কাঁলচূন । 

এসব কাজে কর্মে বুঝা গেল-- 
শ্রীকৃষের রয়েছে এশ্বারক গণ ॥ 

(বঙ্গের কাঁবর লড়াই, সংগ্রহ ) 


১৩০ 


হরিহর আচার্ঘ (ময়মনসিংহ ) 


.. হরিহর আচার্য সম্পর্কে কাব গুণাকর হরিসরণ আচার্য মহাশয় বলেন__ময়মনীসহহ 
শিজলার 'বিরযানয়া গ্রামের হাঁরহর আচার্য মহাশয় একজন খ্যাতনামা কাঁব। কাঁবগানে 
তাঁহার সাঁহত আমার বহু পাল্লা হইয়াছে । জবাব ও টগ্পা কাটাকাঁটর চেয়ে ছড়া 
কাটাকাটই তাঁহার সাঁহত আঁধক হইত । ধলার জীমদার বাড়ীর বারোয়ারী প্রায় 
তাঁহার সাঁহত গানের সময় তান ছড়া গান করিয়াছিলেন । যথা ৪ 


“এসেছেন হার আচার্য কাঁবতে উত্তম 
আমার ভাগ্যে আসূল বুঝি দাক্ষণ দেশী যম 1” 


এই ছড়া গানে সুন্দর একট; কাঁবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, আমার বাড়ী তাঁহার 
বাড়া হইতে প্রায় ৩ দিনের পথ দক্ষিণ দিকে । 


আম তদুত্তরে বাঁললাম ৷ “উত্তর দেশীয় লোকের নিকট দাঁক্ষণ দেশীয় যম সর্বদাই 
পরাভব পাইতেছে ।” 

দ্টান্ত স্বরূপ বাঁললাম £--একবার দক্ষিণ দেশীয় যম শিশু; মার্কণ্ডেয়কে 
আঁন্তমকালে গ্রেপ্তার কারতোছিলেন। মারকন্ডেয় নিরূপায় হইয়া শিবলিঙ্গকে জড়াইয়া 
ধারলেন। িবাঁলঙ্গ হইতে শব স্বয়ং বাহর হইয়া দাক্ষণ দেশীয় যমকে বিশেষরূপে 
অপদস্থ কারলেন। দাঁক্ষণ দেশীয় যমও উত্তর দেশীয় কৈলাসবাসীঁ মহাদেবকে স্তব- 
স্তুঁত করিয়া দক্ষিণ দেশে পলাইয়া আসিল ।» 


আরও বাঁললাম-_“ময়মনাঁসত্হ জিলায় তোমার বাড়ী; এই জিলায় রাজা 
জামদার [সহহ, ব্রাহ্মণ পাঁস্ডিত সিখহ, যান্রার দলের আঁধকারী 'সিহ্হ, কাঁবর দলের 
সরকারও সিংহ । ইহার মধ্যে তুম একটী বিশেষ সিথহ । “ত্বাম” সিংহের কাবিত্ব 
হইয়াছে তোমার 'কেশন'_তোমার কাবিত্বের তেজ হইয়াছে “লেজ'-_কবিত্বে প্রতিপক্ষকে 
চর্্বণ কারবার জন্য ভাষা হইয়াছে দুপা “দন্ত” ভূত ভাবষ্যং হইয়াছে দুটী “কণ”-- 
বর্তমান হইয়াছে তোমার “মুখ'__বিদ্যা, মেধা, শাস্তরজ্ঞান ও প্রতয্যৎপন্নমাত হইয়াছে 
চাঁরিটী 'চরণ*_তাড়াতাঁড় ছড়া বাঁলতে পার ইহা তোমার গজহৰা' াবপক্ষকে ভয় 
প্রদর্শন করা তোমার শরীরের “লোম' ইত্যাদি আরও কত 'কছ; বাঁলয়া আচার্য 
মহাশয়কে "সথ্হ' বানাইয়া আমি সেই সভায় সবিশেষ প্রশখসা পাইলাম । 

আরও একবার বাজিতপুর ম্‌ন্সেফী আদালতে হরিহর আচার্য মহাশয়ের সহিত 
আমার গান হয়। সেই আসরে আচার্য মহাশয় আমাকে শ্রীকৃষ! উল্লেখে নিজে 
বন্দাদাতি রূপে টপ্পা কারলেন। টপ্পাটি এই ৪ 

“কৃষ্ণ! তোমাকে কুক্জা কোন গুণে ক দান করিয়া প্রাপ্ত হইল £” 

আমি তদ্‌ত্তরে বাঁললাম ৪ 

প্পূর্ব জন্মের সাধন ছিল, উপলক্ষ চন্দন দান ইত্যাদি ।” 

তিনি ইহার উত্তর করিলেন £- 


১৩১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


প্জগোপণীরা কি তোমাকে চন্দন দান কারত না? শ্ত্রীদাম শাপে বরৎ রাধিকার 
চন্দন দোষাঁ হইতে পারে । অন্যান্য বজগোপিগণের তাহাতে দুঃখ হইল কেন ?” 

আমি তাহার উত্তরে বলিলাম ৪ 

“যখন সমদ্রেতে ভাটা লাগে, শাখা নদী তার আগেতে শদকায় । 

তেমূনি রাধাসাগর দ্বাপর যুগে, দূতিগো ! তোমরা শাখানদাঁর প্রায় 1” 

[তিনি তদুত্তরে যাহা বাঁলয়াছলেন তাহা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া 
পাঁড়য়াছিল। তাঁহার উত্তরাঁট এই £__ 

“কেমন রঙ্গের কথা বললে ওহে ন্রিভঙ্গ কানাই । 

আছে শাখা নদীর জোয়ার ভাটা, সম[দ্রেরতো ভাটা নাই ।৮ 

আমার মাথা ঘঢরিয়া গেল-_সম[দ্রের ভাটার সত্যতা নির্ণয় কারতে পারিতোছ না। 
তথাপি কাবদ্বভাব সলভ কাঁবত্ব নিয়া ইহার উত্তর দেওয়ার জন্য আসরে দাঁড়াইতে 
হইল। গান করাইলাম, যথা ৪- . 

“আছে প্রেম-সাগরে বিচ্ছেদ-ভাটা |» ইত্যাদ। 

সমদ্রের ভাটা সম্বন্ধে আমার এই উত্তরাট কির্প হইয়াঁছল তাহা পাঠকগণ 
বিবেচনা কাঁরবেন ৮ 

হাঁরহর আচার্য হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের সমসামায়ক। তাঁর মত্য্র পর 
ময়মন[সৎহে আর তেমন প্রাতিভাশালন কবিয়ালের আবিভার্ব ঘটে নি। 

(বঙ্গের কবির লড়াই ) 


দেবেন্দ্রনাথ দাঁস (ঢাকা) 


এই কাঁবয়াল সম্পর্কে হারচরণ আচার্য বলেছেন, “বিরুমপদুর ফোলঘরের নিকউবত্শ 

হাসারা গ্রামে কাব দেবেন্দ্র সরকারের বাড়ব ছিল। আমি তাহাকে ভাই সম্বোধন 
কারতাম । সে রামকানাই সরকারের 'প্রয় ছান্র ছিল। তাহার সাঁহত আমার নানা 
স্থানে গান হইয়াছে ৷ প্রত্যেক গানের দম সে আমার বাসায় বাঁসয়া থাকত । জবাব, 
টপ্পা, ছড়া কাটাকাটতে সে প্রায উদাসীন ছিল। কাজেই এসব জবাব, টপপা ও 
ছড়া রচনার ভার আমার উপরই থাকিত। আমার পরামশনি;সারে এসব রচনা হইত ।” 
সাধারণ চাষাঁঘরে জন্মগ্রহণ করলেও গানের জবাবে তান যথেষ্ট ম্যান্সিয়ানাব পাঁরচয় 
দিয়েছেন বলে জানা যায়। ঢাকা চুড়াইন বাজারে নকূলেশ্বর সরকারের সঙ্গে গানে 
তান এক রঙ ফুকার করেন-_ 

কয়টা নট আনল দলে, যাদযন্ন শিখায়ে ; 

ওরা নাচে মাজা নাচায়ে । 


১৩২ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


সবাই বলে নকুল নকুল, 

কেউ ধরে না নক্যলের ভুল, 

সকল শ্রোতার মন করে লয় আক্ল-_ 
নটর নাচনা দেখায়ে । 


এই রঙ ফুকারের জবাবে নক,লে*বর বলেছিলেন-__ 


মিছে গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে, 
ঠাট্টা করে গোল মোরে, 
নটী 1নয়ে কাঁব-গায় ;.- 

আছে নটীর মান্য এ ধরায় । 

ব্রজরসের পাঁরপাঁট, কৃষ্ণ নট আর রাধা নট+, 
ও তোর চোদ্দ গোষ্ঠী মাথাক্ট, 
প্রণাম দেয় সেই নটীর পায় ॥ 


এঁ গানের পালাতেই নকূলেশবর দেবেন্দ্র সরকারের বরুদ্ধে টপ্পা করলেন- 
তুম স্ব্গের রাজা হও দেবেন্দ্র, আমি তপোধন । 
ীনয়ে কোন পাপের ক প্রসঙ্গ, 
কার সঙ্গে কারয়ে রঙ্গ, 
তোমার সর্ব অঙ্গ ভগাঙ্গ হল ক কারণ £? 
তাঁম সহন্র বংসর ল্‌কায়ে-_- 
কি জন্য ছিলে পদ্মের মৃণালে ; 
শ্নিদ্রা আর অনাহার - 
কও তোমার কোন পাপের ফলে । 
অদ্য পড়লে আর এক সমস্যায়, 
কাটা মুণ্ড পাছে ধায়, 
তোমাকে গ্রাস করবে বলে । 
হাতে বজ্র থাকতে কি নামত্তে, 
ডুব দলে সরস্বতীর সাঁললে ॥ 
দেবেন্দ্র সরকার জবাবে বলোছিলেন-_ 
বললে, কও তোমার ভগাঙ্গ হলো, করে ক রঙ্গ । 
আম অজ্ঞানে করোছ পাপ, 
গৌতম দিয়েছেন আঁভশাপ, 
তাইতে ভোগ কার এ মনস্তাপ, হয়ে ভগাঙ্গ ॥ 
জীবের মন হলো হীন্দ্রয়ের কতাঁঁ_ 


৯৩৩ 


পূব" বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


জীবাত্মা মনের প্রেরণায় ভোলে; 
মন হলে বিপথগামন, জীবাত্মা কূপথে চলে। 
আম বনত্রাসূরকে করে ক্ষয়, বহ্মহত্যা পাপের ভয়, 
লুকালেম পদেন্নর মণালে ; 
অদ্য নমচি দানবের ডরে- 
ডুব দিলেম সরস্বতাঁর সাঁললে ॥ 


এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তারকেম্বর 'তীথে নবীন সেন নামক জনৈক ব্যান্তর 
স্্ী এলোকেশীর সঙ্গে মোহন্ত ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে নবীন সেন এলোকেশীকে কুপিয়ে 
হত্যা করে। এই ঘটনা অবলম্বন করে দেবেন্দ্র দাস “নবীন সেনের কাব” নামে গান 
বাঁধেন। হরিচরণ আচার্ষের বিপক্ষে সেই গান গাইলে তান গানের 'বাঁভন্ন অশের 
নিম্নরপ জবাব করেছিলেন-_ 
দেবেন্দ্র তুমি স্ত্রী হত্যা করতে গেলে কেন? 


হারচরণ-- আমার ঘরের নারী এলোকেশা, 
স্তীত্ব বিচারে সে হল দোষী, আঁসিয়ে তারকে্বরে ; 
তার পিতায় টাকা খেয়ে দিল, মোহস্তের ঘরে। 
শরীরে রন্ত লইয়া, কার শান্ত থাকে সইয়া, 
ভবে কূলটার সাশিক্ষা দিয়া, 
ফাঁসে যাই তাতে আমার ক্ষাত নাই। 
দেবেন্দ্র. পিঠমোড়া বান্ধিয়া তোমায় রেখেছে কেন কাছারীর কোণে ? 
হাঁরচরণ-- বললে, মোড়া বান্ধিয়া কেন--- 
রেখেছে কাছারীর কোণে ; 
এই সব আইনের বিধানে । 
স্তী হলো অধোগামণী, তারে বধ করলেম আমি, 
বেটা, যারা হয় খুনের আসামী-_ 
তাদের কি পাল-কীতে আনে 3 
দেবেন্দ্র- পাীলশে মাঝে মাঝে রুলের গ*তা মারে কেন? 
হারচগরণ- বললে, মাঝে মাঝে রূলের গ'তা-- 
পীলশে মারে আঁনবার ; 
এইসব বেআইনী কারবার ৷ 
গোপনে দেই না অর্থ, পুলিশের হয় না স্বার্থ, 
তাদের-স্বার্থের আশা দেখে ব্যর্থ-_- 
অনর্থক করে অত্যাচার ॥ 
একদা দেবেন্দ্র সরকারের সঙ্গে গানের আসরে এক কৌতমকাবহ ঘটনার সৃষ্টি 


১৩৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


হয়েছিল। আচার্য কর্তা স্বয়ং এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-_“কোনও এক সময় 
চাঁদপুর পরাণ বাজারে আমার ও দেবেন্দ্রের গান হয়। তাহার রাঁচত কোন একাঁট 
গানের জবাব কাঁরয়া এবৎ টপ্পা চাপান দিয়া আম যেই পাঁচালী গাইতে উদ'ত 
হইয়াছ, এমন সময় একজন শাক্ষিত ও বিশিষ্ট সভ্য আমাকে ডাকয়া বাললেন -” 
আচার্য মহাশয় ! ষোল সতর বৎসর যাবত এই বাজারে আপনার কাঁবগান শ্দীনয়া 
বড়ই আনন্দের সহত তাহা আমরা উপভোগ কারা আসিতোছ। আপনার ভাব ও 
রসযুন্ত কাঁবত্বে আমরা একান্ত মুগ্ধ হইয়াঁছ। আমার ধ্টতা ক্ষমা কারবেন। আম 
অদ্য আপনাকে একাট বিষয় ফরমাইস কাঁরতোঁছ। আপ্পান তাল ও রাগনী সহযোগে 
আমার ফরমাইসাঁট রক্ষা করূন। “আকাশেতে শবা ডাকে হযা হয়া রবে” ইহা 
কবে কোন স্থানে হইয়াছিল, তাহা এখনই বর্ণনা কারম্া আমাদগকে সখী ও আনন্দ 
দান করুূন। 
আমিও তৎক্ষণাৎ বসম্তদাদাকে স্মরণ কারয়া গানে উত্তর দিতে আরন্ত কাঁরলাম । 
যথা £ 
"সদা হময়া হয়া বলে মুখে, আকাশেতে শিবা ডাকে, 
বাঁচাইতে লক্ষমণের প্রাণ, নিয়ে গন্ধমাদন হনুমান ; 
বায়ূপদত্র বায়ভরে, আকাশপথে যাত্রা করে, 
তখন হুয়া রবে উচ্চৈঃস্বরে, শিবাতে করেছে গান ॥» 
আবার--- 
“যোঁদন হরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহন, শন্যেপথে হল স্থাপন, 
নারদ মূনির চক্কেতে, কথা লিখা আছে শাস্দ্রেতে ॥ 
শগাল কূক্‌র সঙ্গে রেখে, হরিশন্দ্র শুনো থাকে, 
তখন আকাশেতে শিবায় ডাকে, হুয়া হুয়া রবেতে ॥ 
এই গান কাঁয়া সেই আসরে আমি একাঁট 'স্ব্ণপদক' প.ুরস্কার পাইয়াছিলাম ॥ 
€ বঙ্গের কাঁবর লড়াই, কবিয়াল £ কাঁবগান, সংগ্রহ ) 


প্রহলাদ সরকার (ঢাকা) 


ঢাকার নরাঁসাদ গ্রামে প্রহনাদ নামে হারচরণ আচার্য মহাশয়ের এক প্রিয় ছাত্র 
ছিলেন। [তাঁনি আচার্য মহাশয়ের কাব-জীবনের প্রথম পবের ছাদের অন্যতম | 
তাঁর প্রত্যুৎপন্নমাঁতত্ব এবং সূলাঁলত রচনায় দেশের লোক বিমোহিত হতো । আচার্য 
কতার সঙ্গে অনেক স্থানেই তার টগ্পা ও ছড়া কাটাকাটি হতো এব সকল স্থানেই 
1তাঁন যশ লাভ করতেন। একবার কাঁবগানের আসরে আচার্য মহাশয় একটি গান 
রচনা করে গাইয়োছিলেন; তার ভাবার্থ এই £ 


১৩ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


“শ্রীমতী রাধিকা মানের দায়ে শ্রীকৃষের যোগী সাজ দৌঁখিয়া সখশ বন্দার প্রাতি 
কাতরে বলিতেছেন-_দুতি ! যে শ্রীকৃফের পাদপদ্মে গঙ্গার জন্ম সেই গঙ্গাকে মস্তকে 
দিয়া যোগী সাজাইয়া তুই বড়ই কুকর্ম করিয়াছস্‌।” 

প্রহননাদ সরকার এই পদের জবাব, করোছলেন-_ 


বললে, জগৎবাসী জানে মমণ যে কৃষ্ণের পায় গঙ্গার জন্ম, 
সে গঙ্গা দিলেম মাথায় ; 
রাধে ইথে কিগো ধর্ম যয়। 
কৃষ্ণ ভন্ত লোক সকলে, কৃষ্ণ পূজা করবার কালে, 
কৃষ্ঃের পায়ের গঙ্গা মাথায় ঢেলে-_ 
প্রাণ কৃষকে স্নান করায় ॥ 


একাঁদন আচার্য কতা প্রহ়াদ সরকারসহ হাঁসিমপুর চৌধুরী বাড়ী থেকে গান শেষ 
করে নৌকাযোগে নরাসধাদ ফিরছিলেন । রায়পন্রা পাদংরী সাহেবের স্টেটের নায়েব 
কাঁববর বৈকণ্ঠনাথ চক্রবতর্শ মহাশয়ও বৈক[ণ্ঠনগর কাছারী থেকে নৌকাযোগে নিজগ্রাম 
পার্লয়া িরাছিলেন। দৈবক্রমে নদীতে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন কাঁব 
বৈক্‌ণ্ঠ চক্রবতণ মহাশয় আচার্য কতরি সঙ্গী ছান্র প্রহ্নাদকে বললেন- প্রহ্াদ, তুই 
নাক বড় সরকার হইয়াছিস ঃ আমার একট গানের জবাব কর দোখ ।--এই বলে 
[তিনি বললেন -_ 


“মানে শ্রীকৃষ্ণ যোগী সাজে ভিক্ষাৎ দোহ ভিক্ষাৎ দেহি বালিয়া মানকুঞ্জে 
দাঁড়াইয়াছে। 
তখন শ্রীমতা রাধিকা বাঁলিতেছেন, হে যোগীশ্রেম্ঠ! তুমি মান ভিক্ষার জন্য 
আমার কাছে কেন এসেছ ? তুমি কি জান না যে নারীর মান পুরুষের 
হাতে থাকে ?” 
প্রহ্যাদ সরকার তৎক্ষণাৎ উত্তর 'দয়োৌছলেন-_- 
বললে, মান থাকে পুরুষের হাতে, 
এই কথা কও কোন: বাঁধতে, 
ইহা কেহ বিশবাস করত না। 
মান থাকলে প্‌রষের হাতে, ঘ্রেতা যুগে দশরথে, 
কভু কৈকেয়ী রানীর মান ভাঙ্গতে, 
নারীর হাত ধরত না ॥ 


প্রহয়।দ সরকারের এই তাৎক্ষাণক জবাবে হস্টচন্ত কাঁববর বৈকণ্ঠনাথ চক্রবতাঁ 
মহাশয় তাঁকে খুব প্রশৎসা করেছিলেন। 
এক সময় রায়পুরা কূঠীর নিকটবতরঁ গুণসাগর গ্রামে প্রহন্নাদ ও অজ,ন সরকার 
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পূব“ বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


এক দলে থেকে “লব-কশ” রূপে এবং হরিচরণ আচার্য মহাশয়কে “রাম” উল্লেখ 
করে প্রম্ন করোছিল-_ | 
“মহারাজ ! অন্য তুমি যুদ্ধ কারতে আঁসয়া 
আমাদের দু" ভাইকে দেখিয়া রোদন করিতেছ কেন ?" 
হরিচরণ আচার তদুত্তরে বলোছিলেন-_ 
“তোমরা দ্‌ট ছেলে__তোমাদের দেহের বরণ এবৎ গঠন আমার ন্যায় দৌঁখতে 
পাইয়া অনুভব হইল, তোমরা উভয়ে আমারই পুত্র । অতএব যুদ্ধ পারত্যাগ 
কারয়া বাবা বলিয়া আমার কোলে আয় |” 


প্রত্যুত্তরে প্রহয়াদ সরকার বলোৌছলেন__ 
“মহারাজ ! গতকল্য ভরত নামে এক রাজা যুদ্ধ কারতে আঁসয়াছল। সেও 
তোমার বরণ, তোমার গঠন। সে তোমার পদুত্র নাকি? তাই সত্য করে বল।” 
আচার্য মহাশয় এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারেন নি। কাজেই প্রহনাদ 
সরকারেরই জয় হয়োছিল। 
সরাইল পরগণার লাকপরের নিকট দামচাইল গ্রাম। সেখানে আচার্য কতরি 
প্রয় ছাত্র প্রহনাদের সঙ্গে তাঁর গান হয়। প্রহাদ যেহেত;্‌ তাঁর ছান্র : সমতরাৎ তানি 
শব*্বশ্রবা" হয়ে, প্রহনাদ সরকারকে “দশানন” উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন 
গাছ গাথরে সমদদ্রু ব্ধন করে কে? 
লঙ্কাপনুরীর দাক্ষণ দ্বারে-_ 
কি জন্য নর-বানর 'িল্লা করে রয়েছে ? 
অশোক বনে অস্খ মনে কে এক নারা কাঁদতেছে ? 
প্রহনাদ সরকার-- রাম ুজ লক্ষণ সূর্পনখার নাশা কর্ণ কেটেছে । 
এর প্রাতশোধ নেওয়ার জন্য 
আম রামের সীতা চর করে অশোক বনে রেখোঁছ। 
রাম সীতা উদ্ধারের নামত 
নল নীল প্রভৃতি বানরের সাহায্যে 
সাগর বন্ধন করে লঙকায় এসে কিল্লা করে রয়েছে। 
হারচরণ আচার্য-- রাম জগৎ পিতা, সাঁত। জগন্মাতা । 
অতএব রামের সীতা রাম চরণে ফিরিয়ে দাও । 
প্রহাদ সরকার-- পিতঃ ! আপনার কথার মূল্য কি ? 
সাঁতা যাঁদ জগৎ মাতা, তবে তো 
সীতা রামেরও মাতা । রাম কি 
জগতের বাহিরে ? রাম যাঁদ 
জগৎ পত।, তবে.তো রাম সাঁতারও পিতা ॥ 
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হারচরণ আচার্য রুক্ষ ভাষায় উত্তর দিলেন-_ 
যেমন ছাগীর পেটে'পাঠার জল্ম _ 
দুধ খেয়ে * * *। 
আমার প্‌দত্র রাবণ তুইও তদ্রুপত্রায় ॥ 
প্রহনাদ সরকার- ছাগীর পেটে পাঠা হপ, ভেবে দেখুন মহাশয়, 
বাবায় তো ফাঁকে থাকতে চায় । 
ছাগণর পেটে পাঠা হয় কি ভদ্রের প্রেমের দায়, 
যং বীর্য তৎ পরারুম শাস্ত্রে লিখা যায় ॥ 
প্রহনাদ সরক।রের উপাঁরউন্ত জবাব শুনে শ্রোতবর্গ তাকে খব প্রশৎসা 
করোছিলেন। এবৎ এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জনা আচার্য কতকে অনেকক্ষণ চিন্তা 
করতে হয়োছল। অনেক ভেবোচন্তে তান উত্তর করলেন-__ 
ছাগণীর পেটে পাঠা হয় ?ক ভদ্রের প্রেমের দায় । 
ওরে কি কাঁরবে বার্ষেতে, খর্ব হয় গভ“ দোষেতে, 
হীরার ধার ভেড়ার শ.ঙ্গেতে, যেমন নম্ট হয়ে যায় ॥ 
বরে তিনটা পনৃত্র জন্ম 'দিলাম-_ 
দুটা চোর একটা সাধ হয়েছে; 
ব্রাহ্মণের বর আঁ্ন-অবতার-- 
ওরে অগ্নির বাহন ছাগল তো তার সঙ্গেতে আছে। 
গেল ছাগল চড়ে বৈশ্বানর, 
তোর মায়ের পেটের 1ভতর, 
তিন প/ন্রের কায়দা করেছে । 
তোর মায় উপরে তুলে নইচের পযত্র-- 
উন্টাইয়া ডুলা ঝাড়া দিয়াছে ॥ 
প্রহমাদ সরকার অকালে কালকবলে পাঁতিত হয়োছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে 
তাঁর কথা ছিখতে বসে আচার্য কতাঁ মন্তব্য করেছিলেন-_“তাহার রাঁচত জবাব, টপ্পা, 
ছড়া ইত্যাদি সাঁবশেষ আমার স্মরণ হইতেছে না। তাহার কাঁবত্ব যথাযথ প্রচার কারিতে 
অক্ষম । এজন্য আম বড়ই দ7খত । দ7-একাঁট যাহা স্মরণ আছে তাহা এই স্থানে 
[লাঁপবদ্ধ কারলাম।” প্রহমা্দ সরকারের অক।ল ম.ত্যুতে আচার্য কতাঁ কেমন ব্যাঁথত 
হয়োছলেন তা তাঁর রচিত পদাঁটিতে পারস্ফুট__ 
বড় দ্‌ঃখের উপর দুঃখ দালি দুঃখহরা ভবদারা-_ 
ভবে আর কতাঁদন মরার মত থাঁক। 
ভবে আমায় ফেলে একা, প্রহনাদ ও দ্বারকা, 
অকালে মঈদল আঁখ ॥ 
এখন কাঁবর দলের আদর গেল -_ 
কার আদরে জীবন রাখি ॥ € বঙ্গের কাঁবর লড়াই ) 
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দ্বারিক1 সরকার (ময়মনসিংহ ) 


, পৃবেন্তি পদে যে দ্বারকার কথা আছে, 'তাঁন ময়মনাঁসংহ জেলার ভৈরবের 
বাঁসন্দা ছিলেন। তাঁনও আচার্য কতরি কাঁব-জীবনের প্রথম 'দক্‌কার ছান্র। 
ইানও আত অল্প বয়সে মতত্যুমুখে পাঁতিত হন। তব স্বল্প কাঁব-জীবনে 1নজস্ব 
প্রতিভার ছাপ রেখে গিয়েছিলেন । দঃখের বিষয় এর রচিত কোন গন বা পদই 

গগ্রহ করা সম্ভব হয়ান। কেবলমান্র আচার্য কতরি মারো একটি গানের পদে এর 
অকাল মৃত্যুর উল্লেখ দেখা যায়- 

কয়াট কাঁবর দলের ছান্র পেলেম-_ 
অকালে সব কালে কৈল গ্রাস 

গেল প্রহনাদ আর দ্বারিকা, বলাই দাস আঁম্বকা, 
আর গেল বৈষ্ঞবচরণ দাস ॥ 


চন্দ্রকান্ত দাস ( বরিশাল ) 


বারশাল জেলার উত্তর সাহাবাজপ[বে সৈদখালি গ্রামে আনুমানিক ১৩০৮ সালে 
চন্দ্রকান্ত দাস জন্মগ্রহণ করেন। তানি ঝালকাটর প্রাসদ্ধ কবিয়াল কহগ্জাবহারী 
দত্তের শিষ্য ছিলেন। “চন্দ্রকান্ত দাস একজন দুর্জয় কাঁবর দলের সরকার ছিলেন। 
আঁত তরুণ বয়সেই তান গত ১৩৩৫ সনে মারা যান। তখন তাহাব বয়স মান্ত 
২৬।২৭ বৎসর হইয়াছিল। এই তনুণ বয়সেই 'তাঁন এইরে ক্ষমতাপন্ন হইযাছিলেন 
যে আত বিখ্যাত কাঁবওয়ালাগণও তাহার সঙ্গে বাকযুদ্ধে ভয় পাইত। এমন কি 
স্বয়ং হারিচরণ আচার্য পর্যন্ত তাহার সাঁহত বাকযুদ্ধে একবার ব।1তব্যস্ত হইতে 
হইয়াছিল।» চন্দ্রকান্ত দাসের পরলোকগমনে হরিচরণ আচার্য আক্ষেপ করে 
িখোছলেন-_ 
“হল কাঁবর দলের প্রবীব পতন-- 
নূতন সরকার চন্দ্রকান্ত দাপ।” 
একদা 'ন্রপুরা জেলার তিতারকান্দ গ্রামে তারণীচরণ সরকার চন্দ্রকান্ত দাসের 
বিরুদ্ধে নিম্নোন্ত টপপা চাপান দেন-_ 
আম কমলাক্ষ চক্রবতর্ণ নিবাস শা্তপর ৷ 
গঙ্গায় তূলসী দিতেম পুলকে, জানে বাঁলকা বালকে, 
যাতে জন্ম লয় এই ভূলোকে-_গোলোকের ঠাকুর ॥ 
শুনি তিন দিন হল জন্ম নিল-_ 
আমার সেই অসাধ্য সাধনের ধন। 
নবদ্ধীপে চলোছি দোঁখতে শ্রীশচীনন্দন ॥ 


৬১৩৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ঘটল অদ্ভূত কান্ড এই রাস্তায়, 
কে তোমায় এই অবস্থায়, নিম গাছে করেছে বন্ধন ; 
আবার শচী মাকে দীক্ষা 'দিতে-_- 

কে তম বল আমায় কি কারণ ? 

চন্দ্রকাস্ত- কবির কল্পনায় সাজালে আমায় শ্রীশচীনন্দন । 

ত্‌মি কমলাক্ষ চক্রবতণ, হৃদয়ে প্রেমভান্তির আতি, 
দেখলে ক অদ্ভূত কাঁতি, নিমবূক্ষে বন্ধন ॥ 
আমার অদ্শীক্ষতা শচীমাতা-_ 

তাই আম তার স্তন্য নেই না ম,খে, 
ধরেছে টাক্‌রা ব্যারাম-- 

ওঝা আর বৈদ্যে কয় ডেকে । 
করতে সেই ব্যাধির প্রাতাবধান, 

ওঝা বৈদ্যে দেয় বিধান, 

নিম গাছে বাঁধতে আমাকে । 
তযমি দীক্ষা দিলে শচীমাতায়__ 

আমি সুখে স্তন্য লই মুখে ॥ 


জবাবে তাঁরণী সরকার পুনরায় গাইয়োছলেন _ 
বললে, অদর্ীক্ষতা শচীমাতা তাতে খাও না দুধ । 
আছে অদীক্ষিতা শচনমায়, দুধ বুঝ খাও না সে কথায়, 
ঠাকূর অবোধ বলে আজ আমায়-_- 
বেশ দিলে প্রবোধ ॥ 
থেকে অদীক্ষতা মায়ের গভে খেয়েছ তার নাড়ীর রস একমান্র ; 
এখন বল দীক্ষা বই শচা মা হয় না পাঁবন্ন। 
করলে দই খেয়ে ভাণ্ডের বিচার, 
এখন হবে কি সুসার, সারাৎসার শুন মূল সূত্র। 
ভবে দীক্ষা শিক্ষার দরকার কি তার-- | 
সারে দক্ষার কতা যার পুত্র ॥ ধবেঙ্গের কাঁবর লড়াই সংগ্রহ) 


ভগবতী ভূঁইয়! (নোয়াখালী ) 


গানের আসরে নেমে 'সরকারী" না করেও শধ7 কাবগান রচনা করে যে কয়জন ব্যান্ত 
স্থায়ী কাঁতি রেখে গেছেন, নোয়াখালী জেলার রামাঁদ গ্রামের ভগবতণ ভূইয়া তন্মধ্যে 


৯৪০ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


অন্যতম । চলাঁত ভাব ও রূপক অলঙ্কার প্রয়োগে ডাক, মালসী ও সখশসংবাদ গান 
রচনায় তান দিদ্ধহস্ত ছিলেন । 'বিশবম্রম্টার নিয়মের রাজত্বে ব্যাতিক্রম সম্পবর্ধীয় এক 


মালসী গানে ভগবতী ভূ'ইয়া লিখেছেন-_ 


মা গো ফুল নাই যাহার পাতার বাহার 
কাঁটার গাছে দিলে গোলাপ ফুল। 
কারো চূল আলফেট কাটা, কারো বাবাঁড় ছাঁটা, 
কারো নেড়া মাথায় দাও নাই চূল ॥ 
কৃপণকে করলে জাঁমদার, আতাঁথ এলে খবরদার, 
পট মাছ কিনে এক পয়সার, বেশী হলে মূল। 
কারো রাজত্বপদ অতল সম্পদ-_ 
রোগ দিয়েছ পিত্তশূল ॥ 


তাঁর সম্পর্কে হরিচরণ আচার্য মহাশয় বলেন- 
“নোয়াখালীবাসী ভগবতীবাব; একজন ভাবুক, প্রোমক ও রাঁসক কাব। তিনি 


শিক্ষিত, উৎকৃষ্ট কবিগান রচনায় তিনি সুদক্ষ । ভগবতাঁবাবূর একটি ফুলের 
গান' দেশ দেশান্তর ছড়াইয়া পাঁড়িয়াছে 1৮ 
অন্যান্য কাঁবর দল ভগবতী ভইয়ার রাঁচিত গান গাইত। নোয়াখালী জেলার 
সোনাইমাঁড় বাজারে একবার হাঁরচরণ আচার্য ও হরকূমার শীলের দলের মধ্যে গান 
হয়। ভগবতনীবাবুূর রাঁচিত 'কমন্ত ও কওকণের কাঁব' গানাঁট হরকূমার শীলের দল থেকে 
গাওয়া হয়। এ গানের ফুকারে আছে--€( ভাবাবলম্বনে রাঁচত )-- 


একা স্বর্ণক্যন্তে ভরে বারি, 
জল 'নয়ে যায় রাই কিশোরণ, 
করের কঙ্কন কলসীর ঘায় ; 
তাতে কন: কন শব্দ শোনা যায়। 
কলসাঁ বলে কঞ্কনেরে-_ 
বল রে কঙ্কন বল আমারে, 
মধুর কৃষ্ণ কথা দিয়ে ছেড়ে-- 
কন কন করিস কোন কথায় ? 


হরিচরণ আচাষ প্রদত্ত জবাবের ভাবার্থকে নকূলে*বর সরকার ছন্দাকার দেন--. 


(ক) তখন কঙ্কন বলে ওরে কনন্ত, 
না বুঝে করিস না দন্ত, 
কৃফ্ষকথা মধন্ময় শ 
কিন্ত; এখন বলার সময় নয়। 


১৪১ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গবীত 


জল নিয়ে যায় রাধারানা, 

কান পেতে রয় ননাঁদন?, 

যাঁদ আম কার কৃষ্ণ ধ্বান-_ 
গ,প্ত পাঁরিত ব্যন্ত হয় ॥ 


খে) আমি কৃষ্ণনাম বলিলে পরে, 
শ্রীরাধার কলঙক বাড়ে, 
ক্াটলা কৃষ্ণের আর, 
তাইতে সঙ্কেতে সে নাম স্মার ৷ 
কৃষ্ণ নামের 'ক' অক্ষরে 
নমস্কারের ন' যোগ করে 
আম কন: কন করে শ্রীকৃফেরে 
কৌশলে প্রণাম কার ॥ 
ভগবতী ভূ'ইয়ার আরো একটি গানের কাল থেকে তাঁর গানের মাধূযের পরিচয় 
মিলবে- | 
গোলাপ'ফুলের গাছে কাঁটা বলে-_ 
তায় কি ভ্রমর নাহি যায়। 
প্রেমের খোঁটা হবে বলে কি-_ 
তায় প্রেমিকে ডরায় ॥ 
নান করবে না কমন্তীরের ভয় জলে, 
আগমনের ভয় রাঁধতে গেলে, 
চন্দ্রের দাগ কলঙক বলে,_ 
সেকি উদয় হতে লঙ্জা' পায় ॥ 
অত্যন্ত দ;ঃখের ব্যাপার ভগবতাঁ ভূ'ইয়ার এমন সলাঁলিত ভাবসমদ্ধ গানগলির 
তেমন কিছুই সংগ্রহ করা যায় নি। 
(সংগ্রহ ১ 


মদন শীল (টাকা) 
ঢাকা জেলার রাজখাড়া গ্রামের মদন সরকারও একজন বিখ্যাত কাব ছিলেন। 
গানের জবাবের চেয়েও টগ্পা বিশেষতঃ পাঁচালীতে তাঁর খুব সূনাম ছিল। একবার 
বালাপ;র বাবুদের বাড়ীতে মদন শীল ও হরিচরণ আচার্ষের গান হাঁচ্ছিল। সপ্তমী 
হতে দশমীর গান পর্মন্ত মদন শীল হারচরণ আচার্ষের বিরুদ্ধে তেমন স্মাবধা করতে 


১৪২ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


পারেন নি। একাদ্শশর গানকে বিদায়ী গান বলে। পাইকারচর, মাধবাঁদ, সাতগাঁ 
প্রভাত গ্রামের বহ; ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নিজ নিজ বাড়ীর প্রাতমা বিসর্জন ?দয়ে স্থির 
চত্তে এই 'বদায়শ গান শুনতে আসেন। অনেকেই এসেই মদন শীলকে উত্তোঁজত 
করতে থাকে__“ত্যাম গত কয়েকাঁদনের গানে হাঁর আচার্যকে কিছুই করতে পারলে না-: 
আজ কঠিন প্র্ন করতে হবে” মদন শীল তখন হরিচরণ আচাষকে শ্রীকৃষের ভূমিকায় 
দাঁড় কাঁরয়ে টপ্পায় প্রশ্ম করলেন; বিষয়বস্তূ-_-কৃষ্ণ-পনব্র শাম্বের রুপলাবণ্য দর্শনে 
মাতা জাম্বূবতী ব্যত'ত কৃষ্ণমাহফীগণের কামোদ্রেক ও শাম্বকে 'ক্ষ্ঠ হোক' বলে 
সত্যভামার আঁভশাপ দান কাহিনী 


জাম্বূবানের নান্দনী, সে হয় তোমার গৃহিনী, 


শাম্ব হয় তাহার নন্দন । 
হার! তোমার অংশে জন্ম নিয়ে-_ 
হইল তার মহাব্যাধি কি কারণ ? 
হারিচরণ আচাষ" কৃষ্ণের ভাবে উত্তর করলেন-_- 


“আমি কৃষ্ণ এক লালায় বহ; কার্য সাধন করিয়া থাকি। আমার মহিষীগণ 
আমাকে পাঁতির্‌পে পাইয়া সতঈত্বের অহগকারে মাটিতে পা ফেলেন না, শাম্বও 
রূপবান বাঁলয়া সর্বত্রই রূপের গর্ব করিতেছে । মহিষীগণ ও শাম্বের দর্প চূর্ণ 
কারবার জন্য আমই নারদকে পাঠক রূপে নিয়োজত কাঁয়য়াছি। সকলেরই 
এইরংপে দর্পচ্ণ কারলাম 1৮ 
ফরিদপুর গোহালার নারায়ণ বালা সরকারের সঙ্গে একবার গানে এ'টে উঠতে 
না পেরে মদন সরকার কেম: কৌশলে জবাব এাঁড়য়ে গেলেন তা নিচের পদাঁট থেকেই 
বোঝা যাবে 
শুনবে বলে শুধাইলে, তাইতে এখন পরাণ খুলে, 
তোমার কাছে বলে যাই। 
ভাইরে 'মথ্যা কিছ বল নাই ॥ 
যে ভাবেতে যে ভাব ছিল, 
গানের মধ্যে যে ভাব রইল, 
সকাল ত বলা হ'ল-_কিছ; বাকী রাখি নাই। 
মদন শীলের কোন কোন ধুয়া অনেক দিন লোকের মূখে মুখে ফিরেছে - 
ক) আমি চরাদন তোর স্বভাব জান মিটীমটে শয়তান । 


খ) ভাবতে পাঁরনা পরের ভাবনা রে 
পোড়া মন কেনে বুঝে না ॥ 


১৪৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


গ) অবোধ মন আমার, 
নিতাইর বাজারে হরি বল। 
বলরে মন হাঁর হাঁর, ও তুই তরাবি যাঁদ ভববার 
ও তোর শ্রীগর হলে কাণ্ডারী 
তবে পাবি পারের ফল ॥ 
€শ্রীশ্রীমা ও বসন্ত লীলামত, সংগ্রহ ) 


কুমুদরগ্জন সরকার (ঢাকা) 


ঢাকা জেলার কুসমাঁতি (কাঁতিকপর ) নিবাসী ক্মুদরঞ্জন সরকারও কাঁবগানে 
বেশ সুনাম অর্জন করোছলেন। [তানি মদন শীলের শিষ্য । খদুলনা বাগেরহাট 
থানার অধীন পার-মধ্যাদয়া গ্রামে প্রসন্নকূমার বস; মহাশয়ের বাড়তে বারশাল 
ঝালকাটর প্রাথতষশা কাঁবয়াল নকূলেশবর সরকার বনাম ক্‌মুদরঞ্জন সরকারের মধ্যে 
১৩৩৮ কি '৩৯ বঙ্গাব্দে এক কাঁবগান অনাম্ঠিত হয়। কদমুদ সরকার নকূলেশ্বর 
সরকারের বির[দ্ধে নিয়োন্ত টপ্পা করেন-__ 
গোপী গোয়ালিনী নামটি ধার, কাঁবর কল্পনায় । 
প্রভু তুমি হও জগন্নাথ, চরণে করি প্রাণিপাত, 
€হায় হায় ) বিনা মেঘে বজ্ভাঘাত, হয়েছে মাথায় ॥ 
আমার একাঁট মান্র পুত্র ছিল-_ 
বনেতে করতে গেল ফুল চয়ণ ; 
কৃষ্ণপূজা কাঁরতে মনেতে ছিল আকিণন। 
তাই নিয়ে কার কাল যাপন। 
বল, কোন্‌ পাপে না কার চরেতে-_ 
সেই পত্রের সপাঘাতে"হয় মরণ 2 
এই টগ্পার জবাবে নক্‌ূলেশ্বর সরকার গাওয়ালেন__ 
হলে পূত্রশোকে গোয়ালিন? দুঃখিত অন্তর । 
তুমি হয়োছলে সংসারী, ভজবে বলে কৎসার, 
ৎসারের সে সঙ সার, পাও না অবসর ॥ 
তুমি স্বাম' পেয়ে পত্র পেয়ে, হয়েছ আমার কথা 1বস্মরণ ; 
মস্ত করে দিলাম আজ--তোমার সেই মায়ার আবরণ । 
তোমার মরেছে স্নেহের পত্র, চত্ত রেখে পাঁবন্র, 
'দিনরান্র কর সংকার্তন। 
তুমি মস্ত না বিষয় আসন্ত-_ 
দেখে লই নামেতে আসান্ত কেমন ॥ (সথগ্রহ) 


১৪৪ 


কাশীনাথ নট ( নোয়াখালী ) 


নোয়াখালী জেলার মধ্যযূগের সরকারদের মধ্যে অন্যতম কাঁব কাশীনাথ নট্রের জন্ম 
মহিষাঁদয়া গ্রামে । তান দশর্ঘাদন হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের দলে থেকে দল পাঁরচালনা 
ও আচার্য কতরি পক্ষে বাভল্ন সরকারের বিপক্ষে প্রাতদ্বান্দিবতায় অবতীর্ণ হন । 
এই সম্পর্কে আচার্য কর্তা বলেন-_“প্রায় ১০ বৎসর কাশীনাথ ন্ট আমার কাঁবর 
দলে সহায়তা করিয়া আসিতেছে । সে সময় সময় ভোর ও বসন্ত গান রচনা কাঁরয়া 
দেয়। আমার পক্ষে সে গানের জবাব টগ্পা কাঁরয়া থাকে । এমনাক সে উপাস্থত 
থাকিলে গানের আসরের জন্য আম 'নীশ্ন্ত থাকি । তাহার রাঁচত গানের জবাব 
ও টগ্পা গভীর ভাব ও রসে পূর্ণ ।৮ সমসামায়ক প্রসঙ্গ নিয়েও কাশীনাথ সরকার 
কিছ; কিছ; গান রচনা করেছেন । 
একবার ঢাকা-নরাসৎ্দী বাজারে এক কবিগানের আসরে আচার্য কতাঁ ও 
বারশালের কঃঞ্জ দত্ত মশাই কাব্য-্বন্দে অবতীর্ণ । তখন আচার্য কতরি সহকারী 
কাশীনাথ নট্ট এক রও ফকার করেন-_ 
ওদের দলে আছে দুইটা ছৎড়ৰ, 
ছঠডী নয়তো তীক্ষ ছুরি, 
ওদের মধ্যে ক্ষুর ধার ; 
থাকবেন একট; হধাশযার । 
কুঞ্জ দত্ত মশাই"র শিষ্য নকুলেম্বর সরকার উত্ত রং ফ.কারের জবাব দিলেন-- 
বললে, আমার দলে দুইটা ছণ্ড়ী 
ছধড়শ নয় তো তীক্ষয ছার, 
তোমার ভাগ্যে ঘটবেনা ; 
খে.১ল দ;ধের তৃষ্যা মিটবেনা । 
তোমার দলে দুইটা বুভী, 
বয়স হয়েছে দীতন কাঁড়, 
এসব পাকা শ্রোতার পাকা দাঁড়-_ 
ভোঁতা ক্ষ;রে কাটবে না ॥ 


কাশী নট্রের গাওয়া পাঁচালশর ছন্দ ও রচনার পারিপ7ট্য খন্বই মনোম,গ্ধকর ছিল 
বলে সমকালীন শ্রোতাদের মূখ থেকে জানা যায় । 
কোন আসরে গানের সময় কাশীনাথ নটর ব্যঙ্গচ্ছলে পক্ষ কাঁবয়াল তাঁরণীচরণ 
নট্টকে “কাছা খোলা বাঁড়গা (লেজহগন ) বলদ” বলে উপহাস করলে তাঁরণী সরকারের 
দোহার মাধব নন্দী জবাব দিলেন -- 
মাধব নন্দী--বললে কাছা খোলা বাঁড়গা বলদ, 
এ কথাতে ঘটল বিপদ, 
এমন কথা কোথা পাসূ। 


১৪৫ 
কাঁব-সঙ্গীত--৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


কৃষকে চাষ করতে হলে, 
লেজ ধরতে হয়'কল কৌশলে, 
এখন তুই কৃষকের ইচ্ছা হলে, 
বাঁড়গা লেজে হাত দিয়ে চাষ ॥ 


কাশীনাথ সরকার তাঁরণাী নট্রকে.বড় বলদ এবং দোহার মাধব নন্দীকে ছোট বলদ 
আখ্যা দিয়ে বললেন-__ 
অনডেবে ব্ঝলেন 4) বড় বলছে ভে ভে ॥ 
আবার জবাবে মাধব নন্দাঁ বললেন-_ 
বললে, বড বলদের ছোট ভাই আমি, 
খেয়ে এক মূখে শেষ করলে তুমি, 
কথায় কথা বাড়ল অপ্রতূল। 
দেশ বিদেশে লোকে বলে, 
এই ছিল কাশশর কপালে, 
থেকে থেকে মাগীর দলে, 
উঠে গেছে তাউল্যার (তালুর ) চল ॥ 
বয়সের ভারে এবৎ আত্মিক সাধনার তাগিদে আচার্য কতাঁ কাঁবগান গাওয়া ছেড়ে 
দিয়ে দল ভেঙ্গে দিলে, কাশীনাথ ঢাকা থেকে নোয়।খালীতে ফিরে এসে গান গাইতে 
লাগলেন । তখন কোন এক আসরে বিপক্ষ কবিয়াল তাকে ঠেস দিয়ে ফুকাব কনলেন-_ 
গান শুনতে মনের বাসনা 
শুনে দঃথে মরে যাই । 
হতো যাঁদ সোনার কাশা, 
মূল্য তার হতো বেশী, 
ও যে ঢাকা-ফেরৎ ভাঙ্গা কাঁসী 
বাঁড় দিলে বাজে না। 
কাশীনাথ নট্র রচিত মানযোগা, মান, নৌকাবিলাস প্রভতি গান প্রাসদ্ধ । 


(বঙ্গের কাঁবর লড়াই, সংগৃহীত ) 


হরিচরণ নাথ (বরিশাল ) 


১২৯৪ সালে বাঁরশাল জেলায় বারশাল নদীর পূর্ব পাড়ে হিজলতলা গ্রামে 
হারিচরণ নাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর তার নাম নদীয়ারাম নাথ । পাঁচ 


১৪৬ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ভার্ত হলেও লেখাপড়ার দিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ 
ছিল না। ছোটবেলা থেকেই যে'কোন চ্ছানে যে কোন গান হোক হারচরণ সেখানেই 
হাজির হতেন। রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, জারিগান, গাজীর গান, ভূ'ইয়াসারি 
ইত্যাদি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কোন গানই বাদ দিতেন না। তবে বিশেষ করে ভূইয়াসাঁর 
গানে--অথারঁ্ৎ জমিদার, জোতদার ও বড় চাষাঁদের জমিতে বষকালে ক্ষেত মজুররা 
দুই দলে বিভন্ত হয়ে যে গান করত তাতে ছিল তাঁর দূবরি আকর্ষণ। এ দূই 
দলে দুই জন 'সরকার' থাকত এবৎ তারা যে গান রচনা করে দিত অন্যরা দলবদ্ধ ভাবে 
তা স্মর দিয়ে গাইত। গানের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর ও নানাবিধ ঠ্যাসাঠসারা থাকত। 
গান শেষ হলে সরকারগণ যে ০পপ পার্চাল? বলত তার অধিকাংশই আদিরিসাতুক 
অশ্রাব্য গালাগালি ! 

হরিচরণ এক ভূ'ইয়াসারি সরকারের অনুগত হয়ে তার কাছে নানাবিধ রঙ 
পাঁচালী শিক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর স্মণতশান্ত ছিল অসাধারণ। যে কোন 
বষয় একবার শুনলেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অক্পাঁদনের মধ্যেই তিনি একজন 
ভূ'ইয়াসার সরকার বলে পাঁরাচিত হলেন। হীতমধ্যে তান ঝালকাটির বিশিষ্ট 
কাঁবয়াল শরৎ বৈরাগীর দলে বছর খানেক তালিম নিলেন। 

হরিচরণের এক আত্মীয় কৃষ্চন্দ্র দেবনাথ €কেম্ট ধরতা ) ঝালকাটির প্রাসদ্ধ 
কাঁবয়াল কঞ্জবিহারী দত্তের কবির দলে ধরতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তান 
হরিচরণের মূখে ভূ'ইয়াসারর টপ্পা পাঁচালী শুনে তাকে নিয়ে এলেন কঃগ্জ দত্ত 
মহাশয়ের কাছে। কেন্ট ধরতা কঞ্জবাবকে বললেন- কতা, এই ছেলোট আমার 
আত্মশয়। লেখাপড়ায় ওর মন নাই। ও গান পাগলা হয়ে গিয়েছে । মাঠে মাঠে 
ভূ'ইয়াসারির দলে পাঁচালী বলে বেড়ায়। আপনি ওকে আশ্রয় দিলে ও মানুষ 
হতে পারবে । 

কুঞ্জ দত্ত মহাশয় হারচরণকে 'জজ্ঞাসা করলেন--তুমি পাঁচালী বলতে পার? 
হারচরণ-_হণ্যা, খুব পাঁর। বলেই অনর্গল ভূ'ইয়াসারর পদ বলতে লাগলেন। 
অল্প বয়স হারচরণের উৎসাহ ও নিভরকতা দর্শনে প্রীত হয়ে কুঞ্জবাবু তাঁকে 
দলে নিলেন। একাদিক্রমে ছয় বংসর তাঁর কাছে কাবগানের গান, জবাব, পাঁচালী 
শিক্ষা করে হরিচরণ খোদ সরকার হন। 

কাব শিক্ষা ছাড়াও তান অনেক ওস্তাদের নক ওঝালী বৈদ্যালী শিক্ষা 
করে একজন বড় ওঝা বলে খ্যাতি লাভ করোছলেন। 

কাব, শিক্ষা সমাপনান্তে তান ঝালকাঁটর বড় মনমোহনীর কাঁবর দলে খোদ 
সবকার হয়ে যোগ দেন এবং একাঁদরুমে সাত আট বংসর সগৌরবে তার দল পাঁরচালনা 
করেম। তারপর কুঞ্জ দত্তের দলের হারমাঁণবাদক যাঁমনীকান্ত নন্দী কাঁবর দল 
গঠন করলে হারচরণ সে দলেও এগার বৎসর “সরকারী” করেন এবং কালক্রমে একজন 
নামজাদা যশস্বী "সরকার বলে পাঁরাঁচত হন। 


১৪৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


রঙ পাঁচালী রঙ ফুকারে কোন সরকার হারিচরণ নাথের কাছে এগোতে পারতেন 
[। তাঁর রঙ ফুকারের একটি নমুনা দেওয়া গেল। একবার ঝালকাটির উমেশ- 
[ামিনীর দলের সঙ্গে বড় মনমোহনীর বায়না হয়। মনমোহনীর দলের সরকার 
ছলেন হারচরণ। গানের আসরে"গিয়ে বিপক্ষ দলকত্রঁ কালা যামিনী, ঢুলনী অশ্বিনী 
টু এবং কবিয়াল উমেশ শীলকে জাড়য়ে.হঠাৎ তিনি এক রঙ ফুকার করে বসলেন-_ 
বাব, এ দলের কালা যামিনা, 
ঠিক যেন রূপের জামদানী, 
বয়সে হয়েছে বড়া; 
তব হাউস কমে নাই রস পুরা । 
ঢুলী থাকে পায়রার টোঙ্গে, 
অশ্িবনী রয় খাট পালঙ্কে, 
যত কেতরা লাগে বেড়া ভাঙ্গে 
উমেশ বাজায় ডুম্বুরা ॥ 


শিক্ষানাবশশর পর থেকে হরিচরণ প্রায় ৬০ বৎসর কাঁবগান করেছেন। তাঁর 

নজের কোন দল ছিল না। যখন যে দল তাঁকে বায়না করতো তিনি সেই দলের 
য়েই “সরকারী” করতেন। পূর্ববঙ্গে ব্যবসায় দল ছাড়াও গ্রামে গ্রামে সখের দল 
ছল। তারা “সরকার' ও ঢূলীকে টাকা 'দিয়ে এনে গান দিত, নিজেরা টাকা নিত না। 
ফলে অল্প খরচে গানের অনুষ্ঠান সম্ভব হতো । হরিচরণ এ রকম বহ সখের দলে 
পমাটা টাকা নিয়েও গান করতেন । কথায় বলে__ 

নাইয়ার-এক নাও, 

নি-নাইয়ার শতেক নাও । 


হারচরণের অবস্থাও তাই । যখন যে দলে ডাক দিত, তিনি সে দলের কর্ণধার 
হয়ে হাল ধরতেন। তাঁর রচনা শীন্তও ছিল অসাধারণ । কম বেশী সকল প্রকার 
গানই তান রচনা করেছেন । তবে তাঁর রচনায় হাস্য পারহাস ও রহস্যের আধিক্য 
দেখা যায়। তাঁর রাচত অনেক গানের মধ্যে কুব্জার মাথুর, চিনার মাথুর, সূর্পনখার 
কবি, শিখন্ডর বিয়ের কবি, খোকার কবি, পাঁঠার কবি, বৃক্ষের কাব ইত্যাদি গান 
বেশ প্রা্সদ্ধি লাভ করে। 
যে রঙ পাঁচালীর জন্য হরিচরণ সরকারের এত সমনাম তার সধাক্ষপ্ত উদ্ধৃতি 
নিশ্চয়ই অগ্রাসাঙ্গক হবে না- 
বাছা আয় রে আয়-- 
তোর মায় তোরে থমইয়া কলই ভাজা খায়। (ধুয়া) 
আরে চাঁদের আলো ঢাকতে এল জূনীর মার্গের বাতি, 
বাপ দাদার নাম জানে না, টেম গোলামের নাতি। 


১৪৮ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


আম গাছে স্"পাঁর ফলে, নারকেল গাছে তাল, 
দৈয়াল পাখীর নাচন দেখে, ব্যাঙে মারে ফাল। 
চিং হইয়া বাইল্যা পাখী আকাশ ঠেইল্যা ধরে, 
মনে ভাবে 'ফিক্কা দিলাম, ভেঙ্গে যদি পড়ে । 
বড়'র বড় বুদ্ধি শুইয়া ঘাস খায়, 

মার্গের গূমানে ছাগল লড়বড়ি বায় । 

জরময়া রুগীর পথ্য দেয় বরৈর পাচন, 
পানিকৌঁড়র পেখম দেখে বূলব্যালর নাচন। 
আমড়া গাছে দামড়া হয়, গর ওঠে গাছে, 
প্রসবের বেদনাতে যেন তালই মারা গেছে। 
কফের দোষে চিনি ডাব, মাথা ব্যথায় পাড়া, 
নাভির নীচে শিরা ধরে মূর্খ বৈদ্য যারা । 
জন্মাবাঁধ ছাল নাই কমন্তার বাঘা থুইল নাম, 
বাপের বয়সে ঘোড়া নাই, প:্টকিতে লাগাম । 
দেশ গ্‌ণে বেশ হয় সময় গুণে ফলে, 
মোহনগঞ্জে তরমুজ দৌখ চৌদ্দ জনে ঠেলে । 
রাম গেল বনবাসে কাঁথা দিয়া গায়, 

সেই শোকে কাইন্দা মরে জবানুজ্লার মায়। 
না বূঁঝয়া না জানিয়া আমার ধরে দোষ, 
বিনা দোষে "পড়া এসে কামড়ায়**"] 


এই হাল্কা সুরেই কবি গদুরুগন্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে ছড়া রচনা করেছেন। 
হাস্যরসের আবরণে করূণ রসের সমস্পন্ট প্রকাশ ঘটেছে সে সব রচনায়-_ 


কাল কোকিলা তুই ডাঁকস না তমালের ডালে ॥ (ধুয়া) 
বৃঁটিশেরে তাড়াইয়া ভাবলাম সবাই 

বহ; দিনের কষ্টের ফলে স্বাধীনতা পাই । 

তাতে হল পাঁটণশন হিন্দ, মূসলমান, 

দুই রাজ্য হিন্দ্‌ম্থান আর হল পাকিস্থান 

আগে আমরা নিরাপদে পাকিস্ানে রই, 

বিধাতা লিখেছে দ্‌ঃখ কার কাছে আর কই। 

এক জনে মানুষ কিলাল হল,দপনরের মাণে, 

সেই কিলের শোধ দিতে লাগল পোঁট্রাখালীর হাটে। 
হিন্দগণের শূরে নাই বিড়াল মারবার লাণি, 

শহরে বন্দরে গ্রামে লাগল কাটাকাটি । 


১৪৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


জানের ভয় মানের ভয় ছাড়লাম বসত বাটি, 
আসবার সময় পথে কেড়ে রাখল ঘাঁট'বাঁটি। 
ফিরে কথা বললে মারে দুই গালে থাপড়, 
আন.সারেরা কেড়ে রাখে প্রত্রাবের ডাবর । 
স্ীপুত্রকে ডেকে বাল বৃথা কেন ভাব, 
হিন্দ্‌স্থানে গেলে আমরা স্বাধীন হয়ে রব। 
প্রাণ বাঁচাতে মান বাঁচাতে হিন্দ্‌স্থানে আস, 
মাসের মধ্যে দশ বার দিন কার"একাদশন । 
সর্বস্ব হারায়ে যখন হইলাম নিপীজ, 

আসা মান লিম্টির মধ্যে নাম রাখল রিফ্যাঁজ। 

যুদ্ধ, দূভিকক্ষ, জল প্লাবন, অভাব অনটন, বাচ্্ুহারা সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও 
কাঁব হরিচরণ গান রচনা করেছেন। তাঁর রাঁচত ১৩৫০ এর মন্বস্তরের গান থেকেও 
কয় পধীন্ত উদ্ধত হলো-__ 

'ন্রশ টাকা কাপড়ের জোড়া, লবণের দর লবণ পোড়া, 
তৈল হরিদ্রা এক সাথের সাথণ ; 
থাকি কেরোসিন বিনে অন্ধকারে, কম দামে মিলে না মোমবাতি । 
দৈনিক যার রোজগার আট আনা, খরচ লাগে দেড়াদুনা, 
জাত দিলেও ভাত মিলেনা, এমন দ্যার্দন ছিল কবে ॥ 
কারো মহাজনের দেনার 'ডাক্র, 'বাক্র করে বাস্তুঘবের চাল, 
একে দভিক্ষ বিশাল, চিন্তা যেন শিবের মহাকাল । 
ক্ষুধায অন্ন পায়না মুখে, পযত্র মরে মায়ের বুকে, 
পিতায় বলে মনের দুঃখে, তিন জনের এক চিতার আগুন ভ্বাল ॥ 
পূর্ব বঙ্গে, তৈল লবণের সঙ্গে, বাজারেতে লাগল আউল । 
দেখে বাজার চড়া গরীব যারা, সংসার ছেড়ে সাজল বাউল ॥ 
যখন লবণের সের তের আনা, 'নান্তে মিলে না খানা, 
কত খেলেম লঙ্গর খানা, ঘাসের দানা বাজরার চাউল ॥ 

১৯৫০ সালে বারশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে কাব পাঁশ্চম বঙ্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবৎ এদেশেও কিছ; কিছ; কাঁবগান গেয়েছেন। ১৩৮৫ সালের 
১লা মাঘ ৯১ বৎসর বয়সে নদীয়া জেলার চাকদহে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন 
করেন। তাঁর মত্যুর পর কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার লিখেছেন 

হারনাথের রঙ পাঁচালগ, কথায় কথায় হাতে তালি, 
কাঁবর রাজ্য করে খাল, গেলেন লোকাস্তরে ৷ 
যে হরিনাথ সভায় এসে, লোক মজাত হাস্যরসে, 
তেমন কাব বাখলাদেশে, আর আসবে না ফিরে। 


১৫০ 


নদীয়ারটাদ সরকার ( খুলন!) 


৯২৫৬ সালে খনলনা জেলার মোল্লাহাট থানার অধীন .বৈঝাকি গ্রামে নদ৭য়ার 
চাঁদ সরকারের জন্ম । সামান্য লেখাপড়ায় শাক্ষত নদীয়ার চাঁদ স্বাভাবক কাঁবত্বের 
আঁধকারাী ছিলেন । কাব, জার, রামায়ণ গান ইত্যাঁদতে ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর 
সময়ে অবশ্য কাঁবগানে অশ্লীলতার আঁধক্য ছিল এবং তাঁর ভাষাও গ্রাম্যতা এবং 
আণ্লিকতা দোষ দুষ্ট ছিল। কিন্ত গানে তিনি সমসামায়ক সামাজিক ও 
রাজনৌতিক সমস্যাকে যথেষ্ট গর্ত্ব 'দিয়েছিলেন। “স্বদেশী হিতোপদেশ”* নামক 
একখানা প7স্তকায় ১৩২৭ সালের বাখলাদেশের এক 'নখ*ত ছব কাব অঞ্কন 
করেছেন-_ 

বাকদৌবর চরণেতে কাঁরহে প্রণাঁত, 

১৩২৭ সালের শুনহে ভারত । 

প্রথম ভেজাল স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে, 
দ্বিতীয় ভেজাল লেখাপড়া স্কূল বন্ধ নিয়ে ; 
তৃতীয়তে ভেজাল হল কাপড়ের দরে, 

চতূর্থ ভেজাল লোকে চাউলের দরে মরে ; 
এই দেশের রাজধানী ইতরাজেরা নিল, 

হন্দ; আর মুসলমান বর্তমান ছিল ; 

দুই জাতি কোট করল একন্র থেকে, 

গোপনে "গিয়ে 'হন্দূরা ইত্রাজী বিদ্যা শেখে ; 
গবর্নমেন্ট সরকারেতে চাকরী যখন করে, 
মনসলমানেরা টের পাইল ৪০ সন পরে ; 


সং সঃ সং 


সুরেন বাড়ুয্যে মোদের পাশ্চমবঙ্গে স্হতি, 
গুণের সাগর বিদ্যার গর বুদ্ধে বৃহস্পাঁতি ; 
সূরেন বাক গিয়াছল লাট সাহেব হশত, 
লাটটাগাঁর না পাওয়াতে বাদ্‌লো গ্‌তাগুতি ; 
বিশবকর্মার শিষ্য হল ক্ষুদিরাম বেস 

বোমা ক'রে বাড়াইয়াছে বাঙ্গালীর সাহস 
গুজরাট দেশে হল গান্ধিমোহন রাজ 

কোন- আইন জারী ক'রে, করে কোন কাজ । 
যাহা করুক তাহা করুক মনের কল্পনা ; 
প্রজার সুখ না হলে সে আইনে চলব না। 


সং সং সং 


১৫১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


বালকেরা কামাই করলে চায় জাঁরমানা, 
মান্টারেরা কামাই করে সে কথা ধরে না। 
পশ্ডিতেরা বলে তবে ইনেস্পেইর বাবা, 
এক বিদায় তিনটা বৈ নি পাঠ্য করে দিবা । 
ইন্স্পেক্টর বলে যাঁদ লাভ কিছ; পাই, 
ছাতা বালাই যাহা লেখ্‌বা সই করব তাই। 


নদীয়ার চাঁদ সামাজিক সমস্যাদ নিয়ে এরকম আরো প্াাস্তিকা রচনা ও 
মাঁজ্রত করেছেন। তন্মধ্যে স্বদেশী সাত ভেজাল, স্বদেশী হিতোপদেশ, স্বদেশী 
হিতজ্ঞান, সদ্‌পদেশ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ তাঁর হস্ত 'াখত কিছ, 
জারিগানের সন্ধানও পাওয়া গেছে । 

ওগো বাঁধ, বেটার শোকেরে আমার প্রাণ কাঁদে 
ও দারুণ বাধ গো-_ 

আহা নিদারূণ বাধ আমি ক বালব কারে - 

যা করে সময় করে কপালের ফেরে 

আহারে দারুণ বাধ তোর এমনি-কম্পনা 

দিয়ে বেটা কেড়ে নিলি--নাই বিবেচনা 

মাছে চেনে গাঁহন গম্ভীর, পক্ষে চেনে ডাল 

মায়ে জানে বেটার দরদ, যার ব্‌কের শেল। 

মূন্সিনদের চাঁদে বলে শোকের এমন জ্বালা 

হন্দ্‌ সভে হরি বলো, শেখে বলো আল্লা ॥ 


বাভন্ন সামাজিক সমস্যা বিশেষতঃ হিন্দ; মুসলমান গরীব, চাষী মজুরের 'দিন 

যাপন প্রাণ ধারণের গ্লাঁন সম্পকে" সম্যক অবাহত হয়েও কাব 'ব্রাটশ শাসনের প্রাতি 
অনুরন্ত ছিলেন এব গান্ধীজী প্রবার্তত অসহযোগ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে 
কঠোর মন্তব্য করেছেন, যেমন-_€ কাঁবর নিজস্ব বানান অনুস্ত হলো )-- 

গান্ধি বেটার ফন্দি শুনে যুনিকে যালায় মার্গে বাতি। 

ফাঁড়ং নাচে 'তাঁড়ৎ তাঁড়ৎ লাফ 'দিয়ে যায় আগুন খাতি। 

উইপকা কয় সরাজ পাবো । উচকোরে ভিটে বাঁদবো 

ইন্দ্রের সভায় যাবো যদ্দ কোর্ত। 

আকাশের চি কেটে আনবো, ছেলের গলায় মেঠেল দিতি ॥ 

মসা বলে চাসার রন্ত, রোদি পোড়া বড়ো তিস্ত 

গর্‌ ঘোড়ার লেজ সন্ত পাইনে খাতি। 

এবার গান্ধি যাঁদ সরাজ পায় তো, 

আমরা খাবো রাজার হাতি ॥ 


১৫৭ 
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দেখো সরাজ চাচ্ছে যারা হা রে সরাজ নিবে যারা । 
বড়োলোকে সরাজ পালি ছোটোলোকের দফা সারা ॥ 
বূজবে 'কি রাঁত মাসা জ্ঞান নাহি এক কড়া ; 
ইত্রাজ রাজার সাহাজ্জেতে শখে আছ মরা । 
এ রাজার বিরুদ্দে চলে নিতান্ত যার কপাল পোড়া ॥ 
নদাঁয়ার চাঁদ সরকার দ্‌গাপচর ফেরিদপনর ) গ্রামের কবি আনন্দ সরকারের কন্যা 
এবং হরিবর সরকারের ছোট বোন মন্দাকনীকে বিবাহ করোৌছলেন। তাঁর মধ্যমপন্ত্র 
রাজেন্দ্রনাথ সরকার কাঁবগানে অতুল কীর্ত রেখে গেছেন। ১৩৪১ সালে কাব 
পরলোক গমন করেন। (কাঁবর দৌঁহিত্র শ্রীপ্ুবরঞ্জন সরকার থেকে সংগৃহঈত ) 


রাজেন্দ্রনাথ সরকার ( খুলনা ) 


“বাপ আন্দাজ বেটা, গাছ আন্দাজ গোটা”-বলে বাখলার একটি চলতি কথা 
আছে। সংস্কৃতে আছে, “নরানাৎ মাতুলক্রমঃ৮ প্রবচন । আবার “যেমনি গরু 
তেমনি চেলা” এই জনপ্রবাদও প্রচলিত রয়েছে। কোন ব্যন্তর জীবনে এই তিন 
সত্যের সমন্বয় কদাচিৎ ঘটে ৷ কিন্তু কাঁব রাজেন্দ্র নাথ সরকারের জাঁবনে এই িনাঁট 
প্রবাদ বাক্যের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটোছল । 

লা ১২৯৮ সালের মাঘ মাসে খুলনা জেলার মোল্লারহাট থানার বৈঝকি 
গ্রামে এক নমঃশদদ্র পাঁরবারে রাজেন্দ্র নাথের জন্ম । পিতার নাম নদীয়ারচাঁদ সরকার, 
মাতার নাম মন্দাকনী ৩ শী। নদীয়ারচাঁদ প্রাচীন ধারার কাঁবগান, জারগান, রামায়ণ 
গান ইত্যাণদতে পারদর্শ ছিলেন । মন্দাঁকনী দেবী ফাঁরদপূর জেলার গোপালগঞ্জ 
মহকমাধধন দগ্গাপনুর গ্রামের প্রাচীন কাঁবয়াল আনন্দ সরকারের কন্যা এবং কাঁববর 
হরিবর সরকারের ভগ্রণ। সতরাৎ মাত্‌ ও পিতৃ এই উভয় কূলের কাব্য পাঁরমন্ডলেই 
রাজেন্দ্রনাথের জীবনারম্ভ । 

রাজেন্দ্রনাথের স্কুল পাঠশালার শিক্ষা খুবই সামান্য_ সম্ভবতঃ উচ্চ প্রাইমারী 
পর্যন্ত । কিন্তু স্বভাবাসদ্ধ জ্ঞানার্জন স্পৃহা ও অন_সন্ধিংসার বলে পরবতর্শকালে 

গলা ভাষায় যে দখল তান অর্জন করোছিলেন, তা প্রকাতিপ্রদত্ত শান্ত ছাড়া সম্ভব 
নয়। বাল্যকাল থেকেই তান মাঠেঘাটে আপন মনে গান গেয়ে বেড়াতেন এবং পিতার 
তৈরণ ধুয়া ধরে টান দিতেন__ 
কেদা খোচা ভেদা বেটা নাম কোলায় রয়না, 
বাঁলর রাজা হয়ে ভেদা চাঁলর ভয় করে না। 
বার তের বছর বয়সেই কবিগানের প্রাতি রাজেন্দ্রনাথের আসান্ত জন্মে। গানের 
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প্রাত তাঁর আকর্ষণ দেখে মা মন্দাঁকনী দেবী রাজেন্দ্রকে কাঁবর দলে নেওয়ার জন্যে 
জ্য্ত ভ্রাতা হরিবর সরকারকে বললে, তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গানে বের হতে লাগলেন 
এবং গান গাইতে ও মাঝে মাঝে আসরে পাঁচালনী বলাতে অভ্যাস করালেন। ১৩১৬/১৬ 
সালে মাতুল হারবর সরকারের সঙ্গে ঢাকায় গেলে “ছুট” সরকার হসেবে এক কাঁসারী 
বাড়ীতে গান গাইতে যান। সেখানে আরো দূইজন “সরকার ছিলেন। গান শুনে 
বাড়ীর কতাঁ তিন সরকারের মধ্যে রাজেন্দ্রকেই জয়ী বলে সাব্যস্ত করেন এব 
রাজেন্দুনাথের ইচ্ছান্‌সারে একাঁট পিতলের কলসাঁ প;রস্কার দেন। পরের বৎসর 
আবার ঢাকায় গেলেন। নরাসংদীর কাঁবগ্‌ণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয় হরিবর 
সরকারের কাছে একজন 'কোল" সরকার চাইলে তিনি ভাগ্নে রাজেন্দ্রনাথকেই নেওয়ার 
জন্য বললেন; আচার্য কতাঁ রাজী হলেন। পূর্ববঙ্গের কাঁবগানের নবরৃপকার 
হারচরণের চরণে আশ্রয় পেলেন রাজেন্দ্রনাথ । 

আচার্য কতরি এবং তাঁর দলের গান শুনে রাজেন্দ্রনাথ অবাক। বিবিধ মল্্ 

ৎুগতে বিভিন্ন সুর, তাল, রাগ রাঁগনী সংযোগে এমন সসৎস্কৃত ও মনোহব কাঁবগান 

তান আর শোনেন নি। দেখে শুনে মনে মনে ভাবেন তাঁর দেশে অথাৎ খুলনা 
যশোহর ফরিদপ,রে এমন গান কবে ব্যাপক প্রচার হবে। সেখানে গালাগালি প্রধান 
লাল কাব ও নবমীর খেউড় এর প্রাধান্য ; ভদ্র লোকালয়ে কেহ কাঁবগান দেয় না। 
ছাড়া ভিটায়, দুবাবনে করতালি দিয়ে কবিগান গায়_-লোকে বলে “শিয়াল তাড়ানো 
গ্রান'। কাঁবগানের এ অপবাদ সে দেশ থেকে কিভাবে দূর করা যায় তাই হলো 
ব্লাজজেন্দরের চিন্তা ভাবনা । 

একদিন আচার্য কত্কে বললেন--কি করে জীবনে বড় হতে পার আমাকে বলুন । 
কতা বললেন--তুমি অতি সরল ও মেধাবী, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। দীক্ষার পর 
রাজেন্দ্রনাথ নাক ২৪ ঘণ্টা অচৈতন্য ছিলেন। সেই থেকে রাজেন্দ্রনাথের জীবনে 
আশ্চর্য পারবর্তন আসে। 

প্রথমে মাতুল হরিবর এবৎ পরে হরিচরণ আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর 
১৩২০ ২১ সালে নিজ দল গঠন করেন। কয়েকজন বুড়া দোহার নিয়ে একাঁদন তাঁর 
“আজা" আনন্দ সরকারকে গান শোনালেন । গান শুনে তিনি বললেন-_ 

এরূপ গানে তোরে কে দিবে বায়না । 
তোর বাবার দোহার এরা গাইতে জানে না ॥ 


তখন রাজেন্দ্রনাথ ভাল দোহার বাদক খবজতে লাগলেন। মৌপ7রার বেচারাম 
আঁধকারাঁর জামাই নগেন মাষ্টার একজন সগায়ক ছিলেন । তার কাছে গিষে কবিগানে 
যোগদানের প্রসঙ্গ তুলতেই-_ 
শুনে রেগে বলেন মান্টার মহাশয়, 
কাঁবগান কখনো কি ভদ্রলোকে গায় ঃ 
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রাজেন্দ্রনাথ বললেন- আপনি আমাকে হারমনিয়াম এনে দেন। আপনাকে এমন 
গান শোনাব যা কখনো শোনেন নি। মাম্টার তখন-__ 

মনে ভাবে হারমাঁন কি বাজাতে জানে । 
যান্রা ভিন্ন ইহা লাগে না অন্য গানে ॥ 
না জান কেমন গান শুনিতে কেমন । 
হারমানতে কবিগান গাইতে কেমন। 
রাজেন্দ্রনাথ হারমাঁনতে ধাঁরলেন তান। 
হার আচার্যের নিমাই সন্যাস গান ॥ 
দেখে শুনে মান্টারের লাগে চমৎকার । 
আচার্ষের আশ্চর্য গান শুনিতে বাহার ॥ 
গান শুনে নগেন মান্টার মনে মনে ভাবে । 
এ গান শুনে লোকে নিশ্চয় কাঁদবে ॥ 


সূতরাৎ নগেন মাত্টার দলে যোগ দিতে রাজী হলেন। যে গান শুনে নগেন 
মান্টারের কবিগান সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর হয়েছে, মন গলেছে, তার আরাশক উদ্ধৃতি 
নিশ্চয়ই অগ্রাসাঙ্গক হবে না 

শচী করে হাহাকার, কোথা রে চাঁদ নদীয়ার _- 

চাঁদ নিমাইচাঁদ আমার । 

আর কি রে চাঁদ এ জীবনে, মা ডাকাঁব না চাঁদ বদনে, 
চাঁদের বাজার এত দনে, হল অন্ধকার ॥ 

দল গঠনে রাঙা মামা মনোহর সরকার এবৎ গোলাবাড়ীর মামা ষষ্ঠীবর সরকার 
লোকজনের সন্ধান দিয়ে, "জেদের দল থেকে দ্‌” এক জন দোহার বাদককে ছেড়ে দিয়ে 
রাজেন্দ্রনাথকে সাহায্য কবলেন। ঢোলে পবন, সানাইতে শীতল, বেহালায় ক্ষরোদ, 
হারমনিতে সদানন্দ, কাঁপীতে অধর এব হার, মনা, মনোহর, সধন্য প্রভাতি দোহার ও 
চারাঁট কঁচকণ্ঠ বালক নিয়ে খুব জমজমাট দল হলো । এখানে ওখানে কিছ কিছ 
বায়নাও হলো । কিন্ত্‌ সুসংহত দল হিসেবে বায়নার হার বেশী বলে প্রয়োজন মতো 
বায়না পাচ্ছেন না। প্রথম বিশিষ্ট আসরে গান গাইলেন বারশালে-_-বিপক্ষে ছিলেন 
চন্দ্কাস্ত সরকার । রাজেন্দ্রনাথের ও তাঁর দলের গান শূনে লোক চমংকৃত হলো। 
আস্তে আস্তে রাজেন্দ্রনাথেব সুনাম ছাড়িয়ে পড়লো । 

১৩২৫ সালে অনেক গানের বায়না পেলেন। ইতিমধ্যে দোহার ও বাদকদের মনে 
শস্তাঁন দেখা গেল। আগের দশ আনা ছয় আনা" হিস্যার বদলে তারা মাস মাহিনা 
দাবগ করলো । ১৩২৬ সালে অনেক টাকা ধারকর্জ কবে আগ্রিম দাদন দিয়ে দল গঠন 
করেন। কিন্ত্‌ ঢাকার পথে পদ্মার চবে ঝড় তুফানে কোন মতে রক্ষা পান। এঁ ঝড়ে 
পূব্ববঙ্গের পবর্থ ভাগে দার্‌ণ ক্ষয় ক্ষীত হলো । ফলে গান তেমন জমল না। এঁদকে 


১৫৫ 
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দোহারগণ আগ্রম দাদন নিয়ে দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গেলে তাতাবিরন্ত 
রাজেন্দ্রনাথ গান বাঁধলেন-_ 


ষড় রিপ; দিয়ে দল সাজায়ে, আমায় দিতেছ জবালা-- 
শোন মা গাঁরবালা । 
ক্রোধ ভরে সদানন্দ, সদা কিল খায় স্বভাব মন্দ, 
মাৎসর্য অধর দেখায় কলা ॥ 
শীতল ধরে তাল, লোভে নগর লুটে নিতে চায় গোলা । 
সব কাজের মূল পবনা শালা, নাড়ী কাটে এ-- 
ক্লোধেতে এমন বাক্য কই। 
ঘাটে পথে দিনে রাতে কয় শালার কান মলে লই ॥ 
দল পত্তন গঠন ও পরিচালনায় অনাঁভজ্ঞতার দরুন অনেক প্রাথমিক বাধাবিপাত্তর 
সম্মুখীন হতে হয়োছল তাঁকে । ক্রমে সে সব সংকট কেটে গেল। শুর্‌ হলো 
রাজেন্দ্ুনাথের জয়যান্রা। নিজদলের জন্য তান নজেই গান রচনা করতে লাগলেন । 
রাগরাগিণী সম্পকে তাঁর মতো গভীর জ্ঞান কাবর সরকারদের মধ্যে কদাঁচৎ দেখা যায়। 
তাঁর রচিত গান ভাব-গভনীরতা, শব্দচ্ছটা, ভাষা বিশ্দাদ্ধ ও অলঙ্কার উপমাদির সুষ্ঠ 
প্রয়োগে অনবদ্য সুষমা মশ্ডিত । উদাহরণের অভাব নেই-- 
১। পূর্বরাগ £ 
প্রথম দর্শনে রাই ডুবল শ্যাম প্রেম সাগরে । 
কৃষ্ণ নাম কণ্ঠহ।র, পণ রসে আহার বিহার, 
নানা ভাব-অলঞ্কার, ফুটল কিশোরীর শরারে ॥ 
রাধে সব্বত্র হেরিছে খেলা, নীল বরণ বিদ্যন্মালা, 
খেলছে তুফান,__ছন্টল রূপ সাগরে বান। 
আকাশে সমীরে নীরে, আভিনব ছাঁব হেরে, 
দ্বপ্রহরের রাঁব করে, সূধাকরের করে করে স্নান ॥ 
২। বিচ্ছেদঃ এই গানের অন্তরা অংশাঁটতে রাধাতত্ত্, বাউল গীতি ও পলজ্লী- 
গতির এক অপবর্ব.সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়-_ 
সখী ! শ্যাম প্রেম পরশমণি, বকে পেলে জ;ড়াইত বুক। 
আম আর কবে হোরব সে চাঁদ মূখ ॥ 
ভালবাসার বাসা দিলাম, যতনে পুষিয়া ছিলাম, 
হদয়-পিঞ্জর শ্যাম-শক। 
হদয়-পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুক গিয়েছে উড়ে 
এখন পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ ॥ 


১৫৬ 
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জাত বিদ্যা কূল মান, জীবন যৌবন মন প্রাণ, 
সকলি দহল সব্্বভূক। 

একা মান্র আমি আছ, এত পোড়ায় কেমনে বাঁচ, 
আমার কেন বা পোড়ায় না_ আমি-টুক ॥ 


৩। চণ্ডাঁদাসের শ্রীকৃষ্ককীর্তন গানের অন্তরা অধশটিতেও শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমে 
লীন হয়ে যাওয়ার আতি স্মপ্রকট-_ 
বন্ধযরে ! আমারে কান্দায়ে যেন তুমি থাক সুখে । 
তোমার ষত রকম আগুন আছে-_ 
দিয়ে যাওহে আমার বুকে ॥ 
বন্ধ! তোমার ভালবাসায় ভূলে, 
কালা, কালি দিলাম কূলে, 
লোক সমাজে বের হবো কোন মুখে ! 
আম ভব দব অকুল পাথারে - 
তোমার প্রেম পীরাতির দুখে ॥ 
তোমার যত দুঃখ রাশি, 
আমার বক্ষে যা পরশে আসি, 
যাঁদ ভালবাসি দূরে থেকে । 
আমি যাই যাঁদ অকুলে মাশ-_ 
যাব প্রীতির স্মতি রেখে ॥ 
ডাক, মালসী, আগমন”, সখা সহবাদ, বসন্ত, ভোর, গোষ্ঠ, কাঁব প্রভৃতি সকল 
ধরনের সঙ্গত রচনাতেই রা; ন্দ্রনাথ সিদ্ধহম্ত ছিলেন । টগ্পা পাঁচালীর কথা বলাই 
বাহুল্য । গানের মাধ্যমে সামাজিক ক্:প্রথার প্রাতি দেশবাসাঁর দৃস্টি আকর্ষণ করে, 
সমাজের ও দেশের আঁহতকরা প্রথাগ্ীলর বিলোপ সাধনের আহ্বান জানিয়ে রাজেন্দ্র- 
নাথ শুধ্‌ একজন কাঁবযাল নয়, প্রকৃতপক্ষে সমাজ সৎস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । যেমন-_ 
১। দশ মহাঁবদ্যা আদ্যাশান্ত ভান্ত মান্ত দাত্রী 
বিপদে শ্রীপদে তব লইন; স্মরণ, 
আম ভজন বিহীন আত অভাজন,_ 
অনন্ত পথের যান্রী ॥ 
আমার দেহরাজ্য'ভারতভূমি হল পরাধীন, 
দুঃখে কাঁদৰ কত দিন- মা মাগো 
পত্রকন্যার চক্ষের ধারা, ভারত-মাতার বক্ষ ভরা, 
তব, রাজ্য স্বাধীন করা, তোমার নয় কি সমীচীন ॥ 
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২। গান্ধী মহাত্মার সব বাকো, ছাটছে ধরণ বক্ষে, 
লক্ষগ্‌ণ শিক্ষা*প্রবাহ ৷ 
এমন আকাশ পাতাল পারবর্তন মুহূর্তে" 
আর কি এই মর্তেয, দেখেছে কেহ ॥ 
লোকের স্বরাজ লাভের আশালতা-_ 
দেখতোঁছ কি বলবতী-__- 
হবে শীঘুই ফলবতন ; 
এই দেশ উদ্ধারের কারণ, কেউ করে মরণ বরণ, 
করে মহাতআ্সার পথ অনুসরণ, 
সব 'বষয় আত উন্নাত ॥ 


৩। একজন গরীব ভদ্রলোকের মেয়ে, 
বাল্যকালে দিল বিয়ে, পৌঁগণ্ডে হল বিধবা । 
নিয়ে যাঁতধর্ম মাছ মাৎসাঁদি করে না আহার, 
মনের ব্যথা তার, বাঁঝবে কেবা ॥ 
ও তার মনাগদনে চিত্তের মাঝে জলিছে চিতা, 
তখন সেই তাপে হয়ে তাপিতা, 
পিতাকে বলে সেই পোড়ারমখীঁ। 
আমাকে বল বাবা, হয়ে কার দোষে বাল্য বিধবা 
বল এই নরকে থাক ॥ 
বাবা! যখন আমায় বিয়ে দিলে, বুঝ নাই বিয়ের কি দরকার, 
কেবল জাঁকজমকে ভুলাইলে দিয়ে অলঙ্কার । 
এ যৌবন না আসিতে, সুখের মূল বিনাশতে, 
হল যে বিবাহ তোমার মতে, সে বিয়ে তোমার না আমার 2 


বাল্য বিবাহ, বহন বিবাহ, বৃদ্ধকালে দারপারগ্রহণের নিললজ্জ প্রবণতা, অস্পশ্যতা, 
হন্দ; মুসলমান সমস্যা ইত্যাঁদ বিষয় নিয়ে রাজেন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেছেন । 
খুলনা এলাকায় বার্ধষ্ হিন্দ; বাড়ী বা পাড়ায় পাড়ায় অনেক প্রাচীন কালীখোল। 
কালীতলা ছিল । সে সব ক্ষেত্রে প্রাত বছর মহাসহারোহে কালী পুজা, ছাগ মাহষ 
বাঁলদান ও কাবগান অনুষ্ঠিত হতো । মায়ের পূজায় মায়ের চোখের সামনে অসহায় 
ছাগাঁশশ;দের ম্যা ম্যা আর্তনাদে, মাঁহষের উপর প্রাক: বাল 'নযাঁতিনে রাজেন্দ্রনাথ 
কাঁব-কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত পেতেন। তান বাঁলদান প্রথার বিরুদ্ধে অনেক 
গান রচনা করেন এবৎ বাল দেওয়া পূজামণ্ডপে গান গাইবেন না স্থির করেন। 
বাঁলদানকারীদের বিরদ্ধে তিনি ধিক্কার দিয়ে গাইলেন-- 
বৃথা শান্তপূজায় পশ; বাল আমাদের দেশে। 


১৫৬৮ 
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যাঁদ মহিষ বাল কালা থায়, গরু খায় না কোন- কথায়, 
ভাব এ কথায় একতায় বসে ॥ 
যাঁদ মূসলমানাঁদগের কাছে, হিন্দ্‌রা গর বেচে, 
কোরবানিতে:করলে খুন, মহাপাপ হয় সেই দরুণ ; 
স্মৃতিশাস্রেঃলেখা তার দোষগুণ | 
তাইতে 'হিন্দ;গণকে ডেকে বাল, পজোয় দিতে গর; বলি, 
বেচে থাক;ক মাঁহষগলি, তাতে কাজকর্মে পাইবে দ্বিগুণ ॥ 


তাঁর জেদের দরুণ বহ; কালা ঃবাঁড়িতেই বাঁলদান প্রথা রাহত হয়। গান্ধীজীর 
আঁহৎসা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হরিজন উন্নয়ন, নারী কল্যাণ, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রভৃতি 
সমাজ ও জনাহতকর নীতি রাজেন্দ্রনাথের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। অনেক 
গানেই তার সংস্পম্ট পারচয় মেলে । এ সব সঙ্গত রচনায় তানি তাঁর গর; হরিচরণের 
আদর্শে বিশেষ অন-প্রাণত হয়োৌছলেন। 

প্রথম জীবনে রাজেন্দ্রনাথ ভাবাত্মক কাব্যধারায় 'নাষন্ত হয়েছেন তাঁর প্রথম 
গর; মাতুল হরিবর সরকারের কাছে। দ্বিতীয় গুর্‌ হরিচরণ আচার্ষের সাহচষে 
তাঁর গানের মধ্যে ভাব ও য্যান্তর গঙ্গা-যমনা সঙ্গম ঘটে। তিনি বাভন্ন সঙ্গীতে 
তাঁর এই দুই গরুর প্রাতি'অটল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেগেছেন। যেমন--: 


ক) আমার শিক্ষা দীক্ষা গুর্‌ দুই জন, হরিবর আর হরিচরণ, 


প্রেমাবেশে পাড়বে ঢলিয়ে । 
খ) আমার গুরু; হরি বলে ভেবে, আর জীব কোথা যাবে; 
জগংপিতা তাবে সন্তান। 


গ) প্রভু রাইচাঁদের উপদেশে, ভজ হার মান;ষ বেশে 
এই মানুষও গর হরিবর । 
গুর্‌; হরিচরণ থকলে স্মরণ, ধারবে অধর ॥ 


ঘ) গুর্‌ হারবর শ্রীহীরচণ, চরণ শরণ তারণ কারণ, 
স্বভীন্ততে ধারণ কর হদে। 

কাঁব-জীবনের প্রথম পর্বে সমাজে নিজের স্থান করে নিতে রাজেন্দ্রনাথকে কম 
বেগ পেতে হয়নি। হিন্দ; সমাজে গুণ ও কর্মের চেষে জন্ম ও বংশ মযাদার স্থান 
উচ্চে। রাজেন্দ্রনাথের গানে ব্রাহ্মণ কায়স্থরা মুগ্ধ; কিন্তু তাদের বাড়িতে কাঁব- 
আঁতাঁথ -রাজেন্দ্রনাথ"সামান্য সৌজন্যও প্রত্যাশা করতে পারেন না। কারণ 'তাঁন 
নমঃশুদ্র শ্রেণভুন্ত। ব্রাহ্গণ বাড়তে আহারের পর রাজেন্দ্রনাথকে পাতা ফেলতে 
হবে। তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অনাচারণ ব্রাঙ্গণের লোক দেখানো 
শদচিতা ও শদ্ধাচারের ভড়ৎ দেখে তান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গাইলেন__ 


১৬৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গ'ত 


মদের নেশায় বদের দশায়, ব্রাহ্মণে খায় বেশ্যাবাড়ীর ভাত, 
তাতে হয় না জাতপাত, বেশ্যালয় কি ঠাকুর জগন্নাথ ? 
নটর হধ*কায় তামাক খেয়ে, হধকার জল-মরে নমঃ ছয়ে, 
এসব ব্রাক্মণে না প্রণায় দিয়ে, নটীর পদে কোটী প্রাণপাত ॥ 
গানের জবাবেও তাঁর পারদার্শতা অতুলনীয়। শাস্রীভীত্তক গানের মাঝে 
মাঝেও প্রসঙ্গক্রমে সমাজ ও দেশের আচার বিচারের মিশ্রণ দিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়তেন 
না। কোন জামদার বাড়ীতে বিপক্ষ সরকার নারায়ণ চণ্দ্র বালা দে সরকার 'কালকেতুর 
কাঁব'তে একাট পদে গাওয়ালেন-__ 
যাঁদ নীচকূলে জন্ম বলে আমাদের বল পাতকা, 
তবে বাবার বাহন, মায়ের বাহন, ভাইসের বাহন কি। 
ব্‌ষেতে শিবের গাঁত; মষকে পণপতি, 
এসব সিংহ বিড়াল ই'দ্‌র হাতি, 
তোমাদের জ্ঞাতি ভাই নাকি ॥ 
জবাবে রাজেন্দ্রনাথ গাওয়ালেন-_ 
বললে, বিড়াল গকসে কূলীন এমন, 
চিরকাল মা ষষ্ঠীর বাহন, দেবতার পদে পেল স্থান । 
যত দে দত্ত পাল বালার চেয়ে, আলাদা সম্মান ॥ 
অর্থাৎ তান জাঁমদার দত্তবাব্‌, তার জামাই দে বাব, গোমস্তা পালবাব এবং 
বিপক্ষ কাঁবয়াল বালা মশাই-এই চার জন উচ্চ শ্রেণীতুন্ত ক্‌লীন হিন্দ্‌কে গানের 
সঙ্গে জাঁড়য়ে খোঁচা দিলেন । আবার কোন এক আসরে বিপক্ষ সরকার তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের 
ভামকায় রেখে তার ভগ্রী স,ভদ্রাকে কটাক্ষ করে গাইলেন__ 
তোমার ভগ্নী সূভদ্রা সুন্দরী, আইবূড়ী ছিল এতাঁদন, 
তোমরা পুরুষ কি কাঠন। 
তোমরা চাওনা ছধড়ীর বদন পানে, 
জ্বালা আর স'বে কত দিন" 
সমাজ সচেতন রাজেন্দ্রনাথ সামায়ক ভাবের ছোঁয়া লাগিয়ে জবাব দিলেন-- 
বললে, আমার ভগ্রী হল কাঁচা ছধড়ী, 
আইবুড়ী বল কোন্‌ কথায় ; শুনে বাঁচিনা লঙ্জায়। 
তুমি ত থাক ঘরে, দেখনা এই দেশে ঘ.রে ; 
আজকাল কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে - 
এর চেয়েও বূড়ী পাওয়া যায় ॥ 


রাজেন্্রনাথের গানে 'হিন্দ; মুসলিম ও থন্টান ধম্মশাস্ত গ্রচ্ছ পাঠ ও অনুশীলনের 
গভীর ছাপ দেখা যায়। স্বয়ৎ গুরূদেব হরিচরণ আচার্য ষাট বংসরাধিক বংসর 


৯৬০ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গশত 


পর্বে তাঁর উপয্্ত শিষ্য সম্পর্কে বলেছেন-_-খুলনা জেলার চুণখ্যেলা নিবাসী 
রাজেন্দ্ু নামে আমার একজন ছাত্র আছে। বর্তমানে সে আদর্শ কাঁবরুপে পাঁরাঁচত। 
ছড়া ও টগ্পা কাটাকাটিতে এবং রাগিনী সংযোগে সে বিশেষ পট; । বহয়ীবধ শাস্মেও 
তাহার আঁধকার আছে । নানা স্থানে গান করিয়া খ্যাতি অর্জন করিতেছে ।” 


কাব গানের স্বর্ণযুগের শেষ প্রাতিনীধ এবৎ রাজেন্দ্রনাথের সক্ষম প্রাতিদ্বন্্ী 
কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার বলেন--এই 'বাঁশন্ট কাঁবয়াল বড় রাজেন্দ্র বা পাগল, 
নামেও পারিচিত ছিলেন। ইনি হরি আচার্য মহাশয়ের খুব তেজী গোঁড়া ছান্র। 
আতার্য কর্তা গুকে শঙকরাচার্য বলে ডাকতেন। আচার্য কতঁর পরবতর্ণ যুগে যে 
সব সরকারের সঙ্গে আমার গান হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই রাজেন্দ্র সরকারই সর্বশাস্ত 
সম্পন্ন 'ছিলেন। তাঁর অগাধ শাস্্ জ্ঞান ছিল। অনেক রকম বাদ্যযন্দেও তাঁর 
আঁধকার ছিল। গানের জবাবে এবৎ গান রচনায় [তান যে নৈপ.ণ্য দৌখিয়ে গেছেন, 
আর কোন সরকারের সে শান্ত ছিল না। খুলনা-যশে।হর-ফারদপূর এলাকায় এলে 
রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গেই আমার চৌদ্দ আনা গান হতো। যেখানেই আমার ও 
রাজেন দা'র মধ্যে গান হতো, সেখানেই কবিগান অত্যন্ত উচ্চস্তরে উন্নত হতো ।” 
€কাঁবয়াল কাঁবগান- দীনেশচন্দ্র সিখহ)। পুনশ্চ-_-“রাজেন্দ্রনাথ আমাদের কবি 
গগনের পূর্চন্দ্র ছিলেন। চন্দ্র যেমন প্রাতিপদ হতে আরন্ত করে প্রীর্ণমা পর্যন্ত ষোল 
কলায় পূর্ণ হয়ে পূর্ণ চন্দ্ররূপে প্রকাশ পায়, কাবিশ্রেষ্চ রাজেন্দ্রও তেমনি তালে 
মানে গানে রাগরাগিণশতে, সর্বাবধ তালযল্লে, সরযন্তে আধকার অর্জন করোছলেন। 
অগাধ শাস্তাসম্ধ; মন্হছন করে যে সব অমূল্য রত্ব আহরণ করেছিলেন, তা অবলম্বনে 
অমূল্য সঙ্গীতাবলী রচনা করোছিলেন। তাঁর মধ্যে এইসব গ্‌ণরাশির একন্র সমন্বয় 
ঘটেছিল বলেই 1তাঁন কাব “গনের পূর্ণচন্দ্র, কবিশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র” নেক,লেশ্বর সরকার) 

কাঁব সমালোচক ও রসবেস্তাদের মতে “তান ছিলেন তাঁর সহযোগী শিল্পনদের 
সকলের চেয়ে বড়; বড় তাঁর মননশীল সৃষ্টি এ*বর্ষে, বড় তাঁর অকাঁথত শব্দ সম্পদের 
লীলায়িত মাধূর্যে। বস্তৃতির রসগৌরব ও য্যান্তীনষ্ঠায় তাঁর কাব-কর্ম মহিমান্বিত । 
গ্রাম-বাথলার শোষিত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সখ দঃখ আশা আকাতক্ক্ষা বাত্ময় 
রুপ পেয়েছে তাঁর কাঁবগানে ।” (অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী কাঁবরাজ, কবিগান 
সাহত্যপন্র, ফেবুয়ারী ১৯৪৫ )। 


রাজেন্দ্রনাথ ও নকুলে*বর সরকারের সঙ্গত প্রাতভার তুলনামূলক [বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন--'রাজেন্দ্রনাথের পাশ্ডিত্য ক্লাসক গঠন কৌশল ও গীত- 
প্রবণতা পূর্ববঙ্গ সর্বত্র স্মাবাদত। ... তন্তু বিশ্লেষণে, কাব্য সৎশ্লেষণে, এমনকি 
নাটকীয় উপস্থাপনে রাজেন্দ্রনাথ গভীর জীবনরসের পাঁরচয় দিয়াছেন। "' এই 
কাঁবর 'শিল্পচাতুর্য পাঁরপন্ধ আনারসের ন্যায় উপাঁরভাগ অমসৃণ কিন্ত; [ভিতরটা 
রসাঁনটোল মিষ্টত্বে ভরপনর.. । আবার অন্যাদকে নক্দলেশ্বরবাব; তত্র সাঁহত 


১৬১ 
কাঁব-সঙ্গীত-_-১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


তথ্যের, ভাবের সাঁহত য্যান্ত ব্ধনের এবং সূর ঝঙকারের সাঁহত অলঙ্কার গঠনের 
নৈপণ্য প্রদর্শন কারয়াছেন। কাঁবগানে বন্তুতা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নক্‌লেশবর 
বাবু অগ্রাতিদ্বন্ী বলা চলে” €পূর্ববাথলার কবিগান -- অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ বৈরাগণ, 
শারদীয় ভারতবাণ--১৯৪৫ )। 

শুধ্‌ কাঁবগান গাওয়া নয়,কবিগান প্রচারেও রাজেন্দ্রনাথ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। 
“১৩৪২ সালে কলকাতা এলবার্ট হলে কবিগানের আসর বসে। এ অনূজ্ঠানের 
উদ্যোক্তা ছিলেন রাজেন্দ্র সরকার । .' এ প্রসঙ্গে লোককাঁব রাজেন্দ্রনাথ সরকারের অর্থ- 
নৈতিক সাহায্যের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার । চুণখোলার বাঁড় তৈরী করার 
জন্য যে ই'ট কিনোছলেন, সেই সব ই'ট 'বাকু করে দিয়ে তান এলবারটহলের সমস্ত 
ব্যয়ভার বহন করেন।" (অধ্যাপক মাণ মণ্ডল- বিজয়গণীত ) 


রাজেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি মেলে ১৯৩৭ সালের ২৫শে 
সেপ্টেম্বর কাঁলকাতা বিশবাবদ্যালয়ে আশুতোষ হলে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক 
এবং কর্মচারীব্‌ন্দের সমক্ষে কাঁবসঙ্গীত পাঁরবেশনের মাধ্যমে । সেই আসরে উপাস্থত 
অধ্যাপকগণের মধ্যে ছিলেন সুনীতকূমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ইন্দ্‌ভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়, সুবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসকূমার সেন প্রমূখ । রাজেন্দ্রনাথের 
সঙ্গত শ্রবণে মুগ্ধ অধ্যাপকমন্ডলী এক প্রশখসাপন্রে তাঁকে এবং কাবগানের ভূয়সী 

ঘসা করেছেন। এ প্রশৎসাপত্র শুধুমাত্র রাজেন্দ্রনাথের কবিকীতিরই ব্যান্তগত জয়- 
পতাকা নয়, পূর্ববঙ্গের কাঁবগানেরই সূধীজন প্রদত্ত বিজয়কেতনও বটে। এ গানে 
তাঁর সহযোগা ছিলেন যশোহরের বিজয় সরকার । 

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। আঁবভন্ত বঙ্গদেশে হিন্দ 
জাতির মধ্যে নমঃশূদ্র ম্প্রদায় সসংবদ্ধ পাঁরশ্রমী ও অত্যন্ত জেদী বলে পাঁরাঁচত ছিল । 
বরিশাল যশোহর খুলনা ফারদপুরে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপাত্ত কারো অজানা নয় । 
হরিচরণ আচার্য এদের সম্পর্কে একট ছড়ায় বলেছেন-_ 


ব্রাহ্মণ আর নমঃশদ্রু, ঠিক যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র, 
কেবা এ জাতিকে বলবে ক্ষ,দ্রু-_ 
বারশাল-খুলনা-ফরিদপুর ॥ 
এই সংপ্রদায়ের লোকদের কবিগানের প্রতি আসান্ত অবাক হবার মতো । অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের অনেকে লেখাপড়া শিখে কাবগানের প্রাতি বিদ্বিন্ট হয়ে পড়েন, কবিগানের 
নিন্দায় পণ্চমূখ হন, কাবগানের নাম শুনলে নাক পিকে নিজেদের ওসব গ্রাম্য 
অশ্লীলতা থেকে দূরে সাঁরয়ে রেখে আত্মশ্লাঘা লাভ করেন । অথচ নমঃশু সম্প্রদায়ের 
নিরক্ষর চাষীভাঁষি দোকানদার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেচ্চি ডিগ্রধারী এম. এ, পি, 
এইচ ডি. পর্যম্ত এক আসরে একাসনে বসে আত্মমগ্ন হয়ে কাবগান শোনেন। এই 
সমাজভুন্ত জনগণের মতো কাঁবগানের পৃষ্ঠপোষক বিরল । পর্বে বঙ্গ তো বটেই 


১৬৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


দেশভাগের পর পশ্চমবঙ্গে_-এমন কি ভারতের 'বাভল্ন চ্থানে প;নর্বসাত প্রাপ্ত নমঃশাদ্র 
সম্প্রদায়ভূস্ত ব্যান্তরা শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও কাঁবগানের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন । 
আঁধকন্ত্‌, নমঃশদ্রে সম্প্রদায় থেকে যত কাঁবয়াল উদ্ভূত হয়েছেন, এমন আর কোন 
সম্প্রদায় থেকেই নয়। এ সম্পর্কে রাজেন্দ্র সরকার মশাইব একাঁট মাল্‌সী সঙ্গীতের 
আধ্াশক উদ্ধৃতি অগ্রাসাঙ্গক হবে না £-_ 
যত নমঃশ্রে ভাব-সমহদ্রে করে সম্ভরণ | 
ইহার মৃূলতত্তেৰ হারি ঠাকুর, ওড়াকান্দি ফাঁরদপ,র, 
প্রচার কারল নাম সুমধুর, হরি সংকীর্তন ॥ 
ও সে হার ঠাকুরের কৃপায়, রাবর আগে কাঁব গায়, 
আনন্দ আর তারক কবি-রসরাজ ; 
কাঁবগানের জন্য জাগে ধন্য নমঃশন্রে সমাজ । 
কাঁব বেথাড়িয়ার মহিম, বিষ্ণু জকেবাড়ীর, 
কাঁব নদেরচাঁদ বোড়াশির, 
আর এক কাব নদেরচাঁদ গ্রাম বৈঝাকির-_ 
খুলনা জেলায় মোল্লাহাট থানার পাশে করিতেন বিরাজ ॥ 
কাঁব হরিবর মনোহর ষষ্ঠী চন্দ্র আর নিবারণ, 
গোপালগঞ্জের কাছে জন্মধারণ, ফরিদপুর জেলা নিবাসী । 
ভবে ভাবীকালের কথা ভাব, নমঃশদ্রের মধ্যে গায়ক কাব, 
সকল জাতির চেয়ে বেশী ॥ 
প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুন্ত কাবয়াল বর্তমানে নেই বললেই চলে। যে 
কয়জন কাঁবয়াল এখনো কাঁবগান গেয়ে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া সবাই 
নমঃশদ্র শ্রেণীভুত্ত | 
“'আধ্বানক কাঁবগানের রাজ্ো রাজেন্দ্র সরকার একাঁট নাম, একাঁট হীতহাস।**" 
ক্ষুরধার মেধার আধকারণ ক কাঁবর আসরে কাব্যালোচনায়» ক নিভৃত অবকাশে সঙ্গীত 
রচনায় সর্বন্রই প্রজ্ঞাবান রস-্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর সাাঁষ্টকর্মে। প্রচণ্ড আত্ম- 
প্রতায়ে ভাস্বর এই যশস্বী শিল্পী যুক্তি-নিভ'র আবেগের প্রেরণায় এক প্রাণময় পারবেশ 
স্ান্ট করেছেন তাঁর কাব্যচচয়ি। ভাব ও ভাষা, বিচার ও কবিত্বের একান্তিক সমন্বয় 
সাধন করে কাঁবগান তৃষিত অসথখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন তিনি ।” (অধ্যাপক 
ক্ষরোদাবহারী কাবরাজ--কাবগান সাহিত্যপন্র ) 
একথা একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে ফরিদপ;র ওড়াকান্দির শ্রীপ্রীহারঠাকরের 
কৃপাপন্য কাব-রসরাজ তারক সরকার এবং তাঁর শিষ্যদ্ধয় হারবর ও মনোহব সরকারকে 
আশ্রয় করে এবং 'কিণ্ঠৎ পববতাঁকালে রাজেন্দ্র সরকারকে কেন্দ্র করে খ;লনা-ষশোহর- 
ফরিদপুরে এক বিরাট কাঁব-সমাজ গড়ে ওঠে এব্‌ৎ এই বিস্তীর্ণ এলাকা প:ববিঙ্গের 
কাবগানের অন্যতম সমৃদ্ধ অণ্ল বলে গণ্য হয় । 


১৬৩ 


পর্বে বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


দেশবিভাগ পর্ষস্ত রাজেন্দ্রনাথ অপ্রতিহত প্রভাবে কাব গান গেয়েছেন। ১৯৫০ 
সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গের হিন্দ; সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। 'হন্দ্‌ 
মধ্যাবত্ত শ্রেণীর এক নাগাড়ে দেশ ত্যাগের ফলে বাশষ্ট পুজা প্রাঙ্গন ও কাঁবর আসর- 
গুলি ক্রমান্বয়ে নীরব হয়ে পড়ে । খ্যাতনামা কাঁবয়ালগণ একে একে দেশ ছেড়ে চলে 
আসেন। কাঁবগানের পৃঙ্ঠপোষকদের ক্রমাগত বাস্তুত্যাগের দরূণ এবং উপয্স্ত 
প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে ভগ্ন মনোরথ রাজেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে গান থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন। মাঝে মাঝে পশ্চিমবঙ্গে এলেও তানি প্ব্ববঙ্গে তাঁর িটামাটি পরিত্যাগ 
করেন নি। 

১৯৪৫ সালের ২৬শে মাঘ রাজেন্দ্রনাথেব গোরবদীপ্ত জীবন দীপ নিবাঁপিত হয়। 

(কাঁবির প্রথম জীবন সম্পাকত তথ্যাবলনী তাঁর অনুজ শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার থেকে 

প্রাপ্ত । রচনা বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত অধ্নালপ্ত “নাঁখল ভারত” 
পান্নিকা থেকে আখাঁশক পুনর্মদাদ্রত ) 


নকুলেখবর সরকার (বরিশাল ) 


পাঁরবারক এ্রীতহ্যসূন্রেও নয়, কিংবা আর্ক তাগদেও নয়, শুধুমাত্র সুর ও 
ছন্দের মাদকতায় প্রলুব্ধ হয়ে যে কয়জন লোক কাঁবগানে যোগদান কবে 'িরম্ছায়ী 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, সমস্থ কাঁবগানের বিকাশে সাক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন 
তাদের মধ্যে বারশাল - ঝালকাটির কাঁবয়াল নকুলেশ্বর সবকার অন্যতম । ৮৮ বৎসর 
বয়স পর্যস্ত কবর আসরে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পূর্ববঙ্গের কবিগানের স্বর্ণ 
যুগের শেষ শিল্পী ও বটে। 

১৩০১ সালের আশিবন মাসে বাঁরশাল জেলার সুয়াকাটি গ্রামে এক কায়স্থ 
পাঁরবারে নকূলেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ বেচারাম দাস; 
মাতার নাম কামিনী স্ন্দরী । তাঁরা দুই ভাই ও তিন ভগ্নী ছিলেন। পরবতরীকালে 
নক্‌লেশ্বর কাবয়াল কজ দত্তের শিষ্য-পত্র হিসেবে গহাঁত হলে এবং তাঁরই দলের 
নামে দল পাঁরচালনা করতেন বলে নকূল দত্ত নামেও পরিচিত ছিলেন। 

বাঁড় থেকে অদূরবতণ কালীজরা নদীর পরপারে আমিরাবাদ বন্দরে কালণপৃজা 
উপলক্ষে কাঁৰগান শুনতে গেলেন বালক নকুলেশ্বর । সখের দলের কবিয়াল নিবারণ 
বসুর সঙ্গে ঝালকাটির মহিলা কাঁবয়াল কনসমমকুমারার প্রাতিদ্বান্দিহতা। সেখানেই 
নকুলেশ্বর কাবগানের সঙ্গে প্রথম পারিচিত হলেন। পাঠ্য জীবনেই তান শব্দ ও 
পদের মিল দিয়ে ছড়া রচনা করতে পারতেন। গ্রাম্য কীর্তনের আসরে স্বরাঁচত 
গান গেয়ে তিনি পল্লশবাসীদের আনন্দ দিতেন। কাবিয়ালদের ভাবনা চিন্তা না 
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করে পদের মিল 'দিয়ে ছড়া পাঁচালী বলার ক্ষমতা নকূলে*বরের মনে গভগর 
রেখাপাত করে। | | | 

১৩৯৮ সালে বি, এম, কলোজয়েট স্কূলে ভর্তি হতে 'তাঁন বাঁরশাল টাউনে 
এলেন। এসেই শুনলেন সোঁদন রাতে ছয় আ'নির কাছার প্রাঙ্গনেদুই খ্যাতনামা কাঁবয়াল 
কুঞ্জ দত্ত ও শরৎ বৈরাগনর 'বীণাপানি কাব পার্টি” ও 'আদর্শ কবি' দলের মধ্যে 
কাবগান হবে। সঙ্গীত পাগল নক্‌লেশবর কাল বিলম্ব না করে গানের আসরে 
হাঁজর হলেন। প্রথম শ্রেণীর গানের প্রথম রসাস্বাদনেই তিনি আভিভূত হলেন । 
লেখাপড়া শিকেয় উঠলো । স্কূলে ভর্তি না হয়ে তান পরাদন গান শেষে কুঞ্জ 
বাবুর নৌকায় উঠলেন এবং তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য জেদ করতে লাগলেন। ক্জ 
বাব; তাঁর আগ্রহ দেখে নকূলে*বরকে নিষে তাদের বাড়তে গেলেন। বাড়ির 
লোকজন ত তাঁর স্কূলে ভার্ত হবার বদলে সভ্য সমাজে ঘৃণিত কাঁবর দূলে ভার্তি 
হবার বাসনা শুনে অবাক। অনেক বোঝাপড়াতেও যখন তাঁর মাত পাঁরবর্তন হল 
না, তখন তাঁরা অগত্যা তাঁকে কঞ্জবাবূর হাতে সপে দিলেন। অপন্রক কঞ্জবাব, 
তাঁকে শিষ্যপযূত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন । 

সে বছর দ্‌গাঁপ:জায় কুঞ্জ দত্তের দলের বায়না ছিল নোয়াখালী জেলার দালাল 
বাজারে যদ্‌বাবূর বাড়তে । বিপক্ষে ছিলেন ফরিদপ;রের মনোহর সরকার । এ 
দূগাঁবাড়র গানেই নকুলেশবর প্রথম গানের আসরে দাঁড়ান। এত অল্প বয়সে 
নার্ভক ভাবে ছড়া-পাঁচালী বলার দরুন হষ্টচিত্ত যদনবাবঢ একখানা চাদর 'দিয়ে 
নক/লেশবরকে আশীবদি করেন। 

কুঞ্জবাবূর দলে নকুলেম্বর ১৩১৮-১৩২০ এই তিন বছর শিক্ষানবীশ 'ছলেন। 
তখন পূব্বঙ্গের কাঁবগানের স্বর্ণ ফূগ। এই তিন বছরে বিভিন্ন জেলার বহ; 
কাঁবয়ালের সঙ্গে গানে ক, বাব,কে সহায়তা কবেন । কখনও বা নিজেই পুরোদায়িত্ব 
নিয়ে গান করেন। ১৩২০ সালে ঢাকা-নরাঁসৎ্দী বাজারে কংঞ্জ দত্তের সঙ্গে হরিচরণ 
আচারের গান হয় । আচার্য কতরি সঙ্গে নকূলে*বরের এই প্রথম সাক্ষাংৎ। 'তাঁন 
আচার্য কতরি গান শুনে আঁভভূত হয়ে পড়েন। কোন কাঁবয়ালের সঙ্গেই তাঁর 
গানের তুলনা হয় না। নকুলে*বর এতদিন মনে করতেন অনেক কিছ; শিখেছেন । 
কিন্ত; সোঁদন মনে হলো কিছুই শেখেন নি। 

এঁদকে আচার্য কতাঁও নকূলেশবরের গান শ.নে প্রীত হলেন এবং নকমলে*বরকে 
তাঁর দলে দিতে ক.ঞ্জবাবূকে অনুরোধ করলেন । 

নকলে*বর একে ভগবৎ প্রদত্ত সুযোগ মনে করে ১৩২১ সালে আচার্য কতরি 
দলে যোগ দিলেন। আচার্য কার সাহচর্য উপ্ধদেশ নির'শে নকলেম্বরের কবিগান 
পদ্ধাত নূতন মোড় নেয়। কতার আদেশে সঙ্গীত রচনা পরিবেশনা ইত্যাদতে 
[তান নূতন ধারা অবলম্বন করেন। আচার্য কতরি দলে থাকতেই তিনি পাঁরচিত 
হলেন কতার 'বাশস্ট ছাত্র খুলনার রাজেন্দ্র সরকারের সঙ্গে। সে বংসর কতরি 
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দলের রাজেন্দ্র নকুল ও নোয়াখালীর কাশীনাথ নটর এবৎ জোটে উমেশ শীল সহ 
পরমানন্দে কাটল। পরবতর্শকালে রাজেন্দ্র-নকূল জট প্‌ববঙ্গের কাঁবগানে স্থায়ী 
স্বাক্ষর রেখে যান। কবিরাঁসক শ্রোতা ও অনরাগীব্‌ন্দ এক বাক্যে স্বীকার করতেন-_ 
হার আচার্ষের কাব্যোদ্যানে ফুটেছে দুশট ফুল। 
একটি তার রাজেন্দ্র সরকার আরেকাঁট নকুল ॥ 


১৩২২ সালে নক্‌ূলে*বর ঝালকাটির রাঙ্গা যামিনীর দলে খোদ সরকার হিসেবে 
যোগ দেন এবং এক বংসর যোগ্যতার সঙ্গে দল পাঁরচালনা করেন। অতঃপর 
১৩২৩ সালে তান নিজস্ব দল গঠন করেন। হাত মধ্যে তাঁর গুর্‌ ক্জ দত্ত 
নিজস্ব দল বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন । এবৎ নকমলেশ্বরকে “বীণাপাঁণ কাব 
পাট” নামে তাঁরই দল চালাতে বললেন । 

বারশালের জননেতা আঁম্বনীক্মার দত্তের অন.প্রেরণায় কাঁবগানের মাধ্যমে 
স্বাদেশিকতা প্রচারের অপরাধে তান খুলনা 'জেলায় গান গাওয়ার সময় একবার 
পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন। হাজতবাস ও কোর্টে চালান দেওয়ার পর তাঁর 
কাঁবগানের উপর ১৩৩০ থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যম্ত পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারী 
হয়। পূর্ববঙ্গের কাঁবগানের ললাটে এই স্বদেশ সেবার রাজটীকা কবিয়াল ও 
কাঁবগানের প্রাণশীন্তর এবং জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতার প্রতন্ক। নকলে*বর 
এ পাঁচ বছর কাঁবগান বন্ধ রেখে “বীণাপাণি কর্তন অপেরা” নাম 'দিয়ে কীর্তন 
যান্রার দল করেন। নিষেধাত্ভার মেয়াদ উত্তশর্ণ হলে পুনরায় কাঁবর দল পত্তন 
করে ১৯৫০ খ্নীত্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র পূর্ববঙ্গে অপ্রাতহত প্রভাবে গান গেয়েছেন । 


১৯১৫০ এর বাঁরশালের প্রলয়ঙ্কর সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত নক্‌লেশ্বর 
দৈবান/গ্রহে প্রাণে বাঁচলেন এব জন্মের মতো পূর্ববঙ্গের মায়া ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে 
চলে আসেন । কোন রিলিফ বা ?রিফিউজী ক্যাম্পে ভর্তি না হয়ে কেবল নিজস্ব কন্ঠ ও 
সঙ্গীত প্রাতিভার উপর 'নর্ভর করে তিনি আবার দল গঠন করেন এবৎ তাঁরই মতো 
ফরিদপুর থেকে আগত কাঁবয়াল নারায়ণ চন্দ্র বালার সঙ্গে জোট বেধে পণশ্তমবঙ্গে 
পূর্ববঙ্গীয় পদ্ধাতির কাঁবগানের প্রচার ও প্রচলন করলেন। আজো পাঁশ্তমবঙ্গে প.্ববঙ্গীয় 
কাবগানের যে কিছ; রেওয়াজ আছে তার প্রাথামক কৃতিত্ব এই দুই কাঁবয়ালেরই প্রাপ্য 

নকূলেম্বরের কাবগান সম্পর্কে বিদগ্ধ শ্রোতাদের মন্তব্য | 

“ইনি নিজে দল গঠন করিয়া নিজেই সেই দলের সঙ্গীত রচনা করেন; উত্তর 
প্রত্যুত্তরও তাঁহারই রচনা । আগমনী, মালসী, গোম্ঠ, সখ সংবাদ-_ সমস্ত রকমের 
সঙ্গত রচনাতেই ইনি সিদ্ধ হস্ত। কাবর আসরে দৌঁখয়াছি এই সৌম্য প্রিয়দর্শন 
দলপতি যখন আসরে প্রবেশ করেন, তখন শ্রোতমন্ডলী তথা প্রাতপক্ষ কাঁবর দল 
ইহার রচনা নৈপুণ্যে, বাকৃবৈদগ্ধ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন। হান পরম ভন্ত বৈষাব 
এবং, বিনয় নম ।৮ (সংসদ, মাঘ, ১৯৪৫-_ল্রীঅনাথবন্ধ্‌ বেদজ্ঞ ) 
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“প্রবীণতম লোক কাঁব নক্‌লেশ্বর সরকার প্রত্যৎপন্নমাতত্বের এক জ্বলন্ত দস্টাস্ত ; 
বন্তব্য প্রকাশের দ্রুততায় এবং সতর্ক শব্দ চয়নে তানি আঁদ্বতীয় । আজো তাঁর সরেলা 
কণ্ঠ শ্রোত্‌ মনকে পুলাঁকত করে। শাস্ন জ্ঞান তাঁর অপাঁরসীম; য্যান্তবাদী এই 
যশস্বী শিল্পী ধর্মশাস্ত্রের বস্তানজ্ঠ ব্যাখ্যায় আমাদের মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসত 
করেন । বৈষব-পদাবল থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে কীর্তন গেয়ে তিনি শ্রোতাদের পরম পার-' 
তৃপ্তির আনন্দদান করেন । ছধ*তমার্গ, কৌলীন্য প্রথা, মদ্যপান প্রভৃতি অনাচারের 
বিরুদ্ধে তানি নিভাঁকভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।” (€অধাপক ক্ষীরোদাবহারী 
কাঁবরাজ, কবিগান সাহত্যপন্র, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪৫ ) 

ছদ্মবেশে আমাদের সমাজ ও ধর্মে, আমাদের আচার ও আচরণে যে সব ব্যাভিচার 
ও আঁবলতা ল্‌কিয়ে আছে তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে । 
-_সামায়ক ও সামাজিক সমস্যামূলক সঙ্গীত রচনা করে তান প্রকৃতপক্ষে গণ-কাবি- 
য়ালের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সে সব গান থেকে আধাঁশক উদ্ধাতি-_ 


(১) আগে স্পর্শ করলে মদের পান, ব্রাহ্মণ হতো' অপাঁবন্র, 
লাগত তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা--এখন মদের মটকাঁ তারা । 
মদ্য তাদের প্রিয় খাদ্য, ব্রিসন্ধ্যা' গায়ন্রী বদ্ধ, 
ধ্যান ধারণা পিত শ্রাদ্ধ, শুদ্ধ হয় না মদ্য ছাড়া | 


(২) নিজ্কামন বৈষবের ধর্ম নাই মা কাঁলকালে, 
এমন নির্মল ধর্মে দাগ লাগাল কিশোরী ভজনের দলে ॥ 
বৈষবের নাই কৌপনী কাছা, সামনে দোলে লম্বা কোচা, 
ভোগের নামে অন্ন বেচা, ব্যবসা চলে । 
কোন আখড়া, বা কাঁকড়ার চাড়া, লাবড়া গেল রসাতলে ॥ 


€৩) ছিল গান্ধীবাদের মূল মহত্ব, গঠন করতে রাম রাজত্ব, 
মনে আশা করে__আশা গেল ছারেখারে। 
যত ক্মন্ত্ী মন্ুরার দোষে, রাম গিয়েছে বনবাসে, 
দেশবাসী আজ মরে ভ্রাসে, ছদ্ম রাবণের হঙকারে ॥ 


(৪) শনি ব্রাহ্মণে গায়ন্রী পড়ে, পবিভ্র স্বভাব ধ'বে, 
সবারে করবে পারিন্রাণ ; 
যত অশুচিরে শুচি ক'রে, আদরে বক্ষে দিবে স্থান । 
ঘোর পাপন হলে পরে, গঙ্গায় পাপ ক্ষালন করে, 
যাঁদ গঙ্গা পালায় পাপীর ডরে, সেই গঙ্গা পাতক/য়ার সমান ॥ 
€৫) আছ বাস্তু হারা হিন্দ; যারা, হবে মোদের বাস গড়াতে, 
আবার হবে দাঁড়াতে--পথের কাঁটা হবে সরাতে । 


৯৬৭ 


চি 


€৬) 


€৭) 


(৮) 


(৯) 


(১০) 


পর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


কোদাল ধর কাট মাটি, জঙ্গল কেটে বাঁধ বাটন, 
সঙ্গে রেখ বাঁশের লাঠি, বনের ফেউ আর মাঁহষ তাড়াতে ॥ 


যোঁদন স্বরাজ নিতে, নিশান হাতে, বঙ্গবাসী হয়ে অগ্রণন, 
তেজে কাঁপায় মদন বলে বন্দে মাতরম ধ্বানি। 

নষ্ট করতে 'ব্রাটশ শাসন, সত্যাগ্রহ আর অনশন, 

চট্টগ্রাম অস্তাগার লণ্ঠন, সে বাঙ্গালীর অমর কাহিনী ॥ 


যারা গদণ পাওয়ার কয়াদন পরে, নিজেদের দলের ভিতরে, 
বাধাল নটখাঁট-_তারা দেখায় পরের ন্ট । 

আগে না ঘচায়ে আত্ম দ্বন্দব, করতে চায় দূনর্গাত বন্ধ, 
ডাইলের সঙ্গে নাই সম্বন্ধ, কেবল সম্ভারের ফুটফ্‌টি | 


দারূণ ভেজালের আবর্ত হতে, দেবদেবীও পেল না রেহাই, 

কত মুর্ত দেখতে পাই--ম:ৎ শিলা আর ধাত্‌ কাণ্ঠ নাই। 
আখ চিবানো ছোবড়া দ্বারা, দ্‌গমি:র্ত করে খাড়া, 

ঝিনুক শামুক কাঁকড়ার চাঁড়া, ভেজাল ?দিয়ে ভেজাল মা গড়াই ॥ 


কত সূপাঁবিত্র দ্বিজের পত্র, নাই তিলক কূশ পাব, 

গ7াট স,তার যজ্ঞ সূত্র পরে--দিল তন্ত্র মন্ত্র ছেড়ে । মাগো- 
ছল সাম খক্‌ যজ আর অথর্ব, বেদ নিয়ে ব্রাহ্মণের গর্ব, 
সর্ব গর্ব করল:খর্ব, এ সব অবাঁচীন বর্বরে ॥ 


(যারা ভোট দিতে সেই কথগ্রেসেরে হয়েছ বেতাল। 
তারা হূজুগে ধরো না যেন, মরা বৃক্ষের ডাল ॥ 
হায়গো, ভারতের এই স্বাধীন তরা, 
কর্ম-নদ' দিতে পাঁড়, 
এতাঁদন আছেন কান্ডারী, পাঁন্ডত জহরলাল। 
করো তার চেয়ে পাকা কাশ্ডারাঁ,কান্ডার বহাল । 
যেন মাঝ দঁরিয়ায় 'নয়ে তরী, না করে বানচাল ॥ 


অনাচারণ ব্রাহ্মণের আঁতি-আচারী মনোভাব এবং অব্রাহ্মণদের প্রতি মন্,ষ্যত্বহীন 
আচরণ লক্ষ্য করে কাঁব গেয়েছেন-__ 


খেতে গেলে বামুূন বাড়ী, ক্‌ূক্‌র বিড়াল মনে করি, 
ভাত বেড়ে দেয় আঁইটা কলার পাতে ; 

যত মাছ মাস আর পায়েস পিঠা, সকাল এক সাথে । 
খেতে পার আর না পার, খাওয়ার পরে আইঠা পাড়, 
এমন বাওন খাওন ছাড়, জাত যাবে না মূচীর ভাতে ॥ 


১৬৬ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গ'ত 


সনাতন ধারার কাব সঙ্গীত ছাড়াও নক্‌ূলেশবর যে সব সমস্যায় দেশ জাতি সমাজ 
জজারত আড়োলিত আন্দোলিত হয়েছিল, সেগাীল সঙ্গীতে লাপবদ্ধ করেছেন। 
পৌরাণিক গানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনোতিক বিষয়ালম্বী সঙ্গীত রচনায় তাঁর 
লেখনী ও মস্তিজ্ক শেষ দিন পর্যন্ত সক্লীয় ছিল। এ জাতীয় অসংখ্য গান এব পূর্ব 
বঙ্গের বহ; প্রাচীন কাবয়ালের সঙ্গে গান ও জবাবের নিদর্শন সম্বালত তাঁর দুই খানা 
বৃহৎ খাতা চ্যার হয়ে যায়। তাতে বাংলার জনজীবনের সন্তর আশি বছরের ইতিহাস 
গানের মাধ্যমে বিধৃত ছিল। 

সুদীর্ঘ ৭০ বছর কাঁবগান গেয়ে, এবং শেষ গানের দিন পর্যন্ত দ7-তিন ঘণ্টা 
অনর্গল সাবলীল ছন্দে টপপা-ছড়া-পাঁচালী গাওয়ার সামর্থ থাকতে ৮৮ বছর বয়সে 
1তাঁন কাঁবগান থেকে অবসর নেন। এবহ নদীয়া জেলার চাকদহে খোসবাস মহল্লায় 
অবসর জীবন যাপন করতে থাকেন। সেখানে ১৯৪৫ খ্টাব্দের খরা ফ্রেব্রুয়ার 
শ্রীপণ্মী 'তাঁথতে ৯২ বছর বয়সে সরস্বতীর বরপূত্র নকুলেম্বরের বাণীকণ্ঠ চিরতরে 
নীরব হয়ে যায়। 

নকূলেম্বরের কাঁব-জাঁবন অনেক ঘাত প্রাতঘাতে পাঁরপূর্ণ। এই গান গেয়ে তিনি 
যথেষ্ট ধন মান যশ অর্জন করোছিলেন। “কবিয়াল কবিগান” নামক সুবহৎ জীঁবন- 
ভাঁত্তক গ্রন্ছ তাঁর কবিজীবনের তথা পূর্ব বঙ্গের কবিগানের অনেক অজ্ঞাত তথ্যে 
পাঁবপূর্ণে। এই গ্রন্ছ কাবগানের “মহাভারত” “কাবগানেব মিউজিয়ম” “কাঁবগানের 
[ব*বকোষ” বলে সুধী'সমাজে সমাদৃত সম্বার্ধত হয়েছে । মৃত্যর কিছুকাল পূর্বে তাঁর 
পন্তর শ্রীকালনীপদ সরকার 'িতাব রাঁচত পল্লনগণীতি, দেহতত্্, শ্যামাসঙ্গীত, ভাটয়াল' 
জাতীয় গানগ্ীল “নকুলেশ্বর গণীতিমাল্য” নামে প্রকাশ করেন । 

নকুলে*বর ছিলেন প্ববঙ্গের কবিগানের শেষ সার্থক প্রাতিনাধ। তাঁর 
অবর্তমানে পূব বঙ্গের কাব " র:প-রস-ছন্দ-অলংকার বহন তজাগানের প্রায় সমগোন্র 
হয়ে পড়েছে । 


মধুত্দন কাড়ার ( মশোহর ) 


প্রাসদ্ধ “লোহাগড়ার ইতিহাস গ্রন্হে উল্লীখত আছে, “লোহাগড়া গ্রামে সেকাল- 
একালে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে কাব, দোহ।, ৬।'র, প্রভৃতি গানবাজনা খুব হইত। 
আমাদের তারকচন্দ্র কীব-রসরাজ (কাড়ার ), যশোহরের ইন্দ; বিশ্বাস পাগলা কানাই ও 
কালম গাজর কাব, জার ও গাঁজর গত বাথলাদেশে সর্কব্ই পরাচিত। একালে 
আমাদের গ্রামের মধুসূদন সরকার €কাড়ার ) একজন নব্য কবিদার ৮ 

পুনশ্ত ও “এই সমাজের একজন 'বাশষ্ট ব্যান্ত এমধুসূ্দন সরকার মহাশয় । তাঁর 
জন্মস্থান হল যশোর জিলার লোহাগড়া গ্রামে। তিনিও কবি ছিলেন। তিনি 


৯৬৭) 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কাঁবগান কারও কাছে শিক্ষা করেন নি। কিন্ত তারককে মানস গ;র; হিসাবে মানতেন। 
একলব্য যেমন দ্রোণাচার্যকে গর; হিসাবে পান 'ন, িন্ত্‌ তাঁর মতি গড়ে তাঁর সামনে 
অস্বাবদ্যা শিখে প্রখ্যাত হয়োছলেন, মধুসূদনও সেইর্প তারককে গুর্‌; বলে 
জানতেন। পার্থক্য, দ্রোণাচার্য একলব্যের গুর্‌; হতে অস্বীকার করোছলেন, আর 
মধ্‌সূদন তারকের মৃত্যার অনেক পরে কাঁবগান আরন্ত করোছিলেন এবৎ তিনি বাড়িতে 
মান্দর করে কোলকাতা থেকে জিনিষপন্র নিয়ে তারকের' মুর্তি গড়ে উত্ত মান্দরে প্রাতিষ্ঞা 
করোছলেন ।* * * মধ্সূদূন এই মান্দরে বসে কাঁবগানের চচাঁ করতেন ।” (পূর্ববঙ্গের 
অধুনা লঃপ্ত কাড়ার জাতির ইীতহাস-_শ্রীননীগোপাল দাশ ) 

মধসূদন সরকারের কাবিগান শিক্ষা সম্পর্কে জনশ্রাত শোনা যায়--মিধসুদন 
প্রায়ই এসে ঠাক্‌র ঘরের সামনে মাটিতে বসে থাকতেন আর কাঁবগান প্র।কাঁটস- 
করতেন। একাঁদন মধ;সুদন স্বপ্নে দেখলেন, গোঁসাই যেন তাকে বলছেন, কাঁবগানই 
যখন তুই পেশ। হিসাবে গ্রহণ করোছিস তখন আমার বাড়ীতে অমুক ঘরের অমুক 
জায়গায় বাক্সের মধ্যে কিছ; কাগজপন্র আছে, তুই 'নয়ে আসিস: 1” সত্যসত্যই 
মধুসূদন সেখানে খোঁজ করে ক; কাগজপত্র পেয়োছিলেন।” €কাঁব রসরাজ তারক 
গোঁসাই_ ননীগোপাল দাশ ) 

মধুস'দন অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তার কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি। 


নারায়ণচন্দ্র বালা ( ফরিদপুর ) 


ফাঁরদপুর জেলার মুকসুদপুর থানার অধীন গোহালা গ্রামে প্রায় ১৫০ বৎসর 
পূর্বে ঈশ্বর বালা নামে একজন বিখ্যাত কাব ছিলেন। তাঁর এক ভ্রাতা পরীক্ষৎ 
বালাও ছিলেন একজন কাঁবয়াল। এরা কায়স্থ বৎশোদ্ভব ; কৌলক উপাঁধ “দে 
সরকার _িল্ত; “বালা” নামেই এদের পাঁরিচিতি । সাত আট পুরুষ পূর্বে এই বশে 
গৌরী বালা নামে একজন স্যাঁবখ্যাত বসন্ত চিকিৎসক ছিলেন । ঝাড়-ফুক, লতাপাতা, 
ফুকতেল পড়া ইত্যাঁদর সাহায্যে তান বসন্ত রোগ নিরাময় করতেন । এই জাতীয় 
[চাঁকৎসকদের বসন্ত বালা" বলা হতো । সেই থেকেই এই বংশের উত্তরাধকারীগণ 
“বালা” নামে পারচিত। 

ঈশ্বর বালার পর্রদ্বয় মথ্‌রানাথ বালা এবং আঁম্বকা বালাও কবির সরকার 
ছিলেন । মথদরানাথ বালা ১২৭০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩রা 
চৈত্র মারা যান। কিন্ত; এখানেই শেষ নয়। মথ;রা বালার সযোগ পত্র নারায়ণ 
চন্দ্র বালাকে নিয়ে এই বংশে কাঁবগানের ধারা তিন প;রুষে গড়াল। একাট গানে 
ফ রিদপরেরই এক চারণ কাব গেয়েছেন__- 


৯৭০ 


পূর্ববঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


কাঁবতে চন্ডশী গণক ঈশ্বর বালা-- 
এই রাজ্যে কাবয়ালা বলি। 
মথুর আঁম্বকা পরাঁক্ষিৎ, কাঁবতে হল দীক্ষিত, 
অধরচাঁদ যাদব রাক্ষিত, কোদাই মালা রাখার ঢালী । 
ভেবে জলধর কয় রজনীরে, দিনের দিন তোমার আমার 
তহবিল খালি ॥ 


১৩১২ সালের ১২ই বৈশাখ নারায়ণ সরকারের জন্ম । পাঠ্যাবস্থাতেই বার বৎসর 
বয়সে তানি মনসামঙ্গল বা রয়াণী গানে যোগ দেন। গোহালার “বালা” বৎশের 
আর একটি পারিবারিক এীতহ্য এই রয়াণী গান। উধ্বতন সপ্তম কি অস্টম পুরুষ 
গোঁরী বালা থেকেই এই গান তাঁরা বংশ পরম্পরায় গেয়ে আসছেন । কাঁবর পিতামহ 
ঈশবর বালা ও পরাঁক্ষিং বালা, এবৎ পিতা ও পতৃব্য মুর বালা ও আম্বকা 
বালা কবিগানের সঙ্গে রয়াণী গানও গাইতেন । পাঠ্যাবন্থায় বার বছর বয়স থেকেই 
রয়াণী গানে জীঁড়য়ে পড়ায় অকালেই নারায়ণবাবূর লেখাপড়ায় সমাপ্তি রেখা 
টানতে হয়। বাইশ বংসর বৎসর বয়স থেকে রয়াণ গানের সঙ্গে তিনি কবিগানও 
গাইতে সব; করেন। 


কাঁবগানে তাঁর শিক্ষা গর; কে__এই সম্পকে বলতে গিয়ে কাব নিজেই 
বলেছেন আম হাতে কলমে কখনো কাহারো দলে শিক্ষানাবশী করি নাই। তবে 
আমার বাবা মথুরা বালা ও পিতামহ ঈশ্বর বালার লেখা কতগ্যীল গান আম 
উত্তরাধকার সূন্ে পাইয়াছিলাম। এগ্াঁল লইয়া খুব গভশর ভাবে নিজে নিজেই 
অনুশীলন করিয়াছি। অনেকটা একলব্যের মতই সাধনা বলা যেতে পারে। 
তবে আমার গ্‌রু বন্দনার সময় আমি সবার্দাই আমার পরমারাধ্য পিতামহ ও 
পিত্দেবের নামোল্লেখ কারতাম 


পূর্ববঙ্গের কাবগানের মধ্যয্‌গে কাঁব সম্রাট হরিচরণ আচার্য মহাশয় কাঁবগানকে 
অশ্লীলতা মস্ত করে, নূতন ভাবভাবনা তান লয সুর যোগে ছাড়া ভিটা, বটের 
তলা ও শ্রশানখোলার কাঁবগানকে গৃহস্ছের অঙ্গনে পাঁববাঁরক উৎসবান[জ্ঠানের উপযোগী 
কবে তোলেন। প্রকৃত পক্ষে তখন থেকেই কাবগানের স্বর্ণ যুগ আরম্ভ । মধ্য 
যুগের শেষ পাদে এবং শেষ যুগের প্রথম পাদে যে দইজন দিকপাল কবিয়ালের 
চমকপ্রদ কাতিত্বে কাঁবগান শ্রী ও সমৃদ্ধির তুঙ্গে আরোহন করেছিল তাঁরা হলেন 
বারশালের নকূলে*বর সবকার এবৎ খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার । এদের পরবতাঁ 
কাঁবয়ালদের মধ্যে নারায়ণ সরকার এক বাঁশষ্ট স্থানাধকারী ৷ কাঁবগানে চাতুর্যপর্ণে 
জবাবে নারায়ণ বাবুর কাতিত্ব অনস্বীকার্য । 

কাঁবর সমাজ সচেতনতা ও বাস্তবতা বোধের পরিচয মেলে দেশ ও জাতির 
সমস্যামূলক সঙ্গীতসমূহে । যেমন 
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১। বিহারের ভূমিকম্প £ 
ধরণী জগদ্ধারিণী তুমি ক্ষমাগ;ণের খান, 


সে গুণ কি হারালে কাঁলকালে। 


ঘোর কাঁলল ঘোর অন্ধকারে, 

তুম রাগ করে সম্ভানের পরে, এই ি করলে ভাল; 
তোমার স্তনস্বর্প পর্বতের চাপে, ছেলোপিলে ম'ল। 
দা্জীলৎ দ্বারভাঙ্গা প্‌ণা, মজঃফরপ7র গয়া পাটনা, 


| 


দয়ে শিলের উপর ছেলে বাটনা-_ 
কোন: ব্যঞ্জনে সম্ভার দলে ? 


য,দ্ধকালনীন দ;ঃখদনদরশা 
বড় দূর্যোগে দূভোঁগে পড়ে, মা তোমারে ডাকি বারে বার। 
দেশের চৌদকে ঘোর বিশৃঙ্খলা লেগে গিয়েছে-- 

মাগো উঠেছে ভীষণ হাহাকার ॥ 
মা তোর মীন্তকামী পুত্র যত, আবচারে কারারুদ্ধ সব ; 
হল নির্দিষ্ট সুভাষচন্দ্র ভারতের গৌরব । 
হয়ে স্বাধীনতা লাভের আর, শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী, 
কি '?দয়ে মা শুভঙকরা, কার এ দ্ার্দনে দগেত্সসিব ॥ 
একে অন্নকষ্ট বস্ত্রকম্ট, ঘোর অভাবে 'ক্রম্ট বঙ্গদেশ । 
তাতে লবণ কেরোসিন অভাবে, দুর্দশার একশেষ । 
মোদের বাঁণজ্যের পথ অবরুদ্ধ, আমদানি রপ্তানী বদ্ধ, 
যাঁদও শেষ হল যুদ্ধ, মোদের জীবনযদ্ধের হয় নি শেষ ॥ 


দেশবন্দনা £ 
জর জয় বঙ্গভূমি, তোমার চরণে নাম, 

চরারাধ্যা মাগো ত্যাম, যত বাঙ্গালীর ৷ 
জন্ম নয়ে তোমার কোলে, তোমার অন্নে তোমার জলে, 

তোমার ফঃলে তোমার ফলে, হয়েছে মা বাধিত শরীর । 
তোমার বন আর উপবন, আমার পক্ষে তপোবন, 

তোমার মলয় সমীরণ, 1স্নগ্ধ করে আমার দেহমন । 
তোমার অমল কমল গন্ধ, আমারে দেয় প্রেমানন্দ 

তোমার ভাষায় কাব্যছন্দ, আমার প্রাণে জাগায় শিহরণ । 


৪1 মিলন গীতি £ 


কর গহেদবন্দ সম্বরণ । 
দুই জাতি নয় ঠিক যেন ভাই, দুই জনে একজন ॥ 
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দেখ দুই ?বনে ভাই, কোন 'দনই হয় না কোন কাজ সাধন। 
দেখ নিজের অবয়ব, তাতে আছে দুই দুই সব, 

আবার দুই কানে কেউ দূই শোনে না, শোনে একই রব। 
আবার দুই চোখে কেউ দুই দেখে না, একটি রূপ হয় দরশন ॥ 
দিবারাত্র মিলনে, পূর্ণ একট 'দিন গণে, 

আবার দুই মাসে হয় একট খত্‌ কয় জ্ঞানীগণে | 

আবার দুই পক্ষে হয় এক একটি মাস, এক বৎসরে দূই অয়ন । 
এই যে হিন্দূর কালী মা, মূসলমানের ফতেমা, 

মিছে কেন দলাদাঁল, শেষকালে এক মা। 

যেমন ভাষা ভেদে মাম; মামা, বাবার শালা একই জন ॥ 
তেমান হিন্দ; মুসলমান, মান্র নামে ব্যবধান, 

মূলে গেলে আমরা কিন্ত এক বাবার সন্তান । 

যারে মূসলমানে আল্লা বলে, হিন্দ; বলে নারায়ণ ॥ 


গতান;গাঁতিক বিষয় ছাড়াও সমসামীয়ক বিষয় নিয়ে গান ও ট*্পা জবাব রচনায় 
নারায়ণ সরকারের দক্ষতা প্রশৎসনীয়। একবার কবিয়াল রাজেন্দ্র সরকার নিজে 
'যোগেন্দ্র মণ্ডল" হয়ে এবং নারায়ণ সরকারকে “জওহরলাল নেহের? সাজিয়ে টপ্পা 


করলেন 


পাণ্ডিত জওহরলাল নেহর্‌ তূম প্রতাপে প্রবল । 
আম পাকিস্থানের মন্ত্রী হই, তোমার ন্যায় ধনীর দুলাল নই, 
চাষীর ঘরে জন্ম লই-_-যোগেন্দ্র মণ্ডল ॥ 
তোমরা বর্ণ হিন্দ; মোদের প্রতি, চিরাদিন করিয়াছ অত্যাচার, 
রেখেছ পায়ের তলায়, দাও নাই মানুষের অধিকার । 
মোদের শে." করে তোমরা শেঠ, আমাদগের খালি পেট, 
1ছন্ন বাস পাতার কড়ে সার 
কেন মোদের ভাতে নূন জোটে না, 

তোমাদের দুধ ঘিতে পূর্ণ ভান্ডার ॥ 


নারায়ণ সরকার উত্তর বললেন £-- 


তোমার কল্পনায় জওহরলাল আমি, করে লই স্বীকার । 
তাম মন্্ী যোগেন্দ্র মন্ডল, কবেছ ক.বদম্ধি সম্বল, 
পেয়ে মুসলমানের বল, হলে মিনিস্টার ॥ 
কেন দোষ 'দিয়ে বর্ণ হিন্দুকে, ঢাকতে চাও নিজেদের অক্ষমতা, 
শিক্ষা দীক্ষা না হলে হুয় না মানুষের পর্ণতা। 
এই যে মনযষ্যত্ব মহত্ব, আপনার করায়স্ব, 
অন্যে ক দিতে পারে তা। 
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যার যার নজের ডমে 'তা' না দলে-_ 
অপরে দেয় না কি সেই ডিমে “তা” ॥ 


কাবর জন্মস্থান গোহালা থেকে মাইল দুই দুরে কালিগ্রামে অনেক দেশীয় 
খন্রীম্টানের বাস। সেখানে বিরাট খ্রীষ্টান মেলা বসত । এ মেলায় তিন! দন ধরে 
নারায়ণ ও রাজেপ্দ্র সরকার সম্পূর্ণ বাইবেলের উপর 'ভীত্ত করে একাদিক্রমে ১৬/১৬ 
সর কবিগান করেন। খ্ত্রীত্টান ধর্ণভাত্তক কাঁবগানে তাঁরা দুইজনই পাঁথকৃৎ। 
কবিগানেরই চিরাচরিত ধারায় রচিত এ জাতীয় গানের কিং নমুনা দেওয়া গেল__ 
খওটম্টের জড় দেহ কবরে রেখে শোকে দুঃখে বিষন্ন সবাই । 
তিন দবসের পরে, সবে গিয়ে নাশ ভোরে 
দেখে সে শূন্য কবরে যিশুর দেহ নাই ॥ 
বিস্ময়ে যত শিব্যগণে চায় ইতি উতি, 
লক্ষ্য কররের প্রাতি। 
সন্দেহ সবাব অন্তরে, কেহ কিছ; কয়না ভরে 
সহসা কবনের দ্বারে, দেখতে পায় এক অপূর্ব জ্যোতি ॥ 
অমান মুহূর্তে মহাজ্যোতি হল অন্তীহহ্হত, 
হযে স্বর্গের দূত আবির্ভূত, বলে সবাকারে । 
অন্ধ আঁব*বাস+, সে যে আঁবনাশী, 
তোরা মতের কবরে আসি, কেন খ%াজস তারে ॥ 


একবার ময়মনাঁসংহ জেলার ট্রাঙ্গাইল মহকূমার ভাদ্র।-দৌলতপ/র গ্রামে কগ্রেস 

আঁধবশন উপলক্ষে কাঁবগান হয়। তখন গান্ধীজী সবেমাত্র গোল টোবল বৈঠক থেকে 
ফিরেছেন। গানের আসরে কর্ত্পক্ষের নির্শে তিনি বিপক্ষ কবিয়াল গোপাল 
শীলের বিরদ্ধে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মুলক টপ্পা করেন ৪ 

আমি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইণ্ডিয়াবাসী । 

তম ইৎলণ্ডের প্রাইম '্মানস্টার, সম্ভ্রমে কাঁর নমস্কার, 

পেতে সূক্ষম স্মাবচার, ইথ্লন্ডে আস। 

এই যে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত আঁধকার, 

ভারতবাসন চায় স্বরাজ, কেন আজ কর অস্বীকার । 

করে স্বাধীনতা আঁভলাষ, কোন: দে।ষে দোষী সুভাষ 

বিদ্রোহী আখ্যা কেন তার ? 

যারা মাতৃভূমির ম্ান্তকামণী, তাদের স্ছান সংহাসন না কারাগার ॥ 


এই টপ্পা গেয়ে তান পাঁচালীতে বৃঁটিশ শাসনের বর্বরতা, পাশাঁবকতা ও অর্থ- 
নৈতিক শোষণ নিয়ে জ্বালাময়ী বন্তৃতা দিয়ে শ্রোত্‌বর্গকে উদ্ধৃস্ত করে তোলেন। হঠাৎ 
দোঁলতপ;র থানার দারোগা প:়ীলশ বাহিনী নিয়ে আসরে এসে রাজদ্রোহের অপরাধে 


১৭৪ 


পর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গত 


নারায়ণবাবূকে সদলে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে একরান্র হাজতে আটক করে রাখে । 
স্থানীয় ভদ্রলোকদের চেষ্টায় তান পরাঁদন মান্ত পেলেও সরকারী আদেশে ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে ময়মনাঁসহহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
পূর্ববঙ্গের বাভল্ন জেলার যে সব কবিয়ালের সঙ্গে তিনি গান করেছেন তন্মধ্যে . 
নিয়লাখতদের নাম উল্লেখষোগ্য £_ 
ঢাকা--হরিচরণ আচার্য, (নরাসিৎ্দী ), মদন শীল (রাজখাড়া ), পূর্ণ সরকার 
(কালিয়াকৈর), আম্বকা পাটননী (বেনুপুর ), দেবেন্দ্র দাস (হাসাড়া ), 
শেখ জইনুদ্দীন, রেবত ঠাকুর, কূমুদ সরকার, গোপাল সরকার, 
তারিণণচরণ সরকার €(মাসাব )। 
ন্রিপূরা- অজ্জ্নচন্দ্র দেবনাথ €(আন্দিকুট ), দূগ্গাচরণ ধূপী (ভাসখোলা )। 
চট্টগ্রাম রমেশ শীল । 
ফারদপ,র--শশী সরকার, হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার (দোপুর ) ছোট 
রজনী €নিজড়া ) বড় রজন৭, রাসাঁবহারী সরকার €জানদি ), গঙ্গা- 
চরণ সরকার, 'নাঁশকান্ত সরকার (ভৈরবনগর )। 
যশোতর--যোগেন শীল, রাজেন্দ্র মালো, রসময় সরকার, বিজয়কৃফ সরকার 


€ডুমূদী )। 

বারশাল-_-শরৎ বৈরাগী (ঝালকাট ), নক্‌লে*বর সরকার (সময়াকাটি+ 
ঝালকাট )। 

খুলনা_বিজয় সরকার চালনা) কালনপদ সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
€ চূনখোলা )। 


দেশভাগের পরেও কাব পূর্ববঙ্গে থেকে যান। কিন্তু ১৯৫০ খ্টাব্দের 
পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়ক দাঙ্গায় আঁধকাৎশ সম্পন্ন হিন্দুর দেশত্যাগের ফলে পূজা 
পার্বণ, গান বাজনা প্রায় বধ হয়ে গেলে কাব ১লা সেপ্টেম্বর দেশত্যাগ করে 
পাশ্চমবঙ্গে চলে আসেন । এবং বাঁরশালের স্বনামধন্য কাঁবয়াল নকলেম্বর সরকারের 
সহযোগিতায় আবার কাঁবর দল গড়ে তোলেন । এই দুই কবির চেষ্টায় এবং বাস্ত্‌- 
হারা পূববঙ্গের হিন্দদের আনকূল্যে কাবগান আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গে আসর 
জময়ে তোলে । কাঁলকাতার সমস্ত বড় -বড় মাকে্ট ছাডাও, পশ্চিমবঙ্গের 'বাভন্ন 
গ্রমে গঞ্জে, উদ্বাস্ত্‌; অধ্যাঁধত এলাকায় এমন কি বাখলার বাইরে সাঁওতাল পরগণা, 
জামসেদপুর প্রভীতি অণ্চলেও তাঁরা কাঁবগান পরিবেশন করেছেন। উপরন্তু নারায়ণ 
সরকার মহাশয় কাঁলকাতায় মহম্মদ আলা পার্কে ও মাকাঁস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বঙ্গ 
সংস্কৃতি সম্মেলনে, ভাবতাঁয় গণনাট্য সঞ্ঘ আয়োজত অনুষ্ঠানে মীর্শদাবাদের 
কাঁবয়াল সেখ গমানী দেওয়ানের সঙ্গে কাব্যদ্বন্দে অবতঈর্ণ হয়োছলেন। 

কাঁলকাতায় নিরন্ন নরনারীর ভূখা মিছিলেলের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে কাব 
রচনা করোছিলেন-_ 


১৭৫৬ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


বাখলা জুড়ে উঠেছে আজ ক্ষধার্তদের আর্তনাদ ; 
জয়নগর আর কৃষফনগর, সন্দেশখালি হাসনাবাদ। 
মানুষ মরে অনাহারে কে করে তার প্রীতকার, 
মল্লীরা সব ভাবেন বসে কিসে হবে পকেট ভার। 
মূল্যহীন এই স্বাধীনতা আমরা তবে পেলাম কি, 
দেশবাসী প্রায় উপবাসী দ2একজনার পাতে ঘি। 
নিরম্বেরা ছুটে আসে বলতে ত'দের অন্নাভাব, 
স্বেচ্ছাচারী মল্নীরা তার গ্ালর মুখে দেন জবাব । 
এই নাকি সেই রামরাজত্ব গণতন্ন্র এরই নাম, 

এর লাগি কি ফাঁসী কান্ডে প্রাণ দিল সেই ক্ষাাদরাম। 
দেশের যত দামাল ছেলে ফাঁসীকান্ডে দিল প্রাণ, 
তারা কি কেউ চেয়োছিল এই জাতীয় প্রাতদান | 
দীনেশ-ীবনয়-বাদল-যতীন আঁম্নফগের যত বীর, 
হয় ত তারা এ সব দেখে লঙ্জাতে আর নত শির । 
প্রীতিলতা মাতাঙ্গনীর আত্মদানের এই ক ফল, 
মশা গেল সাগর পারে জল দেশী জোঁকের দল । 
মসনদে আজ বসে যারা তুচ্ছ করেন জনমত ; 
এদের কাছেই তাদের আবার দিতে হবে কৌফিয়ৎ। 
আমরা চাই না দলাদি, ধারি নাকো তকের ধার, 
দেশবাসী চায় খেয়ে পরে বেচে থাকার আঁধকার । 


১৯৪৫ সালে এপ্রল মাসে নারায়ণ সরকার পরলোক গমন করেন। 


দুর্গাচরণ ধুপী সরকার (ত্রিপুরা) 


ন্রিপূরা জেলার ভাসখোলা গ্রামে দূগচিরণ সরকারের জন্ম । দেশ বিভাগের সময় 
পূর্ববঙ্গের পৃরিশে যে কয়জন সৃন্টিশীল কাঁবয়াল 'ছলেন দুগচিরণ তাদের অন্যতম । 
নোয়াখালা, ব্রিপ,রা, ঢাকা ও বাঁরশাল অণ্ুলে তান তৎকালীন বহম কাঁবয়ালের সঙ্গে 
গানকরেন। টপ্পা-পাচালী ছাড়া ডাক, মালসী, সখী সংবাদ সম্পকাঁয় সঙ্গীত 
রচনাতেও তান কৃতিত্ব দৌখয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল এবং পুকণ্ঠ দোহার- 
পন্নে গঠিত সদলে তিনি গান করতেন । একবার নোয়াখালী জেলার বাব্প,র গ্রামে 
নতুন ঠাকূরবাঁড়তে ব্রিপুরা জেলারই সকাঁদ নিবাসী শচীন্দ্র শীল কর্তৃপক্ষের 
প্ররোচনায় দগচিরণের বিরুদ্ধে এক রঙফ;কার করেন__ 


১৭৬ 


পূর্ব বঙ্গের 'কাব-সঙ্গগত 


কাঁবগানের নাম শ্ানিয়ে, 
দুগচিরণ এল ধেয়ে । 

এখন লেপের তলে শুয়ে শুয়ে-_ 
* * * কোল বালিশের খোল ॥ 


দূগচিরণ মোটা রঙ-এর রঙফুকারে আরো রওনা চীঁড়িয়ে শ্রীরাধার ভাবোন্ত্ততার : 
মিশাল দিয়ে রসোত্তীর্ণ জবাব করে আসরে খুব বাহবা পেয়োছিলেন-__ 
নিম্কাম প্রেমের বিকাশ হলে প্রাণে, জ্ঞান থাকে না জড়ে প্রাণে, 
শুদ্ধ প্রেমের তাই জানি লক্ষণ ; ও তার প্রমাণ আছে বিলক্ষণ । 
ত্‌মি শোন নাই ক ব্রজবাসে, ব্রীরাধকা প্রেমাবেশে, 
কৃষভ্রমে ছুটে এসে-_-করোছিল তমাল তর; আঁলঙ্গন ॥ 


সাধারণ পরিবার ও পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে এবৎ সামান্য লেখাপড়া শিখে কেবল- 
মান্র ভন্তি প্রীতিরসে ও হরয়াবেগে দুগ্চিরণ খ্যাতিলাভ করেন। সূলালত সঙ্গীত 
রচনা এবং আসরে সহজ সরল ভাষায় বন্তব্য উত্থাপনে তান পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর 
পুত্র রাইহরণ সরকারও িতৃগঢণের আঁধকারী হয়োছলেন। 
ঢাকা জেলার ভাগ্যক্‌লের নিকটবতর্শ কাটয়াপাড়া গ্রামে ধীরেন্দ্র, রুদ্রের বাড়তে 
কাঁবগানে দুগচিরণ সরকার নিম্নোন্ত টপ্পা করেন-__ 
আমি কম্পনাতে মধদসঙ্গল থাঁক গোকমলে। 
আমরা সঙ্গে নিয়ে ভাই কানাই, গোঠেতে রাখ বৎস গাই, 
খেলা করতে আস যাই, যমুনার কুলে ॥ 
তূমি মামা আয়ান হও নিঃসন্তান, 
ভাগ্পেকে আদন্ করে শান্তি পাও; 
মামা মামী দু'জনে, ভাগনে কানাইর ভাল চাও । 
তোমার ভাগিনা িকনকালা, যে গাছ করে খেলা, 
তাই তোমার রাগে জ্বলে গাও । 
কালার খেলার বৃক্ষ এই কদম্ব__ 
কেন তাঁমি দম্ভ করে কাটতে যাও ॥ 
তাঁরণশ সরকার এই টপ্পার নিম্নরপ জবাব করোছিলেন__ 
তাঁম কম্পনাতে মধুমঙ্গল কানাইয়ার চেলা । 
ধন্য ধন্য তোমার চাঁরনর, পলকে পুণত গান, 
কর কানাইর সাথে 'দিনরান্র, গোচারণ খেলা ॥ 
কালার খেলার বৃক্ষ এই কদম্ব-_ 
কি জন্য দণ্ত করে কাটতে চাই ; 
মধুমঙ্গল এই বৃক্ষ থাকতে, কালার মঙ্গল নাই 


১,১৭৫ 
কাঁব-সঙ্গীত-_১০ ৮ 


পুর্ব নঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


আমার ভাইগ্রেটা চণ্গল বটে, সর্বদা গাছে উঠে, 
মানে না কারও ডাক দোহাই ; 
যাঁদ ডাল ভা্গয়া পড়ে মরে-_ 
শেষে বা গণের ভাগিনা হারাই ॥ (সংগ্রহ ১ 


রমেশচন্দ্র আচাষ (নোয়াখালী ) 


নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অধীন শিবপ্‌র গ্রামে আনুমানিক ১৯০৭ 
সালে কবিয়াল রমেশচন্দ্রু আচার্য এক দৈবজ্ঞ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের 
লেখাপড়ায় খুব বেশী দূর অগ্রসর না হলেও পাঁরবারিক পেশা সূত্রে শাস্ন গ্র্যাঁদ 
অধ্যয়নে রত হন। বাখলা ১৩৩৪ সনে তান কাঁবগদর; হারিচরণ আচার্যের শষ্যত্ব 
গ্রহণ করে কাবয়ালন শিক্ষা করেন। আচার্য কতরি কাঁব-জীবনের শেষকালের শিষ্যদের 
মধ্যে রমেশচন্দ্র অন্যতম ছিলেন। 'নজস্ব কোন কাঁবর দল না থাকলেও রমেশচন্দ্র সারা 
জীবন সখের দলের “সরকার' রূপে বহ? বিখ্যাত কাঁবয়ালের [বপক্ষে গান করেছেন । 
গান রচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না থাকলেও চৌখস জবাব, টপ্পা পাঁচালী ও রঙ 
ফুকারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অনর্গল ছন্দোবদ্ধ বন্তুতাতে তান 'সদ্ধহস্ত 
ছিলেন। বাঁরশালের নকলেশ্বর সরকার, হরিচরণ নাথ, ঢাকার শ্রীতারণীচরণ 
সরকার, ন্রিপ্‌রার দগচিরণ সরকার, রাইহরণ সরকার, শ্রীকালশশী সরকার, গোবিন্দ 
ধূপনী, শচীন্দ্রকমার শীল এবং নোয়াখালীর কাশীনাথ নটর, তারিণী নটর, বাঁপন 
সরকার, অক্ষয় আচার্য, যতীন্দ্র গণ প্রভাতি সরকারের সঙ্গে তিনি বহ; গান করেন। 

একদা নোয়াখালী জেলার বাব্‌প7র গ্রামে ক্ষীরোদ দে'র ৫ক্ষণা ) বাঁড়তে গানে 
বিপক্ষ কাঁবয়াল বারশালের হরিচরণ নাথ রমেশ আচার্যের পক্ষের রাধারানী নায়ী 
সকণ্ঠী অথচ কৃষ্ণবর্ণা এক গায়িকাকে “আলকাতরা সুন্দর” আখ্যা দিয়ে রঙ ফ.কার 
করলেন-__ 

দৌখ বিপক্ষে এক কাল ছকাঁর 

গান গায় আর মাজা দোলায় । 
আলকাতরা সুন্দরীর রূপে 

আসমানের চাঁদ লাজে পালায় ॥ 


রমেশ আচার্য পরের আসরে জবাব দিলেন-_- 
আলকাতরা সুন্দরীর রূপে, 
বেটা' ধর ধর আমায় কথা ধর । 


১০৭৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গত 


লোকে বলে কথার কথা, 
মিথ্যা কি হবে এ বথা, 
জানি রমণীর রুপ পাঁতব্রতা,_ 
কোকিলের রূপ কণ্ঠস্বর ॥ ৰ 
হরিচরণ নাথ আবার এসে পাঁতিতা শ্রেণীব উত্ত গাঁয়কার পাঁতব্রতা রূপকে বিদ্দুপ 
করে রঙ ফুকার করলেন - 
পাতব্রতার পরাকান্ঠা, এ দলেতে রাধারানশ ; 
বন্দাবন থেকে এলেন, সতী লক্ষনীর শিরোমাঁণ ! 


রমেশ আচার্যের জবাব-_- 
বাবু, ফূকার করে আমি শুনি, এই দলেতে রাধারানী, 
কেমন রূপের নমঃনা ; 
তুচ্ছ স্বরস্বতন যম;না। 


ব্রজেশ্বরী রাধারানী, ভপ্তিপ্রেম প্রদায়িনন, 
এটা হাটবাজারগা রাধারানী- কার সঙ্গে কার তুলনা ॥ 


একবার কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায় বাতিখা গ্রামে রমেশচন্দ্র ঢাকার 
তারিণনচরণ সবকাবেব বিব্দ্ধে এই টপ্পা কবেছিলেন-_ 


আমি কুমারী জাহ্বারানী কাব্যের ভাঁমকাষ । 

পেয়ে নাম প্রেমের মকরন্দ, মন ভ্রমর রেখেছ বন্ধ, 

তোমার চিন্তে নিত্য আনন্দ, ানত্যানন্দ রায় ॥ 

আমার জ্যেম্ঠা ভগ্মী বসধারে, কালরান্রে বিয়া করে শান্ত পাও । 

বনাই আজ ন 'ই করে, কি জন্য অশান্ত বাড়াও। 

কবে সাঁবশেষ সমারোহ, বোনকে করে বিবাহ, 
বাসরে রজন? কাটাও, 

আমার বড় বোনের কি দোষ ধরে-_ 

আজ আবার আমায় বিয়া করতে চাও ? 

উত্তরে তাঁরণণ সরকার গাইয়োৌছলেন-__ 

তুমি কম্পনায় জাহবী সতন কাব্যের বধানে। 

তযীম সম্পর্কে আমার শাল, এত দিন রয়েছ খালি, 

করব আলগা প্রেমের ঘটকাল, আজ তোমার সনে ॥ 

আম গৌরাঙ্গের আদেশ প্রসঙ্গে 


রঙ্গেতে বিয়া করলেম বসুধায় । 
তোমায় বিয়া করিতে মনেতে নাইকো আঁভপ্রায় ॥ 


» ১৭৭১ 


পর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


যখন পাতে দিলে ভাত, হাতে ধরে অকস্মাৎ, 
টান দিয়ে কোলে লই তোমায় । 

তোমার চাঁদমূখ দেখে পেয়োছ সখ__ 
কৌতুকে যৌতুক নিতে চাই তোমায় ॥ 


কোন আসরে কাবকে রঙ ফ.কার গাওয়ার জন্য আদেশ দিলে আদেশ দাতার মনের 

ইচ্ছা তিনি হদয়ঙ্গম করলেন। কিন্তু সেই সসভ্য পাঁরবেশে আঁদরসাশ্রত রঙ ফ.কার 
করে আবহাওয়া দুষিত করতে কবির ইচ্ছা ছিল না। তাই তান একটি বিশুদ্ধ রঙ 
ফুকার করে আসরের মধাদা রক্ষা করেন__ 

করতে রঙের ফুকার কতপক্ষে, 

আজ দৌখ সবার সমক্ষে, 

আদেশ দিলেন রমেশে ; 

আমি রঙ কাঁবর কি উদ্দেশে । 

দাঁড়ায়ে সভার ভিতর, অসৎ রঙে চিত্ত কাতর, 

বাব, কালগণে কেরোসিন আতর ; 

ইক্ষু রস খায় বায়সে ॥ 


বিপক্ষ কবিয়াল এই ফুকারের কি জবাব দিয়েছেন জানা যায় নি। 

১৯৪৬ সালে নোয়াখালী জেলার দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় কাঁব চাঁদপুরের নিকটবতাঁ 
কোন স্থানে কাঁব শচীন্দ্র শীলের সঙ্গে গান গরাইছিলেন । সাম্প্রদায়ক বিষ বাথ্পে 
আচ্ছন্ন পাঁরবেশে তাঁরা তাড়াতাঁড় গান শেষ করতে চাইলেন; কিন্তু উপাস্থৃত 
এস, ডি, ও, সাহেবের অন্যরোধে আতীরন্ত এক আসর গান গাইতে বাধ্য 'হলেন। 
বাড়ির জন্য উৎকণ্ঠিত কাব ধুয়া দলেন__- 

নিবনি আগুন জ্বালাইয়া দাল রে-_ 
আজ আমার মন ভাল না। 

দৌখ চার দকে ঘোর অন্ধকার-_ 
আলোর নাই 'ননশানা ॥ ' 


এঁদকে বাড়িতে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী চারপাশে ল্‌খেরাদের জীগরে ভঁত সল্পস্ত 
হয়ে সংজ্ঞা হারালেন। সে চেতনা আর ফিরে আসে 'ি। 
এই বিয়োগান্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেও কবি নোয়াখালী জেলার বাবূপুর গ্রামে 
কালীর হাটে কাবগান গাওয়ার সময় 'হন্দু-মূসাঁলম মিলন গীত গেয়োছিলেন-_ 
আমরা বাল জল আপনারা বলেন পানি । 
আমরা বাল দাদ আপনারা বলেন নানি ॥ 
আমরা বলি পাতা আপনারা বলেন বরগ। 
আমরা বাল বাতি আপনারা বলেন চেরাগ । 


১৮০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


আমরা বাল মাৎস আপনারা বলেন গোস্ত। 
আমরা বাঁল বন্ধ; আপনারা বলেন দোস্ত'॥ 
দুই নামে দুই ভাইয়ে ডাক একই বস্তু হয়। 
বলতে গেলে আল্লা কালী এক ভিন্ন দুই নয় ॥ 


দেশ বিভাগ ও দেশত্যাগের ফলে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা থেকে কাঁবগান প্রায় 
সমূলে উচ্ছেদ হয়ে গেল। কাবির রাজ রোজগারের কোন পথ নেই। বাৎলাদেশের 
স্বাধীনতা প্রান্তর পরবতাঁকালে নৈরাজ্যজনক পাঁরাস্থাতিতে ১৯৪৫ সালে কাব দেহত্যাগ 
করেন। তাঁর স্মাঁদনে রাঁচত গানের কাঁলিই নিষ্ঠুর সত্য প্রমাঁণত হল £ 
কাব বাণীর বর পনর, 
লক্ষমীর আপ্রয় পান্র,_ 
শেষের দিনে ভিক্ষাপান্র, 
একমান্র সম্বল ॥ € সংগ্রহ ) 


রমেশচন্দ্র শীল (চট্টগ্রাম ) 


শাক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে পূর্ববঙ্গের বহ্বিস্তৃত কাবগান ও বিপুল সংখ্যক 
কাবয়াল অপাঁরাঁচত হলেও চট্টগ্রামের রমেশ শীলের নাম অনেকেরই পারাঁচত। 
কারণ এই শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে রমেশ শীল কাঁমউীনিঘ্ট আন্দোলনের সঙ্গে 
জাঁড়ত থাকায় কামিউনিন্ট ভাবাপন্ন বা তাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুন্তড ও সহানুভূতিশীল 
সাহত্যিক ও বাঁদ্ধজীবীরা অনেকেই তাঁর নাম জানেন। আবার অন্যাদিকে মাইজ- 
ভান্ডারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘা ঠতা ও সূফী মতবাদে আকৃষ্ট হওয়ার দরুন এবং 
দীর্ঘাদন প্রথানূগ কাঁবগান গাওয়া থেকে বিরত থাকায় সাধারণ শ্রোতবর্গ ও কাব 
সমাজ তাঁর সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। 

চট্রগ্রাম জেলার বোয়ালখাল থানাধীন গোমদণ্ডশ গ্রামের চণ্ডঈচরণ শীলের 
পুত্র রমেশ চন্দ্র শীলের জন্ম ১৮৭৭ সালে। বাল্যকাল থেকে তরজা গানের প্রাতি 
ছেলের আসান্ত দেখে তা একখণ্ড “বৃহৎ তরজার লড়াই, তাঁকে কিনে দেন। 
তানও তা মুখস্হ করতে লাগলেন। যোঁবনে একদিন চট্টগ্রাম শহরে সদরঘাট জেলে- 
পাড়ায় কাবয়াল মোহন বাঁশী ও চিন্তাহরণের কাঁবগান শুনতে যান। কিন্ত; চিন্তাহরণ 
অসংস্থতা হেতু গান গাইতে অসমখ” হলে তার জায়গায় রমেশচন্দ্র অবতঈর্ন হলেন। 
এবৎ মোহন বাঁশীর বিপক্ষে সমানে পালা দিলেন। সে থেকেই তাঁর কাবখ্যাতি 
ছড়িয়ে পড়ে, এবৎ তিনি গান গাওয়াকেই জীবিকারুপে গ্রহণ করেন। 

চট্টগ্রামের কাঁমউীনিষ্ট নেতা বঙ্কিম সেনের চেষ্টা ও খত্বে রমেশ শীল কমিউনিষ্ট 
অতবাদে আকৃষ্ট হন এবৎ ১৯৪৩ সনে ভারতের কমিউীনম্ট পার্টির সদস্য পদ 


১৮১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


লাভ করেন। ১৯৪৫ সনে কাঁলিকাতায় ফ্যাঁস বিরোধী লেখক ও শিল্প সংঘের 
সম্মেলনে মুশিদাবাদের কাঁবয়াল গুমানী দেওয়ান ও বাীরভ্‌মের লম্বোদন 
চক্রবতর্শর বিরুদ্ধে গান .করে এই বঙ্গের শিল্পী সাহাত্যকদের নিকট তিনি 
পারাঁচিত হন । 

দেশ ভাগের পরেও রমেশচন্দ্র পূব বঙ্গে থেকে যান। ১৯৫৫ সনে রাজনোতিক 
কারণে একবছরের জন্য তাঁকে পাঁবস্থানী কারাগারে না বিচারে আটক করে 
রাখে । ১৯৫৪ সালে কাগমারী সম্মেলনে (ময়মনাঁসংহ ) এবং ১৯৪৮ সনে 
কাঁলকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমমতাবলম্বী গুণপ্রাহীগণ তাঁকে শ্রেম্চ কাঁবয়ালের 
পদক ও স্বীকীতিপন্র দেন। ১৯৪৫ সালের ৬ই এরপ্রল তান মত্যু বরণ করেন। 
তাঁর রাঁচিত কিছ; গানের বই আছে--যেমন, “রমেশ শীলের শ্ররেম্ঠ গান ও ছড়া,” 
“চাট গাঁয়ের পল্লশগর্ণীত”, “দেশের গান, “লোক কল্যাণ, 'অশোকমালা" 'নরে দর়্ানয়া 
ইত্যাঁদ ৷ তাঁর রাঁচিত তিনাঁট গান নমুনাস্বরূপ দেওয়া গেল-_- 


১, সরলে গরলে মিশে না। সাধূরে ভাই প্রেম ত সকলে জানে না। 
প্রেমের প্রোমক বটে যারা, প্রেম নিয়ে মাতোয়ারা, 
প্রেম বিনে আর কিছুই জানে না। 
প্রেমের বিষে যারে ধরে, জ্ঞান থাকে না বাঁচে মরে, 
চোখ দোঁখলে আলগে যায় চনা। 
ইছপ আর ও জ;লেখা নারী, আর দোঁখ ফরহাদ শিরী, 
প্রেম করিল তারা কয় জনা । 
প্রোমক ছিল লায়লা মজনুন, দেখাইছে প্রেমোর গণ, 
আগুন পানি কিছ মানে না ॥ 
প্রেমেতে হইয়ে উতলা, প্রেম কারল গোপবালা, 
নন্দের কালা শ্যাম কেলে সোনা । 
চণ্ডীদাসের রজাঁকনা, প্রেম কইরেছে তারা জানি, 
এক মরণে মরে দু'জনা ॥ 
প্রেমে হন? বক্ষ চিরে, বিজ্বমঙ্গল 'চন্তা ছাড়ে, 
তপ্ত তৈলে বাঁচে সূধন্বা ॥ 
রমেশ কয় বাঁল না মিছে, মন রইল কামিনীর পিছে, 
কাম নিলাম, প্রেম চিনিলাম না ॥ 


ন্‌, দেশ জলে দভিক্ষের আগ,নে 
এখনও লোক জাগিল না কেনে ॥ 


১৮৭ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


দিন মজুর ঘরজা যারা, গত সনে মরেছে তারা 
ঘরের ছানি দিব আজ কেমনে । 
মরে গিয়েও যারা আছে, তারাও মরতে বসেছে, 
অনাহার আর রোগের পড়নে ॥ 
দুইবেলা কেহ খায় না, কেহ কারো পানে চায় না। 
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতরগণে। 
অনাহারে শরীর জীর্ণ, মার বূকেতে দুগ্ধশন্যে 
দুগ্ধপোষ্য মরে দুগ্ধ বনে ॥ 
পত্র কন্যা বেচে তা, ছেলের আহার খাচ্ছে মাতা 
দয় নাইকো কাহারো পরাণে । 
অন্নবস্ত্রে পেয়ে কষ্ট, কত সতাঁদের সতীত্ব নষ্ট 
দারুণ এই উদরের কারণে ॥ 


৩. জালালাবাদ ! জালালাবাদ ! 
শহীদ খুনে রাঙ্গা তম জালালাবাদ ! জালালাবাদ ! 
দুশমন হঠাতে তব বক্ষ মাঝে রাখিয়া দাঁডাল বীরের দল, 
অসাম প্রতাপে যায় বীরদাপে, সণ্টাবিয়া দেহে নবীন বল। 
ভঙ্গ দল ব্রাঁসত শ্বেতাঙ্গ, টূঁটিল তাদের ধৈর্যের বাঁধ । 
সূর্য উঠল তূর্য নিনাঁদ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ভাঁতল তায়, 
হাঁটয়া গেল বিপক্ষ সেনানী, মনেতে গাঁণল পরমাদ ॥ 
বাঁজিয়া উঠিল বিজয়ের ভেরী, দিক দিগন্ত উজালা, 
অযুত কণ্ঠে ধবাঁল্যা উঠিল বার প্রসাঁবনী চট্টলা । 
বীরের দেশে জনম লভোছ, পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ ॥ 
শহীদ খুনে রাঙ্গা তাঁম জালালাবাদ ! জালালাবাদ ! 


| সন্ত্র_কে) কর্ণফুলীর কাঁবয়াল, সাধন দাশগপ্ত পাঁরচয়, ডিসেম্বর ১৯৭৮ 
খে) গণ কাঁবয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান--পুলক চন্দ ] 


শচীন্্রকুমার শীল (ত্রিপুর! ) 


ন্িপরা জেলার সকাঁদ গ্রামে আঃ ১৯১১ খন্টাব্দে শচীন্দ্র শীল জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর ধমনীতে কাঁবগানের ঘ্রোত পিতৃ ও মাত্‌ উভয় কূল থেকে প্রবাহিত ছিল। তাঁর 
পিতা চৈতন্য শীল একজন বড় কাবর সরকার ছিলেন। আর মাতামহ হরক,মার 


১৮৩ 


'পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


শশলের তো কবিয়াল হিসেবে দেশ জোড়া নাম ডাক ছল । শচীন্দ্র শীল উদ্লেখযোগ্য 
কোন গান রচনা না করলেও সখী সংবাদ ও কাঁবর জবাব, টপ্পা ও টগ্পার জবাব, রঙ 
ফ.কার প্রভৃতি উপাঁচ্ছত গান জবাবে পারদশ' ছিলেন। 


শ্রপ্‌রা জেলার ঠাশ্ডাকালণ গ্রামে কাবগানে শচপন্দ্র শীল তারিণস সরকারের 
বিরুদ্ধে নিয়োন্ত টপ্পা করেন -_ 


আম কল্পনায় শিবের শুক পাখি থাকি কৈলাসে । 
রত্রপ্রস:তা ভারতভূঁমি, তার একাট সাররত্র তুমি, 
জ্ঞানানন্দ গোস্বামী, ভাবের আবেশে ॥ 
হিন্দুর শান্ত শৈব গাণপত্য-__ 
শাস্ত্রোন্ত পাঁচ প্রকার উপাসনা ; 
পণভন্তের প মত, কোন পরথ হয় সাঠক নিশানা । 
যাঁদ রাধাকৃষ' গুণ গায়, ভবের বন্ধন ঘনচে যায়, 
এই কথা বি*বাস করি না; 
বললেম জীবন ভরা রাধাকৃষ্ণ-_ 
আমার কেন পায়ের বন্ধন ঘোচে না ॥ 


তারিণ সরকার এই টগ্পার নিগ্নরপ জবাব দিয়েছিলেন £ 
তমি ভাগ্যবান শিবের শূক পাঁথ কঙ্পনায় প্রকাশ । 
ধন্য হলেম তোমার চারব্রে, প্রেমাশ্রু; বহে দু*নেনে, 
পাঁবত্র কৈলাসক্ষেত্রে, থাক বার মাস ॥ 
শন আরোগ্য ভাস্করাদিশ, জ্ঞান দান করে সে ত্রিপুরার, 
ধনামচ্ছেদনূতানন ম্যান্ত দান করেন শ্রীহরি । 
ও তোর পায়ের বন্ধন কাটলে, চলে যাবি জঙ্গলে, 
বলাঁব না আর হার হার; 
বাঁলস বৌঁড়র গদ্ণে হরি হার-_ 
এটা তোর বোৌঁড় নয়, মনান্তির সিঁড় ॥ 


দেশ বিভাগ ও দেশত্যাগের বেদনাময় দিনগদীলতে শচীন্দ্র শীলের নিয়োন্ত ধযয়ায় 
পর্বেবঙ্গের 'হন্দ্‌দের অন্তরাত্মার কান্নাই ধ্বানত হয়োছল যেন-_ 


দেশের মানুষ ছিল যারা, দেশ ছাঁড়ুয়া চইলে যায়__ 
' মোদের ক হবে উপায় ॥ 
১৯৭ খ একাঁদন ভাগবত পাঠ কালে কাব শেষ নিঃ*বাস ত্যাগ করেন । 


(সখগৃহীত ) 


১৮৪৪ 


নন্দকুমার দাস ( নোয়াখালী ) 


“নোয়াখালী জেলার চরবদ;র হালিয়া দাস বৎশোত্তব নন্দকূমার দাস সম্বধপের 
কাঁব প্রাতভার অপর নিদর্শন। উচ্চ 'শক্ষার সহত অপারচিত এই যুবক স্বগয় 
চেষ্টায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্য পাঠ করিয়া একজন প্রীসদ্ধ 
কাঁবওয়ালা হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাতভাবলে শুধ্য সন্দীপ, হাতিয়া, বামনগ 
প্রভৃতি হ্থানে নহে, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের অনেক প্রাসদ্ধ স্থানেও তান 'কবি' 
গাহিতে আহত হইয়াছলেন। নোয়াখালীর এমন কবি অল্পই ছিলেন যাহাদের 
সাহত কাবিক্ষেত্রে নন্দকূমারের 'দূই একবার প্রাতযোঁগতা হয় নাই। তাহার 
প্রতিদ্বন্দবীগণ সকলেই তাহাকে শতম.ুখে প্রশৎসা ও আশীরবদি কারতেন। নন্দক্‌মারের 
নিজের এক যাত্রার দল ছিল। তাঁহার স্বরও বড় মধুর ছিল। ৪৫ বৎসর বয়সে 
নন্দকূমার অকালে কক্ষযা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যু শয্যায় দারূণ যন্ত্রণার 
মধ্যেও নন্দকূমার এক মর্মস্পশর গান রচনা কারয়াছলেন 1৮ গানাঁট নিম্নরূপ £- 

মনরে! কি ধন লয়ে আসাঁল ভবে, 

কি ধন লয়ে যাঁব__ 
ত্রবেণী তরঙ্গময় কেমনে পার হবি । 
সে ঘাটের মাঝি যারা বড় হঁসয়ার, 
তারা পাপা যেতে নিষেধ করে, সাধ; করে পার । 
মনরে! তুমি কার কে তোমার কাহার জন্য কাঁদ-_ 
আঁন্তমের বল,_-বল 'হারবল”, পথের সম্বল বাঁধ ॥ 


প্রাণকৃষ্ কৈবর্ত ও রামদাস কৈবর্ত ( নোয়াখালী ) 


সন্দ্বীপের কাঁলওয়ালাদগের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত এবং রাঁমদাস কৈবত প্রা্সাদ্ধ 
অর্জন করেছিলেন। রামদাসের নিবাস ছিল ন্যায়মাস্ত এবং প্রাণকৃ্ণ হনদ্রাখালী 
বাসী ছিলেন । প্রায়-আঁশাক্ষত নৌ-জীবী কৈবর্ত বংশোদ্ভুভ হলেও গান রচনা 
ও পাঁচালী গাইতে এবৎ পয়ার ব্রিপদীতে ছড়া কাটিতে তাঁরা বিশেষ পারদশাঁ 
ছিলেন। অনায়াসে অনেকক্ষণ ধরে অনর্গল উপাঁন্ছত বোল আওড়াতে সক্ষম 
ণছলেন। এদের কাঁবত্ব শান্তর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ায় অনেক সময় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী 
ও রাঁরশাল প্রভৃতি চ্ছানেও এরা কাঁবওয়ালা ব[ সরকার" রুপে আহত হতেন । 


(সন্দবীপের ইতিহাস- রাজকূমার চক্রবতাঁ ও অনঙ্গমোহন দাস ১ 


“৯১৮ 


হরগোবিন্দ আদিত্য (শ্রীহট ) 


শ্রীহট্রের ছোটালখার আঁদত্য বংশের হরগোঁবিন্দ আদিত্য একজন সঙ্গীতজ্ঞ সাধক 
ছিলেন,_তান সন্দর মালসী গীত রচনা কীরতেন ও তাহাই গাইতেন। তাঁর রাঁচিত 
একাঁট গত নমুনা স্বরূপ এস্থলে দেওয়া গেল__ 


তারা জগতজননী, হায়গো তারিণণ, বালক পানে দয়া হইল না। 
ষড়ারপ; বল, হইয়ে প্রবল, ভবানীর তরী কারিতেছে তল,মা) 
ভয় পাইয়া মনে, ডাকি নাশাদনে, কিৎ নয়নে হের না ॥ 

শমন আসিয়ে, শওরে বাঁসয়ে ঘন ঘন ঘন ঘন্টা রব করে, (মা) 
কার কাছে যাব কিসে ত্রাণ পাব, ঘচিবে শমন তাড়না ॥ 

প্রণাত কাঁরয়া শ্রীপদারাবন্দে, শ্রহরগোঁবন্দে বালছে আনন্দে, মো) 
আম যাঁদ মার, ও হরসন্দার, দগনাম যে কেহ লবে না॥ 


(শ্রীহট্রের ইীতিবস্ত--অচ্যত চৌধূরী ) 


তারিণীচরণ সরকার (ঢাকা ) 


হরিচরণ আচার্য মহাশয়ের কবি-জীবনের শেষ পর্বের শিষ্যদের মধ্যে তারিণীচরণ 
সরকার অন্যতম। আনুমানিক বাখলা ১৩১০ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা জেলান্তর্গত 
রূপগঞ্জ থানাধীন মাসাব গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত নমঃশ্রে পাঁরবারে তাঁর জন্ম । 1পতার নাম 
রামকমল সরকার । পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তান সর্ব কাঁনম্ঠ। মান্র পাঁচ মাস বয়সে 
কলেরা মহামারীতে মায়ের মত্য্য হলে তানি মাতুলালযে মাতামহীর আদর যত্কে 
বেচে থাকেন। 
কিন্তু অনাঁতকাল মধ্যে মাতুলের মৃত্য হলে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য, 
নিযতিন ও 1নপ+ড়নে তার শৈশব ও বাল্যকাল আঁতবাহত হয়। ফলে লেখাপড়া, 
তেমন কিছুই করতে পারেন ন। মাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেই পাঠ্য জীবনের ইতি 
ঘটে। কিন্ত স্মাতি শান্ত অত্যন্ত প্রখর ছল, যা পড়তেন বা শুনতেন তা সহজে 
বিস্মত হতেন না। তার জ্যেন্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহন সরকার আচার্য মহাশয়ের দলের 
ধরতা দোহার ছিলেন। 'তাঁন ছোট ভাইকে এনে কতার কাছে হাজির করেন । কিন্ত্ত 
কণ্ঠস্বর শুনে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে দোহার হিসেবে নিতে রাজী হন নি। 
তবে দলের ফুটফরমাইশ খাটার জন্য রেখে দিলেন। দূগা, লক্ষমী ও শ্যামা পূজার 
গান শেষ হলো । রাসপ্রণমায় আচার্য মহাশয়ের বাঁষক গান ছিল ব্রিপুরা জেলার 
দাউদকান্দি থানার কাউয়াঁদ গ্রামে হরিকান্ত পাল মহাশয়ের বাঁড়। প্রথম রাতের 
গানের পর দিন সকাল বেলা তান দোতালা নৌকার উপর তালায় দলের প্রাসদ্ধ 
॥ গায়ক শরংচন্দ্র নাথের সঙ্গে বসে দূগাঁ পূজা থেকে রাস পুজা পর্যন্ত যত গান 


১৮৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


হয়েছে তার জবাব এবং যত টগ্পা. হয়েছে তার উত্তর এবং আচার্য কতার এক 
আসরের পাঁচালী তিনি উত্ত নাথ মহাশয়ের প্রশ্ন ক্রমে মুখস্থ বলতে লাগলেন । 
1নচের তালায় বসে আচার্য কর্তা আগ্রহভরে সব শুনে তাঁরনীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
চন্দ্রমোহনকে ডেকে এনে বললেন যে তাঁরণীর যা মেধা, একট; চেষ্টা করলেই সে 
একজন কাঁবিগানের “সরকার হতে পারবে । চন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাকে কতরি পায়ে 
ফেলে দিয়ে বললেন যে আপনার শ্রীচরণে ওকে সপে দিলাম। এখন আপাঁন 
জানেন, আপনার ধর্মে জানে । আচার্য কতা দলের ম্যানেজার নোয়াখালীর 'বাঁশম্ট 
কাঁব কাশীনাথ নট্রকে ডেকে এনে তাঁরনচরণের হাতে লাল সূতা বেধে দিয়ে 
তাকে 'শষ্যত্বে গ্রহণ করলেন । আচার কতরি 'নর্েশে আসরে গান স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া, জবাব বলে দেওয়া পাঁচালী বলা ইত্যাঁদ কাজ চালাতে লাগলেন। র্মে 
ভয় সত্কোচ দূরঈভূত হয়ে তান অচিরেই এক প্রাতিশ্রাতবান কাব বলে 
পরিগণিত হলেন। 

১৩৩২ সন থেকে তাঁরণচরণ নিজ সামর্থে গান গাইতে শুর; করেন এবৎ ১৩৩৮ 
সনে নিজস্ব দিল গঠন করেন । ডাক, মালসী, সখীসথবাদ, জবাব, রঙ ফুকার" টপ্পা 
পাঁচালন প্রভৃতি সকল শ্রেণীর গানেই নিজস্ব প্রাতিভার ছাপ রাখেন। তাঁর সম্পর্কে 
হরিচরণ আচার্য বলেছেন, “গ্রীমান তাঁরনীচরণ সরকার আমার ছান্র। তাহার বয়স 
যাঁদচ কম তথাপি কবিগানে তাহার প্রত্যৎপন্নমাতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
আম বড়ই ভালবাস ।” 

ঢাকার হাঁরপুর গ্রামে হারচরণ আচার্য ও শ্রীতাঁরনী সরকারের মধ্যে গান হয়। 
সেই গানে তাঁরিণী নিজে কল্পনায় রাঁকণী হয়ে এবং হরি আচার্কে শ্রীকৃষঃ 
রূপে কল্পনা করে টপ্পা করেন-__ 
তাঁরণট প্রেম্স)১-- আমি র্যাক্বণ। দ্‌ঃাখনশী তোমার চরণ প্রয়াসী | 

তুম প্রাণবন্ধ্‌ কৎসা'র দ্বারকায় পাতলে সংসারী । 
ষোল শত অস্ট নারী তোমারই দাসী । 
তোমায় সযতনে বৃক্দাবনে, ফুল সাজে সাজাইত গোপাীগণে, 
তেমনি সাজে সাজাইতে, আমার মনের আকিণন। 
[দলেম চূ়াতে কৃষ্চূড়া গলেতে গঞ্জ ছভা, তুমি তাই করলে গ্রহণ । 
দিতে রাধা পদ্ম শ্রীপাদপদ্মে, আমাকে নষেধ কর কি কারণ ॥ 
হরিচরণ জেবাব)- আমার প্রেমের গূর্‌ রাধিকে, সর্বগ্‌ণ সাধকে, 
আন্ল্নিকে ভাব পদদ্বয় । 
নিতে রাধাপদ্ম শ্রীপাদপদ্মে, প্রেমগর রাধার কথা মনে হয়। 
তাঁরণ € পুনঃ প্রশ্ন )--কিসে রাধা তোমার প্রেমের গর; 
এ কথা হবে তোমার প্রত্যাখ্যান ; 
নিধূবনে রয়েছে কৃষ্ণকালী তার প্রমাণ । 


১৮৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পিরীত করে সজনে স্‌জন, দূজনে সমান ওজন, 
কারো ভাব নহে অসমান। 

নইলে সেব্য সেবক পূজ্য পুজক-_ 
প্রেমরাজ্যে চরণ মস্তক এক সমান ॥ 


হারচরণ-_ব্রজে মধুর লীলা রসের খেলা 
রয়েছে গোলোকে এই লীলার মূল। 
লোকে বলে সৎসারে নাম নামীতে সমতুল ৷ 
আমার গর, নামে যে পদ্ম, পাদপদ্মে নিব অদ্য 
আমার কি এতই মাত ভুল ? 
দিলে নাবিবাদে তোমার পদে-_ 
নিতে কি পার কৃষ্*-চূড়া ফুল ? 


ঢাকা জেলার মাধবাঁদ বাবূরহাট বাজারে প্রবীণ আঁম্বকা পাটনীী।সরকারের সঙ্গে 
নবীন তাঁরণী সরকারের নিম্রুপ বোল কাটাকাটি € টপ্পা চাপান ) চলে__ 


তাঁরণী- আমি কম্পনাতে প্রেমানন্দ নিত্যানন্দের দাস। 
দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গের সঙ্গে, 
হারনাম কীর্তন প্রসঙ্গে” 
ভেসে প্রেমের তরঙ্গে, বেড়াই বার মাস ॥ 
অদ্য অবাক হয়ে দাঁড়ায়েছি, 
কার্তনে আশ্চর্য কাণ্ড দেখে,_ 
কে হে দ'ভাই সভার ঠাই, পাঁরচয় দেও আমাকে । 
দেখ মদের বোতল বাম হাতে, বাখলা মদের নিশাতে, 
যা ইচ্ছা বলতেছ মুখে । 
কেন কাঁধা দিয়ে বাঁড় মারলে-_ 
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদের মস্তকে ॥ 


আঁম্বকা--এল 'নতা চৈতার বৈরাগনর দল নৈদানগরে ৷ 
মোরা জগা মাধা দঁট ভাই, 
মদ খাই আর কালণ নামটি গাই, 
এই দুই বিনে আর কিছ; নাই--অসার সংসারে ॥ 
অদ্য মদের ঝেোকে মনের সমথে-- 
দূট ভাই আনন্দে দিয়েছি ঘুম ; 
কে রে তোরা দল বেধে, করিতে এীল জোর জ্‌ল,ম। 


১৮৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


কেবল মাঁরস উভা ফাল-_ 

তাই মোদের ভেঙ্গে গেল ঘূম। 
কেন কান জ্বালাল্প্রাণ জ্বালালি-_ 

লাগায়ে মরা পোড়া নামের ধুম ॥ 


তারিণশ- বলাল, মরা পোড়া এই হারনাম মদের [ননশায় । 
মধুর হরিনামে কান জ্বলে, 
শুনে আজ আমার প্রাণ জ্বলে, 
সকালে স্নান করে গঙ্গাজলে- ধরণা নিতাইর পায় ॥ 
মধ্দর এই* হারনাম মরা পোড়া 
কি কথা বললি মাধা দুরাশয়, 
কালণ প্রণতে শান্তরা কি জন্য হার হরি কয় ! 
যখন শান্ত শৈব মারা যায়, 
পোড়ে কি জলে ভাসায়, 
তখনও হারিনামাট লয় ; 
তোর বাপ শিব সন্ব্যাসী শমশানবাসী-- 
বল শুনি পাঁচ মুখে কার নামাঁট কয় ॥ 


আঁম্বকা- বললে, কাল প্রশতে শান্তে কেন হারনামাঁট লয় । 
বাল কালন প্রনীতে বল হাঁ, 
দেহের ছয় রপুর বল হরি, 
এই হবি "তাব সেই হরি-_ কোন পাগলে কয় ॥ 
আমার মা বটে রাজরাজেশ*বরী-- 
তোর হর পারঘাটে দেয় গন্দারা ; 
মায়ের কাছে পাটনীর দাম_ 
দু"কড়া কিবা এক কড়া । 
আমার কালন মায়ের নাম ?নলে, 
পার করে পাটনীর ছেলে, 
লয় নারে গদারার ভাড়া, 
যাব মায়ের ছেলে মায়ের কোলে-_ 
বদনে বলে জয় তারা তারা ॥ 


তারণশ-_বললে, কাল নামের সার গেয়ে পাড় দিব আজ । 
ভব-সমহদ্রে তুফান ভারী, তরঙ্গে ?টিকে না তরী, 
তাই আমাদের গৌরহরি, হারনাম জাহাজ ॥ 


"১৮৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


উহার সারে হল নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈত মাস্টারে টিকেট কাটে ; 
ঝড় তূফানে জাহাজের বিপদ নাই মোটে। 
উহার রামানন্দ চাপে কল, 
গদাধরে মাপে জল,-_প্রেমানল কামের ধূম ছোটে । 
তাতে এক ?টকেটে যেতে পারাব-_ 
ব্রজের সেই কৌলকদম্বের ঘাটে ॥ 


উপরের টপ্পা-জবাবাঁট পববঙ্গের কাঁবয়ালদের চাত,যপূর্ণ উপাস্থত বোল- 
কাটাকাটির এক প্রকৃষ্ট দল্টান্ত। ৃ 
দেশ বিভাগের পরেও তারিণীচরণ দেশত্যাগ করেন নি। পূর্ববঙ্গের পূর্বভাগে 
ক্লমক্ষীয়মান কাঁবগানের সঙ্গে সঙ্গে তারও কাঁব-জীবনে যবাঁনকা নেমে আসে। 
(বঙ্গের কাবর লড়াই, সংগ্রহ ) 


শীঅবিনাশ চক্রবর্তী (ত্রিপুরা) 


ন্রপূরা জেলার আঁবনাশ চক্রবতাঁ দেশাবভা্গপূর্ব ও বিভাগোত্তর কালে 
কাঁবগানে বেশ দক্ষতার পাঁরচয় 'দিয়োছিলেন। ঢাকা জেলার মাসাব গ্রামে তান 
শ্লীতারিণী সরকারের 'বরুদ্ধে টপ্পা করলেন-_ 
আম কল্পনাতে বসুদেব নাম, অতএব জানাই । 
তোমরা আস্ছি প্রান্ত শ্রীকৃষের, 
আমাকে দুঃখ দিলে ঢের, 
আম সম্পকে হই তোমাদের--ঠাকমরাঁঝ জামাই ॥ 
করে ধন[জ্ঞ কৎস রাজা, নিমল্নণ 1দিয়োছিল ব্লজেতে ; 
কানাই বলাই দ্‌”ট ভাই, এসেছে যজ্ঞ দোখিতে । 
কৃষ্ণ কথসকে ধক্খস করে, শুনোঁছ পরস্পরে, 
রাজা হয় মধুপূরীতে ; 
তাতে হস্ত বেন্ধে, পদ বেন্ধে, 
তোমরা কেন আমায় এলে মারতে । 
এই টপ্পার জবাবে শ্রীতারিণ সরকার গাওয়ালেন-_. 
তম ঠাকুর জামাই নাম বসুদেব, কল্পনায় প্রকাশ। 
ত্‌মি সম্পকে ননদ জামাই, 
জীবনে বেশ করলে কামাই, 
তাতে তোমাকে জমা-ই রাখ বার মাস ॥ 


১৯০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গ'ত 


বললে, হস্ত বেন্ধে পদ বেন্ধে, কি জন্য এলেম তোমায় মারিতে ; 
ধর্মভ্রন্ট পাঁপিষ্ঠ জন্মেছে, তোমার নাড়ীতে । 
করে স্নশহত্যে আর গো হত্যে__ 
আরো সে মাতল হত্যে, করেছে মধ্‌প্‌রীতে ; 
এমন দুষ্ট পুত্র জন্ম দিলা-_ 
তোমার ি লাজ ছিল না দাঁড়তে ॥ (সংগ্রহ ) 


রন্দাবন সরকার ( যশোহর ) 


অধুনা বাথলাদেশের যশোহর জেলার মহম্মদপুর থানাধাঁন ফলসিয়া শ্রামে এক 
দরিদ্র রাজবংশ মৎস্যজীবী পাঁরবারে আনমাঁনক ১৩১৬ সালে কবি বৃন্দাবন সরকার 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মদনমোহন সরকার । পিতা-মাতার চতুথ” 
সন্তান বৃন্দাবন সেকালের প্রাতকূল সামাজিক পারবেশ এবং আর্থিক অনটন উপেক্ষা 
করেও দূরবতর্ঁ গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা শুর; করেন; কিন্ত পণ্চম শ্রেণীর পর 
তাকে পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিতে হয়। পড়াশোনায় ইতি ঘটলেও তাঁর অন্তরে বাজতে 
থাকে প্রকৃতির কাব্য-বীণা। চারাঁদকের মোহময়ী প্রকৃতি প্রভাবে তান গানের রাজ্যে 
প্রবেশ করলেন। মধূমতা তারে সিলামতপ;র গ্রামের (ফাঁরদপুর ) কাঁবয়াল আঁবনাশ 
পাটনী মহাশয়ের কাছে কাঁবগানে তালিম নিতে থাকেন। একান্তক নিষ্ঠা, অদ্ভূত 
স্মরণশান্ত ও স্ন্দর কণ্ঠ সম্পদে তান অজ্পকাল মধ্যে যশোহর খুলনা ও ফরিদপুর 
অণ্থলে একজন জনপ্রিয় কবিয়ালরুপে পরিচিত হন। যখন জীবনে সুখ ও সম্পদের 
দেখা পেলেন, তখনই ১৯৫০ সালে পর্বেবঙ্গের লক্ষ লক্ষ 'িন্দদের মতো স্ত্রী-পত্র- 
কন্যার হ।ত ধরে 'ছন্রমূলের দলে 'িশলেন এবং অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে 
ঘর বাঁধলেন নদীয়া জেলার চাকদহ থানাধীন কালীগঞ্জ গ্রামে । কাঁবগান ও 
হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা অবলম্বন করে পাঁরিবাবের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করলেন। 
গানে প্রথম জ্যাঁড় বাঁধলেন বারশাল থেকে আগত এবং চাকদহ নিবাসী হরিচরণ 
সরকার মশাই'র সঙ্গে । তা ছাড়া আর যেসব 'বাঁশষ্ট কবিয়ালের সঙ্গে প্রাতিযোগিতায় 
গান করেছেন তাঁরা হলেন, বড় রাজেন্দ্র, ছোট রাজেন্দ্র, নক্‌ল, বিজয়, নাশ, গোপাল, 
গোর, হরধিৎ, মনোরঞ্জন, অমূল্য, নিত্যগোপাল প্রমূখ । দারিদ্যবশতঃ নিজে 
আশানূরূপ লেখাপড়া শিখতে না পারলেও সন্তানাদির লেখাপড়ার স্‌বন্দোবস্ত 
করোছলেন। তারা চাকর+-বাকরা করে জীবনে প্রাতীষ্ঠিত হল। সংসারে আবার সখ 
স্বাচন্দের দেখা মিলল। এমন সময় ১৯৪৫ সালের ১৬ই আশ্বিন দীর্ঘ রোগভোগের 
পর কাঁব ইহজীবন ত্যাগ করে গেলেন । 


১০১৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


কাঁবর সঙ্গীত রচনা শান্তর নিদর্শন হিসেবে একাঁট গান উদ্ধৃত হল £-. 
বল ও গদরুধন তোমার চরণ পুজবো কোন ফূলে। 
কত ফুল ফুটেছে ফুলবাগানে- কেমনে কোন ফুল নেই ত্‌লে ॥ 
শিউলা চামেলী গোলাপ বকুল, 
গন্ধরাজ যু"ই গাঁদা পারুল, ' 
এঁ ফুল তূলতে গেলে প্রাণ হয় আকূল__ 
আম পূজার কথাই যাই ভূলে ॥ 
কামিনী কামরাঙা জবা, 
ও ফুল তূলতে গেলে হয়ে যাই হাবা, 
উহার কোন ফুলেতে পূজা 'নবা-- 
তূমি তাই আমাকে দাও বলে ॥ 
চম্পক কূঞ্জলতা বেলী, টগর গাগর কৃষকেলা, 
আবার কেবা হয় বাগানের মালী-_ 
তারে ধরবো আম কোন কলে ॥ 
লালা নীল সবুজ শ্বেত স্থলপদ্ম, 
উহাব কোন পদ্ম বা হয় বিক্ষুব্ধ, 
আবার কোন পদ্মই বা হবে সদ্য-_ 
ও ফুল ভাসছে কোন জলে ॥ 
আম শুনোছি সাধকের কাছে, 
বোঁটা নাই ফুল ঝোলে গাছে, 
সেই গাছ বা কোন দেশে আছে-_- 
এঁ ফুল ঝূলছে কোন ভালে ॥ 
পাগল ব্ক্দবন ভাবছে বাঁস, 
ফুল কবে মোর পড়বে খাঁস, 
আনন্দ সাগরে ভাঁস-- 
দিব গুরুর চরণ কমলে ॥ 
(কাঁবপত্ত শ্রীবিদ/যৎক্‌মার সরকার থেকে প্রাপ্ত ) 


বিজয়রু্ সরকার ( যশোহর ) 


লোককাঁব বজয়কৃষ্ণ আঁধকারী (সরকার ) ১৩০৯ সালের ৭ ফাল্গুন যশোহর 
জেলার ডমাঁদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবকৃষ্ণ আঁধকারাী, মাতা 
[মালয় দেবী । গ্রাম্য পাঠশালা ও স্কুলে পড়াশোনা শুর; করলেও দারদ্যের জন্য 


১৯২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


দশম শ্রেণীতে উঠে পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এবং সামান্য অোপার্জনের 
আশায় পাঠশালায় শিক্ষকতা শর; করেন। তবে পাঠ্যজীবনেই তাঁর সঙ্গত প্রাতভার 
শুর; ও স্ফদুরণ ঘটে । তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দেন, উদ্বদ্ধ 
করেন। নড়াইলের জামদারের যাত্রা পার্টিতে তানি “ববেকের গান” গেয়ে শ্রোতাদের 
মন জয় করেন। 

১৩৩০ সালের চৈত্র মাসে পাশ্্ববতর্ হোগলাডাঙ্গায় ফরিদপ;রের মনোহর সরকার 
ও খুলনার রাজেন্দ্রনাথ সরকার কাঁবগান গাইতে আসেন। মনোহর সরকারের 
ভাবোদ্দীপক ছড়া-পাঁচালী শুনে বিজয় আঁভভূত হন এবৎ মনোহর সরকারকেও 
স্বকণ্ঠে গান শুনিয়ে বাস্মিত করেন। বিজয়ের আগ্রহাঁতিশয্যে মনোহর সরকার 
তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। দুই বছর তাঁর কাছে শিক্ষানাবশনর পর 'তাঁন কিছ;কাল 
রাজেন্দ্র সরকারের কাছেও কাব শিক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৩৩৬ সালের ১২ 
অগ্রহায়ণ নিজস্ব কাঁবগানের দল গঠন কবেন। তাঁর নতুন দলের প্রথম কাবিগান 
অন্ষ্ঠিত হয় ফাঁরদপ,রের ভেন্নাবাড়ী গ্রামে । বিপক্ষে ছিলেন প্রবীণ কাঁবয়াল মহম 
সরকার । 

১৩৪২ সালে কলকাতায় এলবার্ট হলে কাঁবগানের আসর বসে। উদ্যেন্তা ছিলেন 
রাজেন্দ্র সরকার । তার বছর দুই পরে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের এীতহাসিক 
আশুতোষ ভবনে বিজয় সরকার ও রাজেশ্দ্র সরকার কাঁবগান পাঁরবেশন করে বিশব- 
বিদ্যালযের অধ্যাপক ও কমচারীদের পাঁরতপ্ত কবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন । 

কাব জীবনে বিজয় নানাবিধ সুনাম সযোগ যেমন পেয়েছেন, আবার দুযোগেরও 
সম্মখীন হয়েছেন, এবছ প্রাতভাবলে তা কাঁটয়েও উঠেছেন। একবার কোন 
কারণবশতঃ খুলনা যশোহর আঁরদপুবের কবিয়ালগণ একজোট হয়ে তাঁর সঙ্গে 
গান গাওয়া বন্ধ করেন। বজয় তখন বাবশাল ঝালকাটির কবিয়াল নকলে*বর 
সরকারের (নকুল দত্ত ) শরণাপন্ন হন। নকুলেশ্বর তাঁকে নিয়ে চার বছর জোটে 
গান করেন। সে সময় আসরে আসরে নকল সরকারের কীত্ন পাঁচালীর স্দূর 
আর বিজয়ের ভাটয়ালর ধুয়ায় এমন উন্মাদনা সৃস্টি হয়োছল যে সমস্ত রকম 
প্রীতবন্ধকতার বাঁধ ভেঙ্গে যায়। পরবতর্শকালে বিজয়ের সঙ্গে দঘস্ায়ণী জোট 
গড়ে ওঠে ফরিদপুর ভৈরবনগরের কবিয়াল শ্ত্রীনাশকান্ত রায়ের সঙ্গে । নিাশিবাব;র 
দেশত্যাগ পর্যন্ত তা প্রায় অক্ষ_প্ন 'ছিল। 

ডাক মালসা, কাব ও সখাঁ স্বাদ জাতীয় কিছ; গান রচনা করলেও বাউল ও 
ভাটিয়ালীধর্ম গান রচনাতেই তান 'সদ্ধহস্ত। তাঁর রাঁচত এ জাতীয় বহ; 
গান লোকের মুখে মুখে ফেরে । যেমন-- 


১। পোষা পাঁখ ছেড়ে যাবে সজনী-_- 
একাঁদন ভাব নাই মনে ॥ 
১৯৩ 


কাঁব-সঙ্গীত--১১ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


২। ব্যথা জাগে কাছে এলে, জলে মার দূরে গেলে, 
কোন ভাবে তারে পেলে, জড়ায় আমার পোড়া প্রাণ ॥ 
৩। কেউ বা ভাসে অকূলেতে কেউ বা পেল কূল, 
কেউ বা পেল কাঁটার জালা ; কেউ বা পেল ফুল ॥ 
৪। অন্তর দিয়ে যন্তের সূর বাঁধ, 
প্রাণের ব্যথায় গানের কথায়, নয়ন ভরে কা ॥ 
&। কি সাপে কামড়াল আমায় রে সাপনীড়যা-_ 


জ্বাঁলয়া পনুড়য়া মইলাম বিষে ॥ 
৬। তাঁম জান না- তাম জান না রে প্রিয়, 
ত্যাম মোর জীবনের সাধনা । 


ভাটয়ালী এবং বাউল সঙ্গীতের ভাব-সখামশ্রণে রচিত এই সকল গানেই বিজয় 
সরকারেয় কাঁব-মানসের সূস্পন্ট ছাপ মেলে । “কাঁবগানের সভায় প্রয়োজনে বস্তুধমাঁ 
আলোচনায় মখ্য ভূমিকা নিলেও মানাঁসকতার দক থেকে বিজয় সরকার বাস্তবধম্াঁ 
শিল্পী নন: 1৮ অধ্যাপক ক্ষীরোদাঁবহারী কবিরাজ কাঁবগান সাহত্যপন্র )। 
তান সংবেদনশীল, ভাববাদী ; তার আবেদন কানের কাছে নয়, কানের ভিতর 'দিয়ে 
মরমের কাছে। 

কাব বিজয় জীবনের প্রায় প্রান্তসঈমা অবাধ নিজ জন্ম ভিটায় বসবাস করেছেন। 
মাঝে মাঝে এই বঙ্গে এসেও গান করেছেন। শেষ কয় বছর তান ব্যারাকপ;র 
মহকমার কক্যাটয়া গ্রামে বাস করতেন। সেখানেই ১৩৯২ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ 
তাঁর জীবনদনপ নিবাপিত হয় । 

তাঁর রচিত বেশ কিছ; গান সম্প্রতি “বিজয়-গণীতি” নামে তাঁর পাত্রদের প্রচেষ্টায় 
প্রকাশিত হয়েছে । 


শ্রীনিশিকান্ত সরকার '( ফরিদপুর ) 


খুলা ১৩২০ সালে ২২ শ্রাবণ ।ফারদপদর জেলার গোপালগঞ্জের অধীন ভৈরব- 
নগর গ্রামে শ্রীনিশিকান্ত রায়ের জন্ম । পিতার নাম চন্দ্রকান্ত রায়। 'িতার অন;- 
প্রেরণাতেই আঠার বছর বয়স থেকে তিনি কাঁবগান গাওয়া শুরু করেন। বস্তুত, 
সকলে পাঠ্যাবস্থাতেই তান কবিগানে অৎশগ্রহণ করতে থাকেন। ইনি প্রথমে 
গোপালগঞ্জ মহকমাধীন দুগপি:র গ্রামের মনোহর সরকারের কাছে, পরে খুলনা জেলার 
মোল্লারহাট থানার অধীন চ;নখোলার বিশিষ্ট কাঁবয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের দলে 
, যোগদান করেন এবৎ কিছ;কাল তালিম নেওয়ার পর নিজস্ব দল গঠন করে কাঁবগানকে 
পদরোপমার জীবকার্জনের পন্হারূপে গ্রহণ করেন। 


১৪৪ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


পৌরাণিক কাহিনীতে সীমাবদ্ধ কবিগানে 'নাঁশকান্ত আলোচনা কালে আধ্যানক 
[বিষয়বস্ত্‌কেও গ্রাঁথত করে দেন- ফলে নব্যশ্রেণীর কাছেও তাঁর গান শ্রাতগ্রাহ্য হয়ে 
ওঠে। “বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা নিশিকান্তের য্যান্তকে করেছে ক্ষরধার, বন্তব্যের 
প্রকাশকে করেছে বিজ্ঞানধমাঁ। ভাবের কম্পলোক ও অধ্যাত্মববাদের তুরীয় মার্গ থেকে 
তান শ্রোতৃ-মনকে ফিরিয়ে আনেন মতের ধূলায়-ব্যথা ও বণনা, আশা ও আশ্বাসে 
ভরা প্রাত্যহিক পৃথিবীতে ।” অধ্যাপক ক্ষীরোদাবহরী কাঁবরাজ--কাঁবগান 
সাহত্যপন ) 


পাঁচালীতে বিশদদ্ধ বাখলা ভাষা ব্যবহারে তিনি অনেক কাঁবয়ালের চেয়ে দক্ষ । 
তা ছাডা আধুনিক কাব্য সাহত্যের সঙ্গেও যে তাঁর যথেষ্ট পাঁরচয় রয়েছে তা আসরে 
পাঁচালী বন্তুতাতেই ধরা' পড়ত । রাধা-কৃষ্জ লীলা বিষয়ক যে কয়াট গান রচনা 
করেছেন তাতে ভাব-গান্তীর্য ও ভাষা-মাধূযের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। দেশাঁবভাগের 
পরেও তানি পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা অণ্চলে গান গেয়েছেন । 
যশোহরের বিজয়কৃষ্ণ সরকারের সঙ্গেই তিনি দীর্ঘ দিন জোটবদ্ধ ছিলেন। উন্ত অণ্লে 
বিজয়-ীনাঁশ জোট এক বাক্যে পাঁরাচিত ছিল। 


১৯৫২ খন্টাব্দে নীশকান্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কারণ ততাঁদনে পূর্ববঙ্গে 
কাঁবগানে গচরস্থায়ী ভাটা শুর; হয়ে গেছে । শু; কাঁবগান গেয়ে জীবিকার্জন আর 
চলেনা। তার কারণ সবিদিত। যা হোক, পশ্চিমবঙ্গে এসে তান বয়োজ্যেষ্ঠ 
কাঁবয়াল নকুলে*বর সরকারের সঙ্গে প্রায় দীর্ঘ পনের বৎসর জোটবদ্ধ হয়ে গান করেন। 
এই দুই কাঁবয়ালের প্রচারের ফলেই কাঁবগান 'বাঁভন্ন উদ্বাস্ত; কলোনী ও বাস্ত্হারা 
হন্দ্‌ অধয্যাষত এলাকায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। পরবতাঁকালে তিনি শ্রীমনোরঞ্জন 
ভট্টাচা, শ্রীঅমূল্যরতন সরকান শ্লীসমরেন্দ্র সরকার, শ্রীরাঁসক সরকার এবং মাঝেমাঝে 
বাখলাদেশ থেকে আগত বিজয় সরকারের সঙ্গে গান করেছেন । কাঁলিকাতা বেতার 
কেন্দ্র থেকেও 'তাঁন অনেকবার গান পাঁরবেশন করেন। কাব বর্তমানে ২৪ পরগণা 
জেলার পলতায় শাঁন্তনগর কলোনীতে বসবাস করছেন। 

গতানগাঁতক কাবগান রচনা এব গাওয়া ছাড়া তাঁর রচিত কোন কোন কাঁবতা 
রচনা নৈপ্‌ণ্য ও কাবত্বগণে বাশ্টতার দাবী রাখে । যেমন-- 

“নয়নে যাহারে সহন্দর দৌখ 
সে রয়েছে মম অন্তরে ; 
নিঝুম নীরবে যেন সে সতত 
মানস সাঁললে সন্তরে ৷ 
যুগ ফ্দগান্ত নাশ দিন মান, বিরহে মিলনে শ্যান তার গান, 
চাহে কত শত ভকতের প্রাণ, জনম জনম অন্তরে ॥ 


১১৭১৬ 


হরধিত ভভ্টীচার্য (ফরিদপুর ) 


কবি হরাষত ভষ্রাচার্য ১৩২২ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ.ফরিদপ;র জেলার গোপাল- 
গঞ্জ থানার অধীন ডালিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর তার নাম জনার্দন ভট্টাচার্য, 
মাতার নাম বিনোঁদনী দেবী ৷ পার্্ববতণ দুগাঁপুর স্কুল থেকে মাইনর পাশ করে 
দুই বংসর গোপালগঞ্জ হাই স্কুলে এরৎ দুই বংসর খুলনা জেলার সাচিয়াদহ হাই 
স্কূলে পড়ে ১৯৪০/৪১ খ্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। কিন্তু কৃতকার্য হতে 
পারেন নি। সাচিয়াদহ থাকা কালে নিকটবতর্ণ আঠার বাঁকী নদার পরপারে 
চূনখোলা গ্রামবাসী 'বাশম্ট কাঁবয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সংস্পর্শে আসেন । এবং 
তাঁর পরামর্শে শাস্ত্র গ্রন্হাদ অধ্যয়ন করতে থাকেন । রাজেন্দ্র সরকারের দলের সঙ্গে 
ঘুরে 'বাঁভল্ন আসরে পাঁচালী বলা অভ্যাস করেন। কিছুকাল পর রাজেন্দ্র সরকারের 
দলে পুরোপনার যোগদান করেন এবং আঁচরে শিক্ষানীবশী শেষ করে ১৩৪৬-৪৭ সালে 
1নজদ্ব দল গঠন করে 'বাভন্ন কাঁবয়ালের বিপক্ষে সুনামের সঙ্গে গান গাইতে থাকেন। 
দেশাবভাগের অব্যবাহত পরে [তান পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং নবদ্বীপের নিিকউবতাঁ 
চর ব্রক্ষনগর গ্রামে বসবাস শুর; করেন। সেখানে স্বপ্রাতষ্ঠিত গ্রাম্য পাঠশালায় 
শিক্ষকতার সঙ্গে মাঝে সাঝে কাঁবর “সরকার”ও করতেন। পরে গান গাওয়া ছেড়ে 
দেন। ১৯৪৫ সালের অগ্রনায়ণ মাসে অপাঁরণত বয়সে পরলোক গমন করেন। 


মনোরপ্জান ভট্টাচার্য (ফরিদপুর ) 


কাঁব হরাঁষত ভট্টাচার্যের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১৩৩০ সালের'আশ্বন 
মাসে ফরিদপ;র জেলার গোপালগঞ্জ থানার ডালিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'তাঁন 
সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন । বড় দাদা হরাষিত ভট্রাচার্য কাঁবর 
দূল গঠন করলে 1তাঁন বিদ্যালয় ত্যাগ করে ১৬।১৭ বৎসর বয়সে গানের দলে যোগদান 
করেন। এব তিন বৎসর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে থেকে কবিয়ালী শিক্ষা করেন। 
দাদাকেই তান গানের গর; বলে মনে করেন.। তাঁর দাদা পাকিস্তান ছেড়ে এলে 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দল পাঁরচালনার ভার নিয়ে গান গাইতে থাকেন। কিয়ৎকাল পর 
[তাঁনও দেশ ত্যাগ করে আসেন। বর্তমানে ' কলিকাতা যাদবপ[রে "বিদ্যাসাগর 
কলোনীতে সপাঁরবারে বসবাস করছেন । এখনো কবিগানই তার জাঁবকাজনের 
প্রধান অবলম্বন। 
মনোরঞ্জন রসরেত্তা, ভাবুকচিত্ত এবং স্বভাব-কাবত্বের মানুষ। স্বরচিত গান 
কাঁবতায় তাঁর উচ্চ ?িল্পবোধের পাঁরচয়-মেলে [তিনি যখন বলেন-_- 
তন্নাবহীন মন্তাবহনীন ভজনাবহঈন 'বিস্মরণে । 
গন্ধাবহীন জীবন কুসুম অঞ্জাল দেই এঁ চরণে!!! 


১৪১৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


সবার মাঝে সকল শোভায় 
নিত্য নতূন পরাণ লোভায়, 
আমি তোমার জগৎসভায়, 
বরণ কার এ মরণে ॥ 


শ্রীরসিক সরকার ( খুলনা) 


খুলনা জেলায় শ্রীরাসক সরকারের জন্ম । স্বাভাবক কাঁবত্ব ও সংগঁত প্রতিভার 
আঁধকারা রাঁসক সরকার অল্প বয়সেই কাবির দলে যোগদান করেন। প্রথমে তান 
খুলনার গোর সরকারের শিধ্যত্ব গ্রহণ করেন । পরে তান যশোহর জেলার িজয়কৃষ 
আঁধকারা (সরকার ) কে গর; রবণ করে তাঁর নিকটও কাব শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। 
নিজস্ব দল গঠন করার পর থেকে তিনি দর্ঘকাল পূর্ব পাকিস্তানে গ্রান করেন 
এব কয়েক বংসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এই বঙ্গে এসে পূর্ববঙ্গাগত অন্যান্য 
কাঁবয়ালদের সঙ্গে কাবগান গেয়ে অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন । 
এতিহ্যান;সারী কাঁবগান রচনায় রাঁসক সরকারের তেমন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
নেই। কিন্ত, পল্লীগনাতি ও আধুনিক সঙ্গীতের সথামশ্রণে স্বরচিত গান কাঁবগানের 
ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা কণ্টঠে পারবেশন করে তিনি শ্রোতার মন জয় করে নেন। গানের 
আসরে তাঁর রঙ রাসকতাপূর্ণ বাচন-ভাঙ্গতে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। তাঁর রাঁচিত একাঁট 
গান উদ্ধৃত হল--তা থেকেই কাঁবর মরমী মনের পাঁরচয় পাওয়া যাবে-__ 
প্রাণ দরদীয়া রে প্রাণ মরাময়া রে-- 
কি ক্ষণে তুই এসেছিল ভালবাসতে ; 
তাই ঘরের বাঁধন ছেড়ে হল বনে আসিতে । 
কূল ছেড়ে কি লে মোর হবে ভাসতে ॥ 
সকাল ভূলোছ তোমার প্রাঁতর সোহাগে, 
অকরুণ বন্ধ; তাঁম বাঁঝ নি আগে, 
বোঝ না যে কিবা জ্বালা ভালবাসতে । 
আম কেদে ফাঁর বনে বনে দিবস নশীথে ॥ 
তোমার হাতে বাঁশী বন্ধ; জানে কিবা গদ্ণ, 
আমার না-বলা ব্যথায় ধরালে আগুন, 
কান্নারাশ নামে আসি সখের হাসিতে । 
আমায় কি যাদ্‌ করেছে তোমার বাঁশের বাঁশীতে ॥ 
রাঁসক সরকার রাচত আরও কয়েকাঁট জনাপ্রয় গানের প্রথম পদ থেকেই পাঠক 
কাবর রচনাশৈলী ও ভাবান[ভূঁতির সম্যক আভাস লাভ করবেন-_ 
১। ব্যথা মূখর কথার মালা গাঁথিস নিরালায় রে বিরহী 
পরাণ কি তোর আজো তারে চায় ॥ 


১৯৭ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


২। 'চাঁঠ লাখ তোমার কাছে ব্যথার কাজলে-_- 
আশা কার পরাণ বন্ধ; আছ ক্‌শলে ॥ 
৩। বল নিঠুর ভালবাসা হবে না কি ভুল। 
আশা তরূর ফল ধরে না শুকাল মুকুল ॥ 
৪1 ননাঁদ গো যা ফিরে ঘরে। 
বাঁলস তোরা ড্‌বেছে রাই কলাথ্কনী, কৃষপ্রেম-সাগরে ॥ 


শ্রীঅযুল্যরতন সরকার (ঢাকা) 


ঢাকা জেলার মাঁণকগঞ্জ মহকূমার ঘিওর থানার অধীন গাথ্ড্বী গ্রামে ১৩৪২ 
সালে কপালণ বংশে শ্রীঅমূলরতন সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ডাউরী 
সরকার, মাতার নাম 'দব্যস্ন্দরী। দশ বৎসর বয়সে কাব পিতৃহীন হন। ফলে 
লেখাপড়ায় বেশী দূর এগ্‌তে পারেন নি। কিছ; দিন পর তান কাবিয়াল শ্্রীউপেন্দ্র- 
কূমার সরকারের সংস্পর্শে আসেন। দুই বৎসর তার তত্ত্রাবধানে থেকে কাঁবয়ালী 
শিক্ষা ও সমাপনান্তে নিজস্ব দল গঠন করেন । কয়েক বৎসর তৎকালীন পর্ব 
পাকিস্তানে গান করেন । কিন্তু ক্লমেই গানের বায়না কমতে থাকায় 'তাঁন পাঁশ্চমবঙ্গে 
চলে আসেন এবং নদীয়া জেলার বেখুয়াডহরীতে বসাঁত স্থাপন করেন। এই বঙ্গে 
নবাগত অবস্থায় তান প্রধান কাঁবয়াল নকমূলে*বর সরকারের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর 
সঙ্গে দীর্ঘকাল গ্রাম-বাথলার দূরবতর্ণ অণুলে গান গাইতে থাকেন। বর্তমানে তিনি 
স্বনামে পাঁরাঁচিত কাবয়াল এবৎ সকল কবির সরকারের সঙ্গেই গান করেন। কিছ; 
কিছ; প্রথাগত কাঁবগান রচনা করলেও, পল্লীগণীতি রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। 
তাঁর রাঁচত একাঁট গান-_ 

তাযম যাঁদ মোর আপনজন 
সখা হে পরাণ প্রিয় । 
সন্ধ্যা বায়ে ঝারব যবে 
আপন করে তূলে নিও ॥ 
বিদায় দবসে মোর চাঁলিবার পথে, 
সাথী হয়ে সখা মোর চাঁলও সাথে, 
বিজন অঙ্গন তলে কালো নিশীথে 7 
ঝলাঁকয়ে আলোক দিও ॥ 
ভরসায় নিরাশার উঠিল স্মৃতি, 
খোঁলবার বেলা বুঝি হয়েছে হীতি, 
অমূল্য বলে সখা এহ মিনাঁতি ;_- 
পথের দিশাটি দেখাইও ॥ 


১৯১৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 
শ্রীনুরেন্দ্রনাথ সরকার (ফরিদপুর ). 


ফারদপূর জেলার কোটালাপাড়া থানার কান্দী গ্রামে শ্রীস্রেন্দ্রনাথ সরকারের 
জন্ন। কাঁবগানের প্রতি তাঁর অনুরাগ বাল্যকাল থেকেই। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার 
ধাক্কায় দেশছাড়া হয়ে পাঁশ্চমবঙ্গে আশ্রয়প্রাথী হন। খ্যাতিমান কাবয়াল নক্‌লেশ্বর 
সন্কারের কাছে শিক্ষানাবশী করেন দীর্ঘাদন। তারপর দল গঠন করে নিজেই সকল 
কাঁবয়ালের সঙ্গে গান করেন। কাঁবগান এব রামায়ণ গানই কবির পেশা । কাঁবর 
রাঁচত নিম্নোন্ত গানাঁটতে 'বনা নোটিশে দেশ বাঁড়ঘর হারা পূর্ববঙ্গের হিন্দ্‌দের 
ক্যাম্প-কলোনী মাঠে-ঘাটে বাসের মর্মন্তুদর দুঃখ এবং তার জন্য দায়ী ব্যান্তদের বিরদ্ধে 
তীর আভযোগ ফুটে উঠেছে-_ 
এমন সোনার বাখলা দেশে, 
মান,ষ বেড়ায় ভেসে ভেসে, 
হলাম বাস্তমুহারা সর্বহারা-_ 
কার কলমের এক খোঁচায়। 
আমরা ক্যাম্পে শুয়ে আজো মাণ্ে, 
আর কত দিন জীবন কাটে, 
দেখে মোদের দুঃখ কষ্ট 
শেয়াল কূক্‌র লজ্জা পায় ॥ 


কাঁবর ভ্রাতা শ্রীনবাস সবকারও কাঁবগান গেয়ে থাকেন । 


শ্রীকালশশী চক্রব্তাঁ (ত্রিপুরা) 


'ন্রুপূরা জেলার চাঁদপুর থানার অধীন বাবুবহাট সংলগ্ন এনায়েনগর গ্রামে 
১৯২৫ খন্টাব্দের ১লা জান[য়ারী শ্্রীকালশশণী চরুবতরঁর জন্ম। পিতার নাম কৈলাস 
চন্দ্র চক্রবতরণঁ। পেশায় তানি ছিলেন চাক্‌রীজীবী। পয়ন্নিশ বংসর ধরে চাঁদপুরে 
স্টমার কোম্পানীতে চাকুরী করেন। স্বাভাবিক আকর্ষণেই তিনি কবিগানে যোগ 
দেন। কবিগানে কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি বলে জানান। বিগত ৩৪ বৎসর ধরে 
কাঁবগান গেয়ে আসছেন । নোয়াখালনীর রমেশ আচার্য, ভ্রিপ্রার শচীন্দ্র শীল, গোবিন্দ 
ধূপী, যোগেশ সরকার, আঁবনাশ চক্রবতর্ণ, ঢাকার আ্রীতারণীচরণ সরকার প্রভৃতি 
কাঁবয়ালদের সঙ্গে বিভাগ-পরবতণ পূর্ব বঙ্গের নোয়াখালী ন্রিপুরা, ঢাকা এলাকায় গান 
গেয়েছেন । জীবনে প্রথম গান করেন চাঁদপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ আশ্রমে শচীন্দ্র শীলের 
বিরযদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গেও কাব মাঝে মাঝে গান করে থাকেন। 


১৭৯৯ 


শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার (খুলনা) 


একই বৎশে তিন পুরুষ ধরে কবিগান গাওয়ার নজীর যে কয়াট পাঁরবারে আছে, 
খুলনা জেলার চুনখোলার সরকার বশ তার অন্যতম। শ্্রীঅনাদ সরকারের 
পিতামহ নদীয়ারচাঁদ সরকার কাব গ্রাইতেন। তাঁর জ্যেন্য পত্র রাজেন্দ্রনাথ 
সরকার তো ডাকসাঁইটে কবিয়াল 'ছিলেন। তাঁরই ভাইপো শ্রীঅনাদজ্ঞান সরকার 
পরবেবঙ্গে খুলনা-যশোহর অণুলে কবিগানের এখনো যেটুক; রেশ আছে, তাই 
আঁকড়ে ধরে আছেন । 

অনাদি সরকারের জন্ম ১৩৩৮ সালের ২২শে আ্বন। তাঁর পিতার নাম 
কুঞ্জাবহারী সরকার, মাতা জহরমাঁণ দেবী । জ্যেঠা মহাশয় রাজেন্দ্র সরকারের কাছেই 
তাঁর কবিগানের হাতে খাঁড়। বাল্য বয়সেই তিনি গানের দলে যোগদান করেন। 
১৩৫৮ সালে নিজে “সরকার' হয়ে গান গাইতে থাকেন। এবং কবিগানকেই পেশা 
হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে কাঁবগানের বর্তমান বিচ্যাতি পর্যবেক্ষণ করে কাঁব 
অনাঁদ সরকার যে বড়ই বিমর্ষ গ্রল্হের ভূমিকাতেই তার উল্লেখ রয়েছে । এখনো 
তিনি বাথলাদেশে যে সকল কাঁবয়ালের সঙ্গে গান গেয়ে থাকেন তারা হলেন শ্রীরাজেন্দ্ 
সরকার € ছোট ) শ্রীস্বরূপেন্দ; সরকার, শ্রীনারায়ণ বালা, শ্রীগৌর সরকার প্রমখ ৷ 


যুসলমান কবিয়াল 


“কাবওয়ালাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন 'বাঁশম্ট মুসলমান: কাঁবওয়ালাও দোখতে 
পাই। যুগল, চণ্ডী, গোপাল, মিঞাজান, কাণ্চন ইহারা সকলেই মুসলমান, নিবাস 
নাটোর । ইহারা সকলেই মৃত। কমল নামে একজন খ্যাত মুসলমান কাঁবওয়ালা 
এখনও জীবিত আছেন | ইহারা সকলেই লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিয়ালা । ইহাদের মধ্যে একমান্র 
িঞ্ঞাজান ব্যতীত সকলেই গান রচনায় ও গ্াহতে বিশেষ দক্ষ । মিঞাজান শুধু 
গাইতেই দক্ষ ছিলেন, গান রচনায় তাঁহার হাত ছিল না। গোয়ালন্দের বিখ্যাত ইসমাইল 
এখনও জীবিত ; কাঁবগানে অনেক দাঁণ্বজয়ী কাঁবওয়।লাকে পরাস্ত কারয়াছেন। ইহারা 
জাতিতে মুসলমান হইলেও অনেকেই পরম বৈষব ও কালী ভন্ত ছিলেন। সমাজের 
সঙকার্ঁতা তাহাদের প্রাণে স্থান পায় নাই; সত্যের প্‌ণ্যালোকে তাহাদের প্রাণ উদ্ভাসিত 
1ছল। কাণনের মত্যু সম্বন্ধে এইর্প প্রবাদ আছে যে বাঁলহার রাজবাটশীতে একবার 
রথোৎসবের সময় কাণ্ন দল লইয়া গান করিতোছলেন। তখন বিপক্ষ দলের সরকার 
ভুবন বৈরাগী কাণ্চনকে মুসলমান হইয়া হরিনাম গান করাতে ঠাট্টা করিলে কাণ্ন 
সভায় দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তরে গাঁহতে লাগিলেন-- 

“হারনাম আমার কর্ণ প্রিয়, 
হরিনাম আমার রসনায় ছাড়ে না, 
হার রূপ চক্ষে আমার ভাল লাগে ।»--ইত্যাদি গাইতে গাইতে 


২০০ 


পদ্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার সংজ্ঞা লোপ পায়, আর জ্ঞান হয় নাই। প্রাণবায়দ 
দেহাপিঞ্জর ছাঁড়য়া প্রাণারামের সঙ্গে মাশয়া গিয়াছে । এই ধর্ম কলহের 'দনে 
এইরূপ ধর্মের উদারতা অনুকরণীয় সন্দেহ নাই 1» (কাঁবর ঝখ্কার ) 
কাবয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকারের একাঁট গানের ফুকারে আরো কয়জন মুসলমান 
কাবয়ালের নামোজ্লেখ দেখা যায়__ 
কাব রইজ মোল্লা মুসলমান, কালাচাঁদও কাঁবগান 
করিত আর যোগদান দিত জারীতে ; 
তোরাফ আলা, মোসলেম গাঁণ, নাদের মোল্লা নলাঁচাঠিতে । 
ঢাকায় আফাজন্দী জারীতে, আর কেদ; বয়াতা, 
কাব কাণ্চন মুসলমান জাতি,__ 
মূশিদাবাদ জেলায় তরজায় খ্যাতি, 
গুমানী সে গান করতেছে লম্বোদর চক্রবত'রি সাথে ॥ 


মহিল। কবিয়াল 


পূর্ববঙ্গের কবিগানে মাঁহলাদের স্থান একাধাবে মুখ্য এবং গোণ। কাঁবয়াল 

[হিসেবে সেকালের মান্র দুইজন মহিলার নামই শোনা যায। এরা হলেন ঝালকাটির 
(বাঁরশাল ) কবিয়াল বিধ; সরকারের কন্যা কুসমক্মারী। তান পিত্‌ গণের 
আঁধকারাঁ হয়ে কাঁবত্বে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহকাল পূর্বে বরিশালে 
কালীজরা নদীর পাড়ে আ'মরাবাদ বন্দরে কাঁবয়ল নিবারণ বস, বিপক্ষে মাঁহলা 
কাঁবয়াল কুসমকমাবীকে ব্যঙ্গ কবে গেযোঁছলেন-_ 

বল কসম কমারাঁ_ 

মেয়ে হযে বেন সাহসে কবতে এল “সরকারা' । 

লোকে কথার কথা কয়-- 

চোদ্দ হাত কাপড়ে নারীব কাঁধে কাছা রয় । 

এসব রান্নাঘরের কান্না তো নষয--শাস্ত্ জানা দরকার । 

কাঁবগান ছেলে খেলা নয়__ 

কেবল কাজল পরে চোখ ঠাঁরিলে, সে কি কবি হয়। 

ও তোর শাস্ের সঙ্গে নাই পারচষ--রাঁধতে জান তবকার'। 

কূসমকুমারী আসরে এসে নাবাব শ্রেত্ঠত্ব প্রমাণ করে গাইলেন_- 

সূষ্টতে শ্রেন্তা হল নারী। 

ভেবে তারণ কারণ নারীর চরণ, বক্ষে ধরেন ন্িপনরাঁব ॥ 

পাগল শিব তালে নাচে, গঙ্গা তার শিরে আছে, 

গঙ্গাধর নাম পেয়েছে, শিরে গঙ্গা ধরি । 

আবার রাধার পদে ম্বনাম লিখে, খাতক হলেন বৎশীধারী ॥ 


২০১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


নারীকে নিন্দা করা কি খাটে। 

নারী ব্রহ্ষমান্ডভান্ড উদরা, তল্্সারে তাই রটে ॥ 

অসাধ্য কর্ম-সাঁধতে, বি“বম্্ম্টা নারী সৃষ্টি করেন জগতে ; 
নিজে আদ্যাশক্তি খড়া হাতে, অস.রের মাথা কাটে ॥ 

সন্দ আর সে উপসন্দ-_দেবতার বিরুদ্ধে যৌদন কাঁরল দ্বন্দ, 
সৌদন দায় ঠেকে দেবতাবন্দ, তিলোত্তমার পায় লোটে ॥ 
সীতা আঁসতা সাঁজল, শতস্কন্ধ রাবণেরে বধ করোছিল ; 

নারী বি“ প্রসব করে দল-_ বাঁঝ তোর জন্ম বাপের পেটে ॥ 


উত্ত কসম কূমারা ব্যতীত আর একজন মান্র মাহলা কাঁবয়ালের নাম শোনা যায় 
--তাঁন খুলনার “ক'বেল' কামিনী । 

কাবয়াল হিসেবে না হলেও কাঁবর: দল সংগঠন ও পাঁরচালনে মাহলাদের দান 
অসামান্য । বিশেষত ঝালকাটি বন্দরে এদের অনেকেরই নামকরা কাঁবর দল ছিল । এরা 
দোহার বাদক নিয়ে দল গঠন করে 'ঠিকা মাহিনায় কাঁবয়াল নিষ্‌ন্ত করে গানের বায়না 
নিয়ে জেলায় জেলায় গান গেয়ে বেড়াতেন। নিজেরাও খ্যাতনামা গা'য়কা ছিলেন । 
এদের মধ্যে বড় মনোমোহনী, অধরমণি, কালা যামিনী, রাঙা যাঁমনী প্রধান ॥ 
খ্যাতনাম্ন গাঁয়কাদের মধ্যে স্বর্ণমাণি, পরশমণি, বিধকামিনী, আদরমাঁণি, সত্যভামা, 
ক্ষরোদা খেমটাওয়ালী, রাধ, মানদা, শরৎতবালা, প্রিয়বালা, সরলা, তরাঙ্গনী, 
কমাদনী, ছোট 'গারবালা, সভাঁষণী প্রভতির নাম উল্লেখযোগ্য । তবে সবার 
সেরা বড় মনোমোহিনী। তার মধুক্ষরা কণ্ঠ এককালে পূর্ববঙ্গে কবর আসরকে 
মাতোয়ারা করে তূলতো । পদরুষ দোহারদের মহখ্যা ছিল অগাঁণত। কাকে ছেড়ে 
কার নাম বলব। তব্দ আচার্য কতরি দলের স্মবল, বিহারী, গোঁবন্দ ও রাধাচরণ 
ছিল অতলনীয় । এদের মতো সূধাকণ্ঠ গায়ক কাবতে আর ছিল না বললে চলে। 
নোয়াখালীর যোগাঁদয়ার 'প্রয়নাথ চক্ষবতাঁ, রূপাচরার মনোহর বৈরাগী, জিরতলণর 
নগেন্দ্র দাসের কণ্ঠে গান শুনেই কাঁবগানের মাধূর্য প্রথম উপলাব্ধ করোছিলাম। 
এ সকল গায়ক গায়িকা সুমধুর কণ্ঠে বেহালা হারমোনিয়াম ক্ল্যারওনেট সহযোগে 
বসন্ত কালের ভোর রাতে যখন স;র ধরত-সে সর ঘুমের মানুষকে বিছানা. থেকে 
তলে আনত । দলে দলে স্ত্রী পর্ষ শ্রোতূব্ন্দ এসে আসর ভরে তলত। আর 
অশ্লীলতা পাপকে কবিগানের '্রিসীমানা থেকে করোছিল দূরীভূত । 

সবার শেষে ঢলীদের কথা । ঢোলে কাঠি মেরে গানের শুর; এবৎ শেষ। ঢোলের 
বোলে মুখের বোলে সমন্বয় না হলে গান ব্যর্থ। ঢোল বাজনায় বাঁরশাল জেলার 
ঢলীদের প্রাসদ্ধি সর্বজন স্বীকৃত। মাচরৎ-এর যজ্ঞে*্বর ঢল, বনমালী ঢুলী, বৈকণ্ঠ 
ঢুলী, রজনী নট্র, হরিচরণ নট্র, বসম্ত নটর, আশ্বনী নট্র প্রভৃতি দিস্বিজয়ী 
ঢুলী ছিলেন। 


২০২ 





ডাক 


[ 'ডাক' কাবিগানের উদ্বোধন সঙ্গীত ; আহবান বা প্রার্থনাগীতি । ডাক এবং 
তৎসহ মাল্সী গানেই কবিগানের মঙ্গলাচরণ তথা নান্দী। এ সকল গান ভান্ত 
রসাশ্রত ও আত্মতত্রমূলক। কখনো কখনো সমাজ সমস্যামূলক বিষয় নিয়েও 
ডাক গান রাঁচিত হয়। ডাক-মালসাঁর বাদ্য ও সুর শুনেই বিচক্ষণ শ্রোতার দল: 
মাঝরান্রে বা শেষ রাত্রে শয্যা ছেড়ে গানের আসরে ছ্‌টে যেতেন। শ্রোতাদের শধ্যা 
থেকে ডেকে আনে কিংবা আরাধ্য দেবতাকে ডাকে বলেই "ডাক' গান নামকরণ 
হয়েছে কিনা কেজানে !] 


ডাক হরিচরণ আচার্য 
১ 
পৃজ দিবানিশি মন তুলসী ভান্ত চন্দনে শচীনন্দনে_ 
বাঁধ একতা বন্ধনে ভারত সন্তান সবে । 


ত্যজ হিৎসা নিন্দা বিষাদ, ক ব্রাহ্মণ কি নিষাদ-_ 
মহাপ্রসাদ পাও মহোৎসবে ॥ 
শিখ কীলিষুগের যুগধর্ম, শুধ; একতার কর্ম-_ 
গাও হরিনাম তারক ব্লক্ধ, মানব জন্ম সফল হবে । 
সবে কাঁপায়ে মৌদনী, কর হরিধর্বীন-_ 
হার রবে করী সব পলাবে ॥ 
অন্তরা--ভোগাঁবলাসতা আর অলসতা ত্যাঁজয়া, 
শিখহ ত্যাগের ধর্ম শ্রীগোরাঙ্গ ভজিয়া । 
চল আঁহৎসা পরম ধর্প বাক্য বঝিয়া ॥ 
দেখ গোর সনে নিত্যানন্দ অক্রোধ পরমানন্দ, 
নাহ বাছে ভালমন্দ সর্বজীবে দয়া । 
দিবে ভোগবিলাস ত্যাগিনী, যৌবনে যোঁগিন+,_ 
কুললক্ষযীগণ সেব দেব 'বিষ্যাপ্রয়া | 


২ 
ত্যজ অন্য আকণন, মজ রে মজ রে মন-__-ভজ নদীয়া রাজন, 
গৌরাঙ্গ সন্দরের গৃহস্থ আশ্রমের লীলা ৷ 
বাজে খোল করতাল, সকাল 'বিকাল-_ 
করে গোলোকের নাথ ভলোকে খেলা ॥ 
নাচে মূরাঁর মূকন্দ, শ্রঁঅদ্বৈতচন্দ্র, 
গদাধর, শ্রীধর আর নিত্যানন্দ, 
গেরাচাঁদ নিয়ে সব ভন্তবন্দ, বসাল চাঁদের মেলা । 


২০৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


ভজ অক্তঃপদরে বাস, প্রেমসখের বিলাস, 
সঙ্গে বিষ্্াপ্রয়া কাণ্ণনমালা ॥ 
অন্তরা--অদ্যাঁপও সেই লীলা করে গৌর রায় ৮ 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় । 
শিখ নবদ্বীপের মধুর ভজন প্রাণের পিপাসায় ॥ 
রাখ গুর,পদে নতাঁশর, সাধন ভজন হবে স্ফির, 
শিশির বসভ্তের কৃপায়। 
তোরে নদশয়া নাগরীর সাজে সাজাবে শ্রীমায় ॥ 
৩ 
গৌর প্রেম সাগরে ছ্‌টল ভাবের লহরণী, অন্ট প্রহরই,_- 
উঠে শিহার শিহাঁর শ্রীহরি-শ্রীহরি বালিতে । 
করে রূপে দগদগ, রসে ডগমগ, জগদঘ হরে চলিতে ॥ 
মলে মানূষে অমরে, অস্ত্র ছাড়া সমরে, এল পাষণ্ড পামরে দলিতে । 
দেখে ভূলোকের ক্ষুধা, গোলোকের সুধা, পলকে বিতরে কাঁলিতে ॥ 


অন্তরা- যারে ভাবলে যায় ভবব্যাঁধ, যারে ভাবে ভবাবাঁধ, 
ভাব সেই ভাবানিধ গৌর বিনো দিয়া । 
কবে ভাবে রসে পরিপূর্ণ, পূর্ণতর অবতীর্ণ, 
ধন্য ধন্য সুধন্য নদীয়া ॥ 
'কিবে বাঁহরে কীতনানন্দ, মত্ত হল ভন্তবব্দ, 
লোভে মকরন্দ গন্ধ পাইয়া । - 
সদা হরিচরণের আশা, বসন্তের ভরসা, 
অন্তে পাব গৌরাবষদাপ্রয়া ॥ 
৪ 
অনন্ত মত অনন্ত পথ, একই ঈ*বর অনন্ত জগংজোড়া । 
তারে শান্তে কয় শঙ্করী, বৈষবে কয় হার, 
মগে বলে ফরাতারা ॥ 
বদর বলে মাঝমাল্লা, মুসলমান কয় খোদাতাল্লা, 
গড- বলে 'ফাঁরঙ্গশরা ॥ 
বলে গাণপত্যে গণেশ, সৌর বলে 1দনেশ,_ 
মহেশ বলে শৈব যারা ॥ 
অন্তরা- না বূঝে তত্র, না ভজে সত্য, ভারতে হল না একতা । 
লেখে বেদ কি পুরাণে, কিতাবে কোরাণে,-- 
হন্দ; মুসলমানের এক কথা ॥ 


২০৬ 


পূর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


লেখে মান খাঁষ পয়গম্বর, মুসলমানের জ্‌ম্মা ঘর, 
মন্দিরে হিন্দুর দেবতা | 

তবে কেন করে কাটাকাট রক্তে ভাসাল মাটি, 
পাবনা, ঢাকা, কলিকাতা ॥ 


ডাঁক গোবিন্দ ঠাকুর 
দুগগা আমার দ্‌ঃখহরা ভবদারা পরাৎপরা মহেশমোহনী | 
ত্দাম সূষ্টিষ্ছিতি প্রলয়কন্রী জগজ্জননশ ॥ 
সুরাসুব গন্ধর্ব নরে, তোমার বন্দনা করে, দিবা যামিনী। 
তাঁম সারাৎসারা, বহ;রূপা শান্ত সনাতনী ॥ 


অন্তরা-_মা তোমার মায়া জালে, কালে কালে জড়ায়ে হয়েছি আবদ্ধ । 
ছয় জনে ছয় দিকে টানে, কেহই ত না কথার বাধ্য ॥ 
মরণ কথা হয় না স্মবণ, মা তোমার মায়ার কারণ, 
মন-বারণ মানে না বারণ হয়েছে অবাধ্য । 
অধীন গোঁবন্দ কয়, যাবার সময়, পাই যেন তোমার পাদপদ্ম ॥ 


ডাক মালসী কিস্কর শীল 

শঙ্করী ! ওমা শুভঙ্করী ! কি কার মা তবতে এবার। 
মাগো যে দৌখ অকূল, পাইব যে কূল, 

এমন ভরসা নাই মনে আমার ॥ 
[দলে ত্মীম চরণ-তরা, তবে যাঁদ ভবে তাঁর, 

কৃপা কাঁল কর মা নিস্তার । 
€আমার ) আর কি আছে বল, পারের সম্বল, 

ভৈরবী কেবল ভরসা তোমার ॥ 


অন্তরা--চরণ পাবার আশা আমার আছে কি ? 

(বাবা ) ভোলানাথকে চরণ দিলে, আমাকে মা দিয়ে ফাঁকি ॥ 
(বাবা ) ভাঙ খেয়ে বুক পেতে আছে, তুই থাকিস মা তার কাছে, 

আম মিছে মা বলে ডাঁক। 
(দিলে ) শঙ্কবে শঙ্করী চরণ, কিঙ্করে দোষ করেছে কি 22 

ডাক ঈশান নাথ 

ভব তরঙ্গ ত্‌ফানে এবার পড়ে, দগাঁ দগাঁ বলে ডাকি,_ 

মা বিনে সন্তানের গাঁত কি-ই। 
দূ নামে দুঃখ হরে, স্বহস্তে লেখেছে হরে, 

দেখলাম সকল ফাঁকি; 


২০৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


'দ্বিজ ঈশান ভাগ্যে ওমা দুর্গে, 
আর আছে কি বাকী ? 


অস্তরা-_খেলা ফুরালো, ঘরে নিয়ে চল, বেলা নাই মা আসতেছে তুফান। 
ছেলের তরে প্রাণ কাঁদে না, হাল কি তুই এতই পাষাণ ? 
কতকাল হল, তোর কোল ছাড়া, যায় না ত মা সইতে পারা, 
ছেলের গায়ের ধূলো ঝাড়া গো, তাও ত মায়ের কাম । 
এখন মাথার ঘাম মা পায়ে পড়ে, মেলে দে স্নেহের আঁচলখান ॥ 


ডাক__বিশ্বপিভার বন্দন! লাল মামুদ 

গ্রভো বিশব মূলাধার ! 
অনন্ত নাম ধর ত্যাম, তোমার হয় অনন্ত আকার । 
কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার ॥ 
কেহ তোমায় বলে কাল, কেহ বলে বনমালী 
কেহ খোদা আল্লা বাঁল, তোমাকে ডাকে সারাৎসার । 
নামের গ্‌ণে পারের দিনে সকলি হয় পার ॥ 
অনন্ত নাম ধরে ধরে, ভন্তে বাঁধ ভান্ত ডোরে। 

তোমারে টানে আনবার। 
ত্াযীম দয়া করে ঘুচাও নাথ মনের অন্ধকার ॥ 
'হন্দ; িৎবা হৌক মুসলমান, 
তোমার পক্ষে সবই সমান, 

আপন সন্তান জাতির কি বিচার ? 
ভন্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল ক চামার ॥ 
জন্ম নিয়া মসলমানে, বাঁণ্চিত হব শ্রীচরণে, 

আমি মনে ভাব না একবার। 
€ এবার ) লাল মাম্‌দে হরেকৃষণ নাম করেছে সার ॥ 


ডাক-_ভক্তের আকুতি বলাই নাথ 


তোরে বারে বারে মা বলে, মা ডাক কেন শুনছ না। 
ব্‌ঝ দীনের প্রাত দয়া হৈল না। 

মাগো, ভব ঘোরে এনে মোরে দিলে জণর যল্রণা ॥ 
সৃূতে এত বপরগত, করেও মায় কখন ধরে না, 
পুরাণে কয় শমনের ভয়ঃ দন নামে থাকে না। 
আমি ভেবে দোঁখ সাব ফাঁকি, 

কর্মপাশ আর কাটা যায় না 


০৮ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


জানলাম তন্ত্র, কপাল সত্য 
কপাল বৈ আর কিছুই ত না। 
পাগল বলাই বলে, দু্গা বলে-_ 
আর কেহ তোরে ডাকবে না ॥ 


ডাক কালীচরণ দে 

ওমা কালকে কালের ভয় পেয়ে মা_ 

কালী বলে ডাকতোঁছ তোমায় । 
তুমি কালবাঁরণখ বিপদহারণী দীনতারণণ, 

তারগো আমায় ॥ 
শ্‌নেছি মা বললে কাল, দূরে যায় সব মনের কালি, 

তাইতে কালা ডাক সবর্দায়। 
মাগো কালের মূখে পড়বে কালি--- 

কাল? যাঁদ আমায় রাখ রাঙা পায় ॥ 


অন্তরা--কালের ভয় কি রাখ মা, কালবারিণী বদনে যাঁদ বাল কালী । 
আমরা নেচে গেয়ে বলব কালী; আনন্দে বাজা ইয়া করতালি ॥ 
কাল কাটাইলাম কালী বলব বলে, করে কেবল আজ কালি। 
কাল বলে নিদানকালে, যা কর মা রক্ষাকালন ॥ 
ডাক হরকুমার শীল 
হার মান্ষ সাজে মানুষ সমাজে, বৃথা কাজে এসেছিলাম । 
কুসঙ্গ পরশে মজে রঙ্গ স্সস, রা্গনীর রসে মত্ত হলাম ॥ 
দিল গর মহাজন অমূল্য রতন, অযতনে হারা হলাম । 
হয়ে সে ধনে 'বিপান্ত, খাটেনা আপাতত, দেহ সম্পান্ত হতেছে নিলাম ॥ 
অন্তরা-__জয় জনার্দন, অস;র মর্দন, গার গোবরধন ধারণ । 
জয় পীঁতবসন, বির বিনাশন, মস্তকে দিও হারি চরণ ॥ 
গোপেন্দ্র বালক, স্মরেন্দ্র পালক, পলকে ন্রিলোক তারণ । 
হরকূমার নাস্তিকে, এ অধম নাস্তিকে, মস্তকে দিও হার চরণ ॥ 
ডাক ভগ্গবতী ভূঁইয়া 
যাঁদ শ্যামল ভারত, শ্যামলসমন্দর কৃষ্ণ মনোহর সাজত ৷ 
তবে মধ; নাদিয়া, রস বনো দয়া, নদীয়া নুপদর বাঁজত ॥ 
হত অরূণলাল চরণ তল, মাঁগ রাঙন রেঙ্গুনে যাজিত। 
আর বহার বসন শষ্যতা স্মার, 
সমরধুনী সরে বাজিত বাঁশরা, 


২০৯ 


কাব-সঙ্গীত-_-১২ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


পাঞ্জাব মাদ্রাজে বাহ; প্রসার 
ূ বোদ্বে শির সিন্ধু মোহন চূড়া রাজিত ! 
হৃদয় নন্দন, দিল্লীতে বৃন্দাবন, ফুল মালায় মলয় চন্দন মাজিত ॥ 


অন্তরা--আর সাধক সাঁধকা, সাঁজত রাধিকা, আরাধনার প্রণীত রঙ্গে । 
কিবে আনন্দিত পলকে সাঁজিত নন্দ, সুযশ যশোদা সঙ্গে ॥ 
হ'ত তর্‌ণ তমালতলা, মিলন কদম্ব দোলা, সখীরা নাচিত খাতুরঙ্গে । 
উন্নত দৈবকীর পাষাণ টাঁলিত, নিরাশা কৎস *মশানে জ্বালিত, 
দলিত কলির পাপ-ভুজঙ্গে । 
আবার অঘাসমূর যাঁদ হ'ত অঘাঁটত, ভগবতাঁ আছি বঙ্গে ॥ 


ডাক রাসবিহারী সরকার 
আমায় রক্ষ রক্ষ দক্ষপনল্রী, জগদ্ধান্র জগংতারা । 
এবার অন্নকন্টে পনত্রগণ তোর হল সারা ॥ 
আগে করে কোপদূম্টি, করলে. অনাবৃজ্ট, 
শেষে বৃষ্টির জলে গেল শস্য মারা । 
ওমা তারা অল্নাভাবে উপবাসা, ছিন্নবাসে দিবানিশি, 
কেউ দিয়ে মা গলে ফাঁসী, যেতেছে ত্বরা । 
কেন এত অত্যাচার, কর মা এবার-_ 
কর দেশের উপকার, ভবদারা পরাৎপরা ॥ 


অন্তরা--পড়ে ঘোর বিপদে তব পদে লইন: শরণ । 
রেখ নিরাপদে তব পদে থাকে যেন মন ॥ 
কাশীতে মা কাশীশ্বরা, অন্নপূর্ণা মতি ধার, 
করেছিলে অন্ন বিতরণ । 
রাসাবহারীর অন্ন কষ্ট কর নিবারণ ॥ 
ডাক অন্থিকা পাটনী 
মন তোর গ্‌রুদত্ত নিত্যসেবার গোৌরবিস্পাপ্রয়া__ 
এমন হিয়ার ঠাকুর কার হাতে দয়া, রয়েছ বিদেশে । 
মজে কামিনী কাণ্টনে, কাচের আকিণ্নে-_ 
আর কতকাল রবি প্রবাসে ॥ 
আর বিষ্ণুপ্রয়ার দাসী নিকুঞ্জ সৌঁবকা, 
গুরদত্ত নাম পেয়ে কদাঁলকা, 
মায়ার প্.্তাঁলকা দেখে প্রহেলিকা, ততঃদ্রঘ্ট হলি শেষে ॥ 
রেখে গন্রদবাক্যে শ্রুতি, স্মরে পণর্ব স্মৃতি, 
দেশের মানুষ চল দেশে ॥ 


২১০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গ'িত 


অন্তরা-মন তোর যা গেছে তা গেছে ভাই, যা আছে সামাল তাই, 
এখন ভজনানন্দে মজ। 
মন তোর ক/;সঙ্গ ভঙ্গ দ্রিয়া, শচ? মায়ের অঙ্গনে গিয়া, 
শরাগোরাঙ্গ বিষ্ণাপ্রয়া ভজ ॥ 
গুর্‌ হার বলে কথা রাখ, গোর ভন্ত সঙ্গে থাক, 
অঙ্গে মাখ ভন্ত পদরজ। 
মন তোর এখনো সময় আছে, গিয়ে শ্ররঁমায়ের কাছে, 
নদীয়া নাগরীর সাজে সাজ । 


ডাক অজুনিচক্্র দেবনাথ 


শান্তি সখ আশে ভবে এসে, মায়িক ভ্রান্তি বশে, 
কাঁদতে কাঁদতে গত 'দিবানাশ ৷ 
ও ভূলে তারণ কারণ শ্রীহরিচরণ, মজে কামনী কাণ্চন প্রত্যাশী ॥ 
ববেকহঈীন স্বভাব গাঁতকে ভূইলে সুমাতি, 
কমাতিকে আমি প্রাণের আঁধক ভালবাসি। 
আমার দোষে পূর্ণ গান্র, ভরসা একমান্ন, হার তুমি অদোষ দরশী ॥ 


অন্তরা--আমার নাই সাধন বল, রিপ্‌বল প্রবল, বিফল জীবন। 
আম ভুলে সদাচার, কার কদাচার, ভবে দুরাচার কে আছে এমন ॥ 
পণ্ট মহাপাপের পাপন হই, অন্তরের অন্তরে রই, 
যোগ্য নই পরশে চরণ । 
এবার পাঁতিত অজনে, স্বগদণে স্থান দেও চরণে, 
তুম হার পাঁততপাবন ॥ 


ডাক চক্দ্রকান্ত দাস 
মা তুই কল্‌ষনাশিনী, কৈলাসবাঁসনী, সুহাসিনী ভবদারা । 
মূণ্ডমালেতে ভূষণ, পাষণ্ড দলন?, উলাঙ্গনী আঁসিধরা ॥ 
যত দেবতা তাাঁষতে, দৈত্য বিনাশিতে, পাঁতির বক্ষে হলি খাড়া । 
ষড় রিপ? ষড় দৈত্য, করতেছে দৌরাত্ম্য, এ বিপত্তে রক্ষ গো তারা ॥ 


অন্তরা এ দাদনে আর, তম বিনে আমার, অননপায়ের উপায় মা কে আছে। 
ভাই বন্ধ: পাঁরবার, খাইবার পাঁরবার, ধারবার কেহ নাই পাছে ॥ 
কূহাকিনীর ফাঁকতে, মা তোমাকে ডাকতে, শাখতে ভূল পাঁডয়াছে। 
দেহ মন ক্লাস্তে, তোর এই চন্দ্রকান্তে, কাঁদতে যাবে আর কার কাছে ॥ 


২১১৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


ডাক কুমুদরঞ্জন সরকার 
ত্দম দুর্গাতনাশিনী দূর্গে দুখহারিণী 
| কালী কালবারিণী নিস্তার দ;স্তরে। 
তুমি হও মা আদ্যাশান্ত, দেহে নাই মোর ভক্ত, 
কিসে পাব মুক্তি এ ঘোর" সংসারে ॥ 


বারে বারে ডাকি মা মা বলে, কপনুতর বলে ভাসালি সাঁললে, 
এবার দয়া প্রাণে মা, নে মা কোলে তূলে, 

কূমাতা কভু নাই সংসারে ॥ 
যাঁদ আম মরে যাই তাতে দুঃখ নাই, 

তারা মা বলে কেউ,ডাকবে না তোরে ॥ 

অন্তরা-ত্বৎ হি তারিণী, ভ্রিতাপহািণদ কলুষনাশিনী কালিকে,। 

তম গিরীশনান্দিনী, স্‌রেশবান্দিনী, হরাঙ্গনী 'গাঁর বালিকে ॥ 
আর অসুরনাশিনী, শমশানবাসিনী, নমামি ন্মুণ্ডমালিকে। 
কুমুদ পামরে, কাবত্ব সমরে, 1দও তোমার এ শীন্তকে ॥ 


ডাক হরিচরণ নাথ € সরকার ) 


নমামি মা বাকদায়িনী, নাম জ্ঞানদায়নী । 
বিদ্যা আধঙ্ঠানী মাগো ত্চমি বীণাপাণি ॥ 
আছ গো মা কণ্ঠমূলে, জিভের বাক্য তব বলে-_ 
শুত্ক বৃক্ষ জ্ঞানফলে--পূর্ণ কর বরদায়নী। 
জ্ঞানী জনে ধ্যানেজ্ঞানে, সদা'জপে নিশাঁদনে, 
দয়াময়ী নিজগ্‌ণে- চরণ দিবে শ্বেতবরণী ॥ 


অন্তরা--শুধ্‌ বনফুল মা দিব না চরণে । 
মনফুল দিব পায়, এই বাঞ্চা মনে ॥ 
অশ্রুজলে ধুয়ে কেশে মূছাব চরণ, 
হদাসনে বসাইব মনেরই মতন। 
জ্ঞান-চন্দন তূলসী"দিব, দেহপ্রাণ আহৃতি দিব, 
আঁন্তমে মা তোরে পাব বলে হরিচরণে ॥ 


১২ 

দূর্গে দূগ্গাতহরা ঈশানী আঁসধরা তুমি মা কূলকংণ্ডালনী । 
নাঁদুতা মূলাধারে, শিবসহ একাধারে, জাগ গো জাগ গো জননী ॥ 
দ্বিদল উপরে, চল শির মধ্যে, পরম শিব যথা সহম্্দল পদ্ম, 

করে ষটচক্রভেদ, ঘ্‌চাও মনের খেদ, ধন্যা চৈতন্যারীপনী ॥ 


১২ 


পরব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


অন্তরা--এ দেহ বশ্বচক্রে, বিরাজ ষটচক্রে, বহরুপা তম শঙ্করা। 
বিনাশিয়ে প্রপণ্ডে, পণ্চদেবোর মণ্ডে, বণ ব্রিপ;্রাস্মন্দরী ॥ 
আধার চকু সাধিষ্চান, মাঁণপুরে আঁধঙ্ঠান, 
হও মা নিজ রূপ ধরি। 
দীন হরিচরণে, ভবভয় হরণে, তরণে দিও চরণ-তরাী ॥ 


ডাক বাজেজ্দজনাথ সরকার 
১. 
আমার হৃদয় মীন্দরে, বাজায়ে মান্দরে, কে গো তম গেলে, 
যখন ভালবাস আবার এস, বিদয্যং বাত জ্বেলে। 
এরূপ মাঝে মাঝে তাঁড়ং সাজে, কি বুঝে বা এলে ॥ 
এত মনোহর যার ছবিখান, তার সাজে কি এত আঁভমান, 
ত্বরায় এসে দাঁড়াও জ:ড়াইয়ে প্রাণ, সুমধুর খেলা খেলে । 
আমার নয়নেরই জল, কসম সকল, তব পদে দিব ঢেলে ॥ 
'ন্রতাপে তাপিত পাপময় দেহ, তার মাঝে তোমার শান্তময় গেহ, 
ত্াঁম ভিন্ন আর জানে না কেহ, সাধ্য কার দ্বার খোলে ঠেলে । 
আমার রুদ্ধ হদয় দ্বার, এস গ্‌ণাধার, শ্রীকর পরশে মেলে ॥ 


চালক-_ মাঝে মাঝে কত সাজে কত প্রেম দিয়ে, 
চোখের উপরে তাাঁম থাক ল.কায়ে । 
ক্ষণেক ভাবের অভাবে রাখ মরমে মারিয়ে ॥ 
আম যখন তে মায় ভুলি, তূমি দাও হে করতালি, 
অন্তরের অন্তরে দাঁড়য়ে । 
আমার বন্ধ মান্দরে দাও চন্দন ছড়ায়ে ॥ 
কও না কথা দেও না ধরা, বঝোঁছ এই তোমার ধারা, 
তুমি আমায় যাবে না ভুলিয়ে । 
আমার যাক্‌ এঁদন, নিও সৌদন স্বধামে তুলিয়ে ॥ 


ম, 
বিভূ তাঁমি সবাঁধার, সাকার নিরাকার, যাঁশ; আল্লা বুদ্ধ হরি, 
অনন্ত ভাবেতে ভাবতে ভাঁবিতে জীন্ময়া যেন মার। 
আম ক্ষুদ্র সংস্কারে গড়ায়ে আমারে সেই অনুতাপ কারি ॥ 
ত্বাম অনাদির আঁদ, অনন্ত উপাঁধি, অনন্ত ব্যাধি অনন্ত ওষধি, 
অনন্ত নদ, অনন্ত জলাঁধ, তাতে অনন্ত লহরা । 
আমার প্রারাট লও 'মিলায়ে অনন্ত নিলয়ে, যেন সর্বন্ন নেত্র তোমারে হোর ॥ 


২১৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


তূমি শিবালঙ্গ শালগ্রামেতে প্রস্তর, অশ্ব তুলসী বৃক্ষরপ ধর 
কাল? কৃষ্ণ রাঁব ব্রহ্মা বিষু হর, তূমি গজানন গোরা । 
ত্যাম সকল নামেতে সকল প্রেমেতে, শুধ বলব কেন গোঁর হি ॥ 
চালক--চিন্ময় ম"ময় তূমি হিরন্ময়, অনন্ত ব্রহ্মান্ডে তোমার জয় জয় জয় ॥ 
তাঁম অসীম সসীম এক অনন্ত সর্ব সমন্বয় । 
তূম দেশ কাল পান্র"্ভেদে, কোরাণ বাইবেল বেদে, ধর্ম প্রচারিছ দয়াময় । 
তাঁমি সকলের সকল আবার কারও কিছ; নয় ॥ 
তা জাঁটল কাটল সরল, স্বর্গ নরক সধা গরল, এই যেন সদা মনে রয়। 
তোমার ভাব নিয়া আমি যেন কাঁদ সব সময় ॥ 
৩. 
বিশ্বে তাহার গান, বিশ্বে তাহার গান। 
এ গান শুনতে হলে, হদয় খুলে পেতে রেখো কান, 
মেতে যাবে প্রাণ ॥ 
ডাকে পাতায় পাতায় জগৎ পাতায়, মাতায় সবার মন ॥ 
এঁ যে নেচে নেচে উঠায় কেমন সঙ্গীতের তূফান ; ক্‌সমের বাগান ॥ 
স্বতন্ল্ স্বতন্ত্র বাজে বহুবিধ যল্ত, 
এঁষে উচ্চরবে উচ্চারয়ে অব্যস্ত মন্ম, 
তারে শত স্বতঃ-প্রকাশ কত তল্ল, কারছে আহ্বান ; 
এই সবই তাঁহার দান ॥ 


চালক-_চাঁলছে অন্ট প্রহরই আময় সঙ্গতলহরা । 
দেখরে নয়ন শুনে শ্রবণ, আর কেন মিছে গহরী ॥ 
সাঁজয়ে প্রক্ত নানা আভরণে, সতত প্রণমে তাঁহার চরণে, 
প্রেমে ডগমগ তাঁহারি স্মরণে,প্দলকে উঠিছে শিহাঁর ॥ 
কত তাল কত রাগ কতই রাগিনণ, 
উঠিছে ছ7টিছে দিবস রজন?, 
হদয়েরই মাঝে, মাঝে মাঝে শাঁন-_বাজায় বাঁশরণ শ্রীহার ॥ 


ডাক নকুলেশ্বর সরকার 
১ 
জীবনের শেষে, খেয়াঘাটে এসে, কাতরে তোমারে স্মার-_- 
এস হে,দয়াল হার। 
নদীর তরঙ্গ, দেখে কাঁপে অঙ্গ, ভয়ে আতঙ্কে শহার ॥ 


১৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


বেপারের আশে এপারে আসিয়া, 
লাভে মুলে আজ সকাল নাশিয়া - 
পথে পথে কেদে মার ॥ 
জীবন প্রভাতে যাহাদের সাথে, খেলেছিন্‌ কত খেলা ১ 
খেলা করে সারা, আগে এসে তারা, ভাসায়ে দিয়েছে ভেলা ৷ 
সম্মখে দুরন্ত অকুল পাথার, কিসে হব পার জান না সাঁতার, 
[নাজ গুণে এসে ভব-কর্ণধার, ও শ্রীচরণ তরী ॥ 
অস্তরা--শুনেছি সাধূর অধরে, সঙ্কটে যারা গড়ে, 
নিজ গ্‌ণে তার তারে, ভব-কর্ণধার ! 
দিয়ে শ্রীচরণ তরী, কর মোরে পার ॥ 
জীবনের সম্বল যাহা 'কছহ পেয়োছ, 
সকল 'বলায়ে 'দয়ে সব-হারা হয়োছ । 
ফেলে আসা পথ যত, খ*জে মার আবরত, 
কারো সাড়া মিলেনা ত, ডেকে বার বার ॥ 
লুপ্ত হয়েছে স্মৃতি, সপ্ত হয়েছে মন, 
শ্রবণ হয়েছে বন্ধ, অন্ধ হল দূ নয়ন । 
নকলের শেষ 'দনে, দীনবন্ধ্‌ তুমি বনে, 
কে তরাবে এ নিদানে, কে আছে আমার -, 
হ্ং 
আমার হদয় নদশয়ার মাঝে, এসো নদীয়াবিহারী । 
1নয়ে তব অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে কার ॥. 
চত্ত সূরধনীীর কুলে 
নাচ একবার হেলে দলে, 
মনানন্দে বাহ» তলে, 
মুখে বলে হার হারি ॥ 
আসান্ত কসম তুলে সাজায়ে ডালা, 
আপন হাতে প্রেম সতে গাঁথিয়ে মালা ; 
জয়গুর্‌ গোরাঙ্গ বলে, 
সে মালা পরায়ে গলে, 
সাধু ভন্তের চরণ তলে, 
ধুলায় যাব গড়াগাঁড় ॥ 


২৯ 


পুবর্ববঙ্গের কবি-সঙ্গাঁত 


অভ্তরা-_-হায়গোঃ নাচ 'গোরা বিষুপ্রিয়া প্রাণ । 

তলে অতুল রাতুল পদে, মধুর ন-পূর তান ॥ 
মধুর মৃদক্গ বাজনক ধিনা কেটে ধিক্‌ ধিক, 
ভন্তজনে কাছে ডাকো, অভন্তকে শতাঁধক, 

'প্রয় ভন্তগন সনে, 

নাচ হরি সংকনর্তনে, 

নকলের বাসনা£মনে, 

শান হরি গুণগান ॥ 

৩, 


দেশের এ ঘোর বিপদে, রাখো মা শ্রীপদে, 
কাতরে মিনাত করি, এসো মা শুভঙ্করন । 
দৈত্য বিনাশিতে আস নিয়ে হাতে, সেজেছিলে ভয়ঙ্করণ ॥ 
জাল ভেজাল অসত্য উৎকোচ অনাচার-- 
মহাপাপে হল বসমতী ভার, 
তাইতে হল ব্াঁঝ কাঁজক অবতার, 
বৰৎসের মূরাঁত ধার ॥ 
ধবৎসের নেশায় দেশ হল উন্মত্ত, ভালো মন্দ নাহ জ্ঞান, 
ধবৎসের বেদীতে, হল বাঁল নিতে, অসখখ্য অমল্যে প্রাণ । 
রন্তে রাঙ্গা হল বাখলা মায়ের অঙ্ক, 
মান্‌ষ দেখে লাগে মানুষেব আতঙ্ক ; 
এ হতে বাঙালন জাতির কলঙ্ক 
কি আছে বলো শঙ্করী । 
হিৎম্র পশ্‌ যারা হিৎসা করে তারা, উদরের ক্ষুধা টায়, 
খায় না শুধ্য মারে, পশদ বল্‌ূলে তারে, পশুরাও লঙ্জা পায় ॥ 
বৎস যবাঁনকার অন্তরালে যারা, 
সারষাতে ভুত সেজে আছে তারা, 
তাদেরই কাঁজ্পত, ক্‌কল্পনার দ্বারা 
ধ্বস যজ্ঞের ছড়াছড়ি ॥ 
অন্তরা--অনাচারে আবচারে পাপে ভবলো দেশ-_ 
রল্ধ গত হয়ে শাঁন ক'রেছে-প্রবেশ । 
এখন ভাইয়ে মারে ভাইকে ছার, নাইকো দয়ার লেশ ॥ 
পেয়ে ধসের আঁভব্যান্ত, দেশের যত যুবশান্ত, 
সেজেছে আজ মহাকালের বেশ । 
করে রন্ত নিয়ে মাতামাতি, নিয়াতরআদেশ ॥ 


*২১৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


বোমা ছোরা পাইপ গানে, যে ধ্বংস ডাকিয়া আনে, 
দুর হবে না এ ভূতের আবেশ । 
কবি নকূল বলে, এমান হলে- বালা হবে শেষ ॥ 


ডাক নারায়ণচজ্জ বালা 
আমায় আর কতাঁদন বন্ধ করে রাখাঁব সৎসারে 
দে মা মুস্ত করে মাাান্ত দাঁয়নশ। 
আমায় এনে ভবের হাটে, করাল মায়ার মনুটে, 
মিছে খেটে মার দিবা রজনী ॥ 
সঙ- কার শঙ্করী 'দালি এ সংসারে, 
নিত্য মন মত্ত মায়া ঘূম ঘোরে, 
(এবার) ভব-বারাধির বিষম ঘোনায় পড়ে. 
ডাকি তোরে ভব-ভাবননঈ । 
আমার কূপথে কূপক্ষ সকাল বিপক্ষ, 
রক্ষ বরূপাক্ষ বক্ষবাসনীী ॥ 


অন্তরা-আর কাল বলে গেল 'দিন, দিন 'দিন কত দিন, হল না সোঁদন জীবনে । 
কবে কেটে মায়া ফাঁপী, ওমা মুস্তকেশী, স্থান দীব শ্রীচরণে । 
ভাই বন্ধূগণে যোঁদন বিদায় 1দবে, ধারবে এসে কাল শমনে ৷ 
সৌঁদন সাধন বহনে, দীন নারায়ণে, নিজগদণে রেখ চরণে ॥ 


ডাক দুর্গাচরণ সরকার 

ওহে নবীন কিশোর, শ্যাম নটবর, করুণা বিস্তার করিয়া । 
নিয়ে কিশোরীকে বামে, বস একাসনে, হাঁদ-বন্দাবন জাঁড়িয়া ॥ 
তোমার ও পদপজ্লব, জগৎ দূর্লভ, নয়ন সফল কাঁরব হোঁরিয়া । 
আমার জ্ঞানোন্দ্রিয় পণ নব ভাবে মজে, 
নিত্য নবরুপ হেরব চিত্ত মাঝে, 
মন-পোঁণ্যমাসী নব-নব সাজে-- 

মাঝে মাঝে দিবে গড়িয়া ॥ 
হেরে যুগল রূপের মাধ্‌রী, দিবা বভাবরী-_ 

রাখব নয়ন প্রহর কাঁরয়া ॥ 


অন্তরা--আমার মনমাঝে বিহার কর বনবিহারী । 
প্রেম বমূনার কুলে, বসে বংশীবটমূলে । 
বাজাও হে মোহন বাঁশরী ॥ 


"২১৫ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কর চন্ত নিত্য বৃন্দাবন, দ্বাদশ কোঠা দ্বাদশ বন, 
গোবর্ধন নয়ন কোটরাঁ। 

ও দীন দূগাঁচরণ বলে, যেন প্রাণ অন্ত কালে, 
এরুপ দেখে যেন প্রাণে মার ॥ 


ডাক প্রীতারিণীচরণ সরকার 

গুর্‌ তারণ কারণ হরিচরণ শরণে মরণ বারণম-। 

তোমার দূর্লভ ও পদপঙ্লব দূখাঁনি, সর্ব কারণে কারণম: ॥ 

প্রভু এ ভব দুস্তর পাইতে নিস্তার মান, তব কৃপা হি কেবলম্‌। 

লহ লহ প্রভু এ জীবনের ভার, প্রাণের দেবতা তূমি সে আমার, 

তম বিনে আর কেহ নাই এবার, ওহে অধম তারণম্‌। 

কর শুভ দৃষ্টিপাত, ওহে সাঁষ্টনাথ, নইলে জীবন গেল অকারণম: ॥ 
অন্তরা- প্রভু কেউ নাই আমায় উদ্ধাঁরতে তাঁম বিনে । 

ওহে পাঁততপাবন অবতার, পাঁততকে কর উদ্ধার, 

তোমার পঁতিতপাবন নামের গ্‌ণে ॥ 

বট তূমি হার কৃপাসম্ধ;, কূপা কর একাবন্দ;, 


দীনবন্ধ্‌ আমার এই দ্যার্দনে । 
বলে জয় গোরাবষ্প্রিয়া, যেন যায় চািয়া, 
আমার প্রাণপাঁখ আঁন্তমের দিনে ॥ 
ডাক বিজয়কৃষ্চ সরকার 
চির স্ন্দর এস বন্দন মান্দরে প্রেমালোক জ্বালিয়া । 
মম প্রীতি ভকতি প্রেম অর্থ আদ দিব পদে ঢালিয়া ॥ 


পুরুষ প্রকৃতি তাঁম একেশ্বর, শাশ্বত অব্যয় তাঁম আঁবনশ্বর, 

তামি ব্রহ্মা বিষণ তাঁম মহেশ্বর, ত্যাম কালী কালিয়া । 

অঙ্গেতে লেগেছে চলবার পথের ধুলি, 

জাঁবনের দিবসে ঘনাল গোধালি, 

গোপন অন্তরের অন্তরায়গাল, দেহ প্রভু খালিয়া ॥ 
অন্তরা--ওগো দেবতা ব্যথাহারী, মোরে থাঁকিও না আর ভুলিয়া । 

আশাবাণী কও, আপন হাতে দাও, দেউল দ;য়ার খুলিয়া ॥ 

কাঁদছে এ বি*ব তোমারি কারণ, ত্যাম বিনে অশ্রু; কে করে বারণ, 

অরুপ অরূণ সম করুণ কিরণ, শ্রীকরে দাও ব্যালয়া ॥ 

সন্ধ্যার আঁধার এ আসিল 'ঘিরে, 

পারের কাশ্ডারী ত্যাম অকুল নারে, 

পাগল বিজয় কাঁদছে দাঁড়ায়ে তীরে, তরীতে লও তা'লিয়া ॥ 


১৮ 


পুর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গাত 


ডাক শ্ীঅমুল্যরতন সরকার 
আমায় শিখায়ে দাও তোমার পূজা ওগো দেবতা-_- 
মন্ত আম জানি না হে তল্দ বারতা ॥ 


পৃজা জান না তোমার, কিবা দিব উপচার, 

ক নাই তোমার-_দিবার মত কি আছে আমার, 
ত্টাম এ জগতের আধার হে বিশবাপিতা ॥ 
আমি পূজারী একজন, ইহা বলে জগজ্জন, 
আম আঁছ আমায় তাঁম আছ যতক্ষণ ; 
ত্াম কারলে পলায়ন কে বলবে কার কথা ॥ 


ঝুমুর বাঁঝ না একি তব ছলনা, বুঝি না একি তব ছলনা । 
যত কার আমি, সবই জান তামি; ভুল হলে কেন ডেকে বল না ॥ 
চলিতে বাঁলতে ঘুমে জাগরণে, ত্াম চির দরদ আমারি কারণে, 
মাঝে মাঝে সাড়া দাও গোপনে গোপনে, 
আমি তোমায় ভুলি, তূঁমি ভূল না ॥ 
তাঁমি মোর কাছে এলে, চেয়ে দৌখ আমি নাই, 
একট; আড়ালে গেলে তোমাকে ভুলে যাই, 
অমুল্যে আর কাঁদাইও না ক্ষমা চাই- 
ধাঁধার দোলায় 'দয়ে দোলনা ॥ 


১০১ 


্‌ মালসী/ভবানী 
[ মালসা সঙ্গীতের রাগিণী বিশেষ; শ্যামাসঙ্গত ভাবানুসারা সঙ্গীত বিশেষ। 
আকারে বৃহৎ এবং স্মনার্দন্ট রীতি অনুসারে রাঁচত গান। মালসাঁ কথাটি সংস্কৃত 
মালশ্রী €মালবশ্রী--মালব রাগের পত্নী ) রাণীর চাঁলত রুপ বলে কারো কারো 
ধারণা । বর্তমানে মালসী গান বলতে বোঝায় বার থেকে চৌদ্দ স্তবক 'বাঁশম্ট 
কাঁবগানের অন্যতম অঙ্গ মালসাঁ গানকে ।' 
প্রাচীন কাঁবগানে “ভবানী বিষয়” শিরোনামে যে গান প্রচলিত ছল, তার 
উপজাঁব্য ছিল মহামায়ার মাহমা বর্ণনা, ভবানীর কাছে ভক্তের আক্যাত ও আবেদন, 
মায়ের কাছে সন্তানের আব্দার আঁভমান ও ক্ষোভ প্রকাশ-_যা সাধারণতঃ শ্যামাসঙ্গঈত 
তথা রামপ্রসাদী সঙ্গীতের ধারা ও ধরণ । | 
িস্ত; কালক্রমে ব্যন্তকেন্দ্রিক আর্ত ও মোক্ষলাভের আকূতির স্থানে এলো 
সম্িকোন্দ্রিক বিষয় ও সমস্যা । দেশ, জাতি ও সমাজ যে সকল নিত্য নূতন সমস্যায় 
পশীড়ত হচ্ছে সে সব বিষয় অবলম্বন করে কবিয়ালগণ যে সব গান রচনা করতে 
থাকলেন, সেগ্‌লিই “ভবানী বিষয়ক” গানের স্থান গ্রহণ ক'রে “মালস?” গান নামে 
প্রচালত ও প্রচারিত হতে থাকে । যেমন, ভবানী বিষয়ক যুদ্ধের মালস, ভবানী 
বিষয়ক দুভক্ষের মালসা ইত্যাদি । ভবানীকে উদ্দেশ্য করেই এ সকল গান রচিত ও 
গীত হতো । 
রুমে উতন্তশ্রেণীর গানের শিরোনাম থেকে “ভবানী বিষয়” আভধা লোপ পায় এবখ 
জনজীবনের 'বাভন্ন সমস্যামূলক গানগলি যুদ্ধের মালসী, দূভিক্ষের মালসী, দেশ- 
ভাগের মালসী, বাস্তুত্যাগের মালসী, কন্ট্রোলের মালসী, দ;নর্শীতর মালসা ইত্যাঁদ 
নামে রাঁচত ও গত হতে থাকে । 
তারা, কাল, ভবানী, 'দশভূজা, মহামায়া প্রীতি দশমহাঁবদ্যাকে সম্বোধন করে 
রাঁচত হলেও দেশ ও সমাজের জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ মালসী গানের বিষয়বস্তু- 
রূপে গহাঁত হয়ে এই গানকে অনেকটা গণ-সঙ্গীতের রুপ তথা সমাজ দর্পণের মর্যাদা 
দান করেছে । ডাক গানের সাথে সাথেই একাঁট করে যে মালসী গান গাওয়া হয়, 
তাই এক কথায় ডাক-মালসী । বলা বাহ:ল্য এই গানের জবাব হয় না।] 
সমাজচিত্রের মালসী হরিচরণ আচার্য 
চিতান - দেখি দেশের দশা দশভূজ।, বিষম দশা, দশম দশার প্রায় । 
পাড়ন- দেশে ছিল বা কি, হল বাকি, মাগো মা-. 
কত ক সাক্ষাতে দেখা যায় ॥ 
১ম ফ;কার_ দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়চ্ছ, হয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত, 
কন্যার 'চন্তায় মাঁস্তক্কের হয়ে ছন্নতা ; 
দাঁড়ায় কন্যারূপে মৃত্যকন্যা, যমরূপেতে জামাতা । 
গরীব ভদ্র কন্যার বিয়ের পান্র, তালাস করলে বি, এ, পান, 
হাতে উঠে [ভিক্ষা পান্র, শিক্ষা এই ত নব্য সভ্যতা ॥ 


9 


পূব বঙ্গের কবি-সঙ্গদত 


মিলত ইচছাময়শী বেদে তল্মে কয়, তোমার ইচ্ছায় সকাল হয়, 
তবে কার ইচ্ছাতে এসব হল। 
8 বিষ প্রসাবনী, আঁবাঁধর 'বাঁধদায়নী-_ 
বিয়ের বিধি কি করলে তাই বল ॥ 
ডাইনা- সংসারে দুঃখে দূঃখিতা, গরীব পিতামাতার স্নেহলতা, স্নেহলতা ছিল, 
আপন বসনে কেরোসিন তেলে, আগদন জ্বেলে দুঃখাগুন নিভাইল। 
পেয়ে স্নেহলতার বাতা, পড়েছে মরণের পরতা, 
যারা সমাজ সংস্কারের কতা, তারা ?ক আজ অন্ধ হল। 
খোঁচ/খাদ- সব বপরণত, সব িবপরীত, হিতাহত জ্ঞান সবে হারাইল ॥ 
২য় ফূকার--আবার কূলটীনের কূসৎস্কার, কুলের পদে নমস্কার, 
কূলীন বরের বয়স আঁশ পঁচাশি ; 
ঘটে 'বয়ের পাত্রী, স্কুলের ছাত্রী, পাঁচ সাত দশাঁট রুপসী । 
বদ্ধ ।ভবপারের পায় তরণন, নিস্তাঁরণী সব তরুণী, 
বিয়ে নয় সে বৈতরণী, দুদন পরে প্রাপ্ত হয় কাশী ॥ 
মিল_আছে সমাজে মান্যগণ্য লোকসকল, 
সবে বিধি বাক্য ভেবে নকল, অবিধিকে দখল করল ॥ 
অন্তরা--ভারতের বাল[বিধবা, নিবন্ধিবা, তাদের প্রতি কেবা করে লক্ষ্য। 
যাদের বুকের জালা যায় না বলা, কে বুঝে অবলা দুর্বলার দুঃখ ॥ 
পুরুষের নাই ব্রক্ষচর্ষ, স্তর উপর নিষ্ঞুরের কার্য, 
বড় বড় ভভ্টাচার্য বিধবা বিবাহের বিপক্ষ । 
আছে দত্তা কল” পুনঃ দত্তা, মহাত্া পরাশর মুনির বাক্য ॥ 
পরাঁচতান--করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা বিবাহের মত প্রকাশ । 
পরপাড়ন- কাঁর বেদ পঃরাণরূপ সাগর মন্হন, মা গো মা 
এই বিবাহের আইন করালেন পাস ॥ 
৩য় ফুকার- যাঁদ পুরুষের হয় ম্ত্রীবিয়োগ, করে এ ব্যবস্থা প্রয়োগ, 
বিয়োগের পর পুনঃ পূরণ হয় ; 
দতে 'িধবা বিবাহের বাঁধ স্বয়ৎ [বাঁধ পরাজয় । 
কেহ মন্মথে হয়ে প্রমত্তা, একার্ণবে সব'ভেবে মিথ্যা, 
করে না ঠেকে অগত্যা, ভ্রুণ হত্যা মহা পাপের ভয় ॥ 
জাতীয় অধঃপতনের মালসী হরিচরণ আচার্য 
[চিতান-_ ব্রহ্ষময়ী তোর ব্রক্মাণ্ডেতে জন্ম নিয়োছি। 
পাড়ন-_-এঁ যে আমেরিকা ইউরোপ, কলকারখানা নাণারুপ, 
দেখে অপরুপ অবাক হয়েছি ॥ 


২২১ 


পুর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গদত 


ফুকার- এসে ইৎরেজ রাজার রাজত্ব, বিজ্ঞানের আ'ধপত্য, 
ভারতবাসী তার তত্ত কি রাখ ; তারা মা গো-- 
সদায় রেলগাঁড় আর স্টীমারে, বেড়াই বাব্যাগার করে, 
উড়ো জাহাজ শনুন্যে উড়ে, সেই দিকে চেয়ে থাকি ॥ 


মিল মোদের ঘরের জিনিস পরে নিয়ে ডঙ্কা মারে তারা, 
হায় হায় সর্বস্ব হারায়ে মোরা, মরার মত বেচে আছ । 
মুখ*-দীন দয়াময় মা, এখন দেশ 'দয়ে বিদেশীর হাতে, - 
দনে 'দনে পরাধান হতোঁছ ॥ 
ডাইনা-_দেখোঁছ রামায়ণ পড়ে, আগে মেঘনাদ থেকে মেঘের আড়ে, 
রথে চড়ে রণ কাঁরত কত ; এখন সব কল্পনার অতত ; 
কথা ঠাকরমায়ের গল্পের মত । - 
সবই পণ্ড নাই কাশ্ডজ্ঞান, মূখে বাল িজ্ঞ।ন বিজ্ঞান, 
যত জড় বিজ্ঞান মনোঁবজ্ঞান, হারাইয়ে অজ্ঞান হয়োছ । 
খোঁচ/খাদ- শিল্প কি বাণিজ্য কার্য সব ভুলে 'গিয়োছ ॥ 


ফুকার__মাগো» শ্রীহট্রের চম্পক নগর, জন্মিয়ে চাঁদ সদাগর, 
সাগর পারে বৃদ্ধি করত এশ্বর্য ; তারা মাগো- 
সে ত চৌদ্দ ডঙ্গা সাজাইয়ে, বাদ্যভান্ড বাজাইয়ে, 
সে যে নিঃশগকাতে ডঙকা 'দয়ে, লঙ্কায় করত বাণিজ্য ॥ 
মিল-_এখন আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়ে ভারত অগ্রগণ্য,_ 
মাগো, হয়ে নগণ্য জঘন্য, সকাল শূন্য দেখতেছি ॥ 
অন্তরা_আৰার কি মেসমোৌরজম মভিয়াম করা, 
আমোরকা হতে ভারতে এল । 
এসব বশকরণ, আত্মা আনয়ন, প্রাচীনকালে এই ভারতে ছল ॥ 
দেখাঁছ রামায়ণ পড়ে, সীতার তরে লগুকাপ;রে, 
দশরথ এসে মৃত্দ্যর পরে, সাক্ষী দিয়োছল। 
আবার গান্ধারীর সব মৃত পত্র, একত্র এনে ব্যাসে দেখাইল ॥ 
পরচিতান_ শুধ; পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভারত পরাধীন । 
পাড়ন- মোদের পূর্ব পুরুষের স্বাক্ছ্যধন, হারায়ে হলেম 'নর্ধন, 
অন্ুতাপেতে সদায় তনক্ষণীণ ॥ 
ফুকার- আবার পাতাল গঙ্গার তূলছে জল, বসতেছে নলক-:-পর কল, 
আমৌরকায় কৌশল আঁবম্কার কাঁরল, তারা মা গো মা-_ 
অর্জন বাণে অঘটন ঘটায়ে, শরশয্যায় সাধ মিটায়ে, 
এই গঙ্গার এই জল উঠায়ে, ভনজ্মকে পান করাইল 


১, 
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মিল-_ দেশে রামায়ণ আর মহাভারত, অন্টাদশ পরাণ ; 
এসব ভূরিভুরি আছে প্রমাণ, অনুমানে সব জানতোঁছ। 


বার্ধক্যের মালসী হরিচরণ আচার্য 
চিতান- মহামায়া এই মানব কায়া, এসব তোর মায়ারই কৌশল । - 
পাড়ন- দেহে ক্ষিতি অপ তেজ মরূৎ ব্যোম, আহার বিহার বিলাস ঘুম, 
চলছে ধূমাধূম, দমবাজি কেবল ॥ 
ফদুকার- কত সঙ করালি শঙ্করী গো-_সংসারে আনিয়া, 
বাল্য পৌগণ্ড আর কৈশোরাঁদ- যৌবন জরা 'দয়া । 
মাগো, দেহের হীন্দ্রিয়াদ যত হাতি, যার যার কর্মে দিল হাতি, 
যো আদমী কিনেগা হাতি, আদমনী ছুট: গিয়া ॥ 
মিল--এখন এক বিষয়ে পাগল হলেম, দেখে ঠেকে শিখে- 
বৃষ বৃদ্ধ হলে সেই বৃষকে, যতন করে কোন কৃষকে। 
মুখ- ধরলো বৃদ্ধকালে রোগে, পশুর ভাব অন্তরে জাগে, 
শিশুর ভাবে সাজাইয়া দে আমাকে ॥ 
ডাইনা_অচল হল সচল তন, অচল উঠতে বসতে কটি জান, 
মাটিতে ভর করে চলে কার্য, 
রাস্তায় হাঁটিতে লাঠতে করে শরীরের সাহাষ্য ৷ 
ক্ষুধায় ত্চায় শুকায় বজহবৰা, কন্টে কাটাই বানর দবা, 
বাল মাগো মা বাবাগো বাবা, দূগগনাম আসে না মূখে । 
খাদ--াকবা ছিলেম কিবা গো হলেম, মর গো সেই দ;খে ॥ 
ফ্‌কার_ এখন শুভ্র বরৎ *কল ধারণ, দাঁড় গোঁফে চলে, 
গেল পান সপারী, মূড়াক মাড়, দত্তের অন্তকালে। 
মাগো, এখন একলাফে আর যাইনা লঙ্কা, কাঁকাল হয়েছে বকা, 
শমন রাজায় বাজায় ডঙ্কা, এই বূড়াকে ধরবে বলে ॥ 
িল-_ এখন নয়নে নাই দাত্টশান্ত-কি দিবা শর্বরী,_- 
1চনা মানুষ চিনতে নারি-চেয়ে থাকি মুখেব দিকে । 
অন্তরা--বুড়া ত হয়েছি সব সখ গেছে সয়া । 
এখন অন্ধকারে চলাফেরা লোকের হাতে ধারয়া ॥ 
কাশ ঘন ঘন, আর তব পদে নিবেদন করি পদনঃ পনুনঃ, 
মাগো তারা তারা বলে যেন, যেতে পার মায়া ॥ 
পরাঁচতান- দুইাঁট অকার-আদ গুণাঁনাধ, বুড়াকে খোঁড়া করেছে। 
পাড়ন--বড় কন্টে যায় মা রান্রাদন, পরের দশা পরাধান, 
মাগো আগের দিন বাঘে খেয়েছে ॥ 
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ফনকার এখন সোন দিয়ে পাকা চুল বাছি--সঙ্ককোচে সরমে ; 
আনলেম পাকা চূলের পাকা কলপ--সবই মনন্রমে | 
মাগো, বৃথা তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, পাকা দাঁড় পাকা চুলে, 
কি হবে আর কলপ দলে, যখন তলপ দিল যমে ॥ 


ভবানী বিষয়ক দুভিক্ষের মালসী হরিচরণ আচার্য 


চিতান--তারা ! সম্টি স্থিতি প্রলয়কত্র, আগম নিগম তন্নে কয়) 
পাড়ন--জীবের পক্ষে তুই বিপক্ষে, মার দঃখে গো মা 
হল দীভক্ষে প্রলয় ॥ 
ফ:কার -এইবার বাঁরশাল ফারদপ,র ঢাকা, ময়মনাঁসৎ ভ্রিপ;রা, 
হল জীবের দুঃখ, ঘোর দূভিক্ষ, সমস্ত দেশ জোড়া । 
মাগো, নাই চাউল নাই টাকাকাঁড়, বাজারে নাই মাছ তরকারা, 
মুগ মটর আর বুট খেসারা, সমস্ত জানিস চড়া ॥ 
মিল- শ্যান অন্নপূর্ণা নামাট নিলে, জীবে অন্ন পায়, 
কেন সে নাম নিয়ে এ অন্পায়, কম্ট পাই কপালের ফলে। 
মখ-অন্নপর্ণা গো মা। কেন অন্নপূর্ণা নামের ফল মা, ফলে না কাঁলকালে ॥ 
ডাইনা_ মা হয়ে মাতার মত 'দাঁব কত দুখ, 
সদা হা অন্ন হা অন্ন বলে, ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে দেশের লোক । 
অশেষ দুঃখ এ দভি“ক্ষে, ভিক্ষুকের মিলে না ভিক্ষে, 
হল সর্বনাশের কিপিং রক্ষে, রেঙ্গ;নের আতপ চাউলে। 
খাদ- আউশ ধান্যের আশা ছিল সেও নিল জলে ॥ 
ফ;কার--এবার দেশে দল দুঃখ দুভি“ক্ষ রাক্ষসী ; 
কারো 'দনেতে এক সন্ধ্যা ঘটে, কেহ উপবাসাঁ। 
কেহ ক্ষ;ধাতূর সন্তানের বদন, দেখে দ্‌ঃখে করে রোদন, 
ভবের মায়া করে ছেদন, গলাতে দিয়েছে ফাঁসী ॥ 
[মল__কেহ দঁদন পরে অন্ন রে'ধে কার্ষে যায় বাহরে,- 
কেহ সেই অন্ন খায় চলার করে, মারতে আসে ধরতে গেলে ॥ 
অন্তরা-_মার দ্‌ঃখে এ দ্যাভক্ষে সব হল মাটি । 
যার যা ছল, সকল গেল, কেহ বান্ধা দিয়ে খেল, কলস ঘাঁটবাটি ॥ 
কেহ কেহ হাটে হাটে, উদরের দায়ে চাউল ল,টে, হয় ফাটাফাটি । 
দীন দৈন্য ক্ষুধায় ক্ষিপ্ন, কেহ একবেলা খায় অন্ন, এক বেলা রূটি ॥ 
, পরাঁচিতান--আবার জীবের কিবা অদৃষ্টের ফের, দুধের সের চার পাঁচ আনা । 
পাড়ন--গাভীগণে তৃণ বনে, দিনে দিনে গো মা--আত হয়েছে ক্ষীণা ॥ 
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ফদকার- কেহ যুদ্ধে মরে রোগে মরে, সৎসারের এই প্রথা, 
মাগো অন্ন বিনে প্রাণে মরে কেমন দুঃখের কথা ।' 
আছ অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরে, কাশীম্বরী কাশীপুরে, 
সেই কাশীনাথ ভিক্ষা করে, (তবে ১ পমুত্রের প্রাত কি মমতা ॥ 
মিল--হারিচরণ বলে কাঁবর দলে লাভের আশা তফাৎ, 
মাগো বিশ জনের দুই বেলা ভাত, 
কিসে যোগাই এই আকালে ॥ 


যুদ্ধের মালসী হরিচরণ আচার্য 


চিতান-_তারা, সৃষ্টি স্ফিতি প্রলয়কাঁরণন শিবের তন্দেতে শান । 
পাড়ন--এবার স্াঘ্টর প্রাত দ্াঞ্ট নাই তোমার, উঠলো ভারতে হাহাকার ধ্বান ॥ 
ফুকার- হল ইউরোপে প্রলয় িহ, চাল্লশ অক্ষৌহিণনী সৈন্য, 
যুদ্ধের জন্য জীবন দিতে বাধ্য, তাতে সম7দ্রের পথ রুদ্ধ । 
তাইতে জামানী আর সাভি়ারে, অকালে সৃষ্টি সহহারে, 
রাম রাবণের যুদ্ধের পরে, হয় নাই এমন যদ্ধ ॥ 
[মিল-_কোথায় রণের অনল হল প্রবল, বিদেশ ইউরোপে, 
এবার ভারতবর্ষ ভয়ে কাঁপে, সেই রণ উপলক্ষে । 
মূখ--রণরা্গনী জয় দে ইৎরাজ পক্ষে ॥ 
ডাইনা- আমরা সব ভান্সতর প্রজা সরল সোজা লোক ; 
শান দূুর্বলস্য বলৎ রাজা, চাণক্যের এই শ্লোক । 
হউক যুদ্ধ সমুদ্র পারে, শান্ত দিয়ে ইৎরাজেরে, 
ত্মি রক্ষাকালী মুর্তি ধবে, ভারত কর রক্ষে । 
খাদ- দেশ গেল দেশ গেল সবে বলতেছে একবাক্যে ॥ 
ফ্‌কার- শান জল যুদ্ধ হয় স্টীমারে, স্থলম্দ্ধ সমুদ্রের পারে, 
ব্যোমযানে রণ শুন্যেতে থেকে ; এমন রণ দেখেছে কে। 
হল নরশান্ত রণাসন্ত, রন্তে ধরা আঁভীষন্ত, 
এবার ইচ্ছামত নরের রন্ত, খাউক ভুষণ্ড কাকে ॥ 
মিল- আগে রামায়ণ মহাভারতে রথের কথা শ্বীন”_ 
এবার ব্যোমযানে ইত্রাজ জামনিনী দেখান প্রতাক্ষে ॥ 
অন্তরা-- হল না ভাদ্র মাসে পাটের আদর, বিলাতে রপ্তানী বন্ধ । 
এই যে প্ণ্যা করে শূন্য করে, জামদার বসেছে অন্য ॥ 
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গেল এই মুসমের আশা, ধনীর হাতে একটা পয়সা, 
অদ্যাঁপ নাই 'বিষুর্ণমোহদ্য | 
এবার হাটে ঘাটে শুনি, পাটপোট পাট” 
আর শুনি কেবল যুদ্ধ যদ্ধ যদ্ধ ॥ 
পরাচতান-সর্বমঙ্গলা এ কি অমঙ্গল, কিছ;পাঁরি না জানতে । 
পাড়ন- কেবল বিষাদ বৃদ্ধি ঘুচল ব্াদ্ধিবল, এ কি ধূমকেত্‌র$ফল, 
দই বংসর অন্তে ॥ 
ফুকার- র'ল পাট বদ্ধ গৃহস্থের বাঁড়, নাই ধান চাউল টাকাকাঁড়, 
বাঁড় বাঁড় হাহাকার ধ্ৰানি ; খাদ্য ক 'দয়ে মা কিনি। 
অনাঁধকার চচয়ি থেকে, যদ্ধের কথা সবার মুখে, 
এবার ঘুমালে লোক স্বপ্নে দেখে, বিলাত আর জামনী ॥ 


জয়দেবপুর (ভাওয়াল ) কুমারের মালসী হরিচরণ আচার্য 


চিতান-_ মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারতভূমে, কালরুমে কত লীলা হয়৷ 
পাড়ন-মা তোর পূর্ব বঙ্গে রঙ্গস্থল, অমঙ্গলে সূমঙ্গল, 
হল অপূর্ব লীলার আঁভনয় ॥ 
॥ফুকার--শুনলেম আঁতীপ্রয় পত্র তোমার, জয়দেবপ;রের মধ্যম কূমার, 
মরোছিল দাঁজীলৎ পাহাড়ে ; 
রাজার শবদেহটি সং লোকেরা--এল সংকার করে। 
মাগো, হায় হায় চাঁদের বাজার আঁধার হল, শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল, 
মরা মানূষ ফিরে এল, আবার বার বংসর পরে ॥ 
িল- দেশে রাজা প্রজা জমিদার সব ি উৎসাহে ছল; 
এবার ভাওয়ালের আকাশে উঠল, অমাবস্যায় পূর্ণ শশী । 
মুখ আশ্চর্য সব লোকে, এসে উদয় হল নরলোকে, পরলোক নিবাসা ॥ 
ডাইনা-_শ্রীমন্তে মশান মাঝে, তূম রক্ষা করতে ভন্তরাজে, 
সেজৌছলে কমলে কাঁমনী ; 
এবার সে হইতে আশ্চর্য লীলা--করগো জননী । 
পূর্ণর্রক্ম সনাতনী, জয়দেবপুর শূন্য রাজধানী, 
মাগো, তুই হয়ে গণেশ জননী, কোলে নে নবীন সন্ব্যাসী । 
খাদ-_ভবের খেলা চক্ষে দেখুক, শিখক ভারতবাসী ॥ 
ফুকার- রাজার স্বার্থের বন্ধ্‌ যারা যারা, স্বার্থসাধন করতে তারা, 
রাজকুমারকে বিষ খাইয়োছিল ; 


২৬ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


হায় হায় শমশানবদ্ধ, হয়ে তারা--শব *মশানে নিল । 
মাগো, বিষম শিলাবৃষ্টি ঝড় বাতাসে, শব ফেলে পালাল ব্রাসে, 
নাগা বাবা ধর্মদাসে, এসে পুনজর্বন দিল ॥ 
মিল- প7নঃ জীবন পেয়ে, বনে গিয়ে হয়ে ঘোর বিরাগী-- 
হল সঙ্গগ্‌ণে মহাত্যাগী, মভাযোগী মহাখাষি ॥ 
অন্তরা-_অনেকের মন দেহের সন্দেহের বেন্দ্র। 
অঙ্গের চিহ্ন দেখে অনেকে কয়-_এই সন্ন্যাসী সেই রমেন্দ্ ॥ 
দেখতে ও চাঁদ বদনখানি, সতী লক্ষমীর [শিরোমাঁণি, 
এল না সে রাজার রানী, রাজার শালা সত্যেন্দু ৷ 
আবার বর্ধমানের রাজার মত-_ 
হয় না যেন জাল প্রতাপচন্দ্র ॥ 
পরাঁচিতান--অসার মায়ার সৎসার, মায়ার সাগর, সার মান মা তোমার চরণ । 
পাড়ন-যে জন সর্প সহ করে বাস, তার প্রাণের আর কি বিশ্বাস, 
সাক্ষণ রাজা রমেন্দ্রনারায়ণ ॥ 
ফুকার- এরুপ মায়ামোহে পেয়ে দাগা, কত রাজ্যের হতভাগা, 
কত রাজ্য করে দিল মাটি ; 
কত সোনার সংসার করলি শ্মশান, তুই পাষাণের বোট । 
মাগো, আমরা হয়ে জীবন্নমৃত, ছাঁলিতে ঢেলোছ ঘৃত, 
অন্ধকারে আবরত, ভূতের বেগার খাটি ॥ 
ফুকার--শুনলেম ম্ন্সেফপ7রের মনকদন্দ গণ, দিন দ,প,রে হয়েছে খনন, 
পাপের আগুন জ্বললে কি আর নিভে ; 
আশুবাব্র * ত ব্যাধি ধর্মে কত সবে। 
মাগো, এখন সাম্মলনের মহাযজ্জঞে, দেখতে পাবে যোগ্যাযোগ্যে, 
শালার ভাগ্যে, রানীর ভাগ্যে জান শেষকালে ক হবে ॥ 


ভবানী তারকচজ্ঞ কাড়ার 


চিতান--বরক্ষরূপ রক্গবিদ্যা মাগো আদ্যা সবাকার। 
পাড়ন-তূমি সারাৎসারা কালীতারা, মহাবিদ্যা অনাদ্যা বিশবমূলাধার ॥ 


ফুকার- মা তোর শ্রীচরণ ধন সাধনার ধন, 
শন্লুভাবে ধরে চরণ দিলে মাহযাসরে। 
সাধনার ধন ভান্তিতে পায়, আমার নাই মা কোন উপায়, 
ভন্তও নই শন্লও নই, চরণ পাই মা কেমন করে ॥ 


২৭ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


মিল-_-যেমন পিত্‌ স্বত্ত পায় সম্তানে, 
থাকতে পিতা বর্তমানে, না দিলে কি পায়; 
পিতা মহাকাল ধন দেবার বেলায়, কাল হয়ে রয় এককালে । 
মূখ-- দুর্গে জীবেব সর্বস্বধন এ শ্রীচরণ, শিবের বক্ষে দিলে ॥ 
ডাইনা- আম একা ঘরে বসত কাঁর, চোরের সঙ্গে সদাই 'ফাঁর, 
রিপ; ছয় চোর সাথে, 
এবার 'সপ্দকাঠি দিব মা--এঁ ছয় চোরের হাতে । 
ি”দ করবো অস্ট পাশ কেটে, শিবের হাদ গারদে উঠে, 
1শবের হদপদ্মের ধন নিব লুটে--জয় কালী জয় কালী বলে। 
খাদ--শবের ঘরে করবো চ্যার মা যা থাকে কপালে ॥ 
ফুকার__ মাগো, চোরে যাঁদ তোরে ডাকে, চ্যার করতে যেতে ; 
যাত্রা সাদ্ধ তোর নামেতে। 
কালী মন্দ জপে মখে, এবার চণ্ডীপ্‌রে ডুকে। 
মোহ করবো মহেশবরকে, মা তোর সম্মোহন মন্দেতে ॥ 
মিল- ভোলা পারবে না আর নাড়তে গান, 
হাতে লয়ে বিল্বপন্ত মোহিত যোগে । 
বলবো কার আজ্ঞে কালীমা'র আজ্ঞে 
লাগ গিয়ে শিবের বক্ষস্থুলে ॥ 


মালসী হারাইল বিশ্বাস 


চিতান--কর্মক্রমে এসে এই জন্ম ভূমেতে। 
পাড়ন- পেয়ে দারাপনূত্র পারবার, মনে করে অহওকার ; 
তাদের কতা হয়ে ভূলে আছ মা--তব মায়াতে ॥ 
লহর-_জাঁন সংসারের কতা হওয়া, স্বপ্নে যেমন রাজ্য পাওয়া, 
মা গো, মায়ানিদ্রা ভাঙলো না,_-তারা মা মা, 
মাগো, আমার পত্র আমার দারা, তাই ভেবে প্রাণ হৈল সারা, 
তারা" বলে এক দিন তারা--ডাকতে পাল্লাম না। 
মিল--তারা দিন কতক কাল সুখে ভুলে আছ 'নাঁশাদন, 
যখন আসবে সমন করবে দমন,--এ সুখের দিন কোথায় রবে ? 
মুখ--তারা মাগো, আমায় বল শান মা, 
সোঁদন আমার কি সখে যাবে ? 
ধূয়া-সময় অন্ত হবে যখন, দারাপনু্ন এসে তখন, করবে নিরীক্ষণ,_ 
বলবে, ছিলে কর্তা, চললে কোথা, রেখে যাও কি ধন ? 


৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 
কাঁরয়ে ধনের উদ্দেশ, মায়া কান্না কাঁদয়া শেষে, 
আমায় সাজায়ে সম্যাসীর বেশে, শমশানভূমে ফেলে দিবে । 
খাদ-ভোজের বাজী এ সৎসার জানি গো শিবে ॥ 
লহর-জানি বন্ধূবর্গ আছে যারা, দিনে দিনে সবই তারা, 
করবে তারা ধনের প্রার্থনা ; তারা মা মাগো 
সবে বলবে সে সময়ে, দিবে কি ধন যাও হে 'দয়ে, 
আম যাব কি ধন লয়ে, কেউ তাহা বলবে না ॥ 


লহর মালসী কানাই নাথ 


চিতান-_-তুমি ব্রিগণধারিণী তারা, বেদে শুনতে পাই। 
পাড়ন__ তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ 
মাগো, সে গুণের সৎখ্যা কিছ; নাই ॥ 
লহর--তূমি আদ্যাশীন্ত তারা, তোমায় ধরতে দেও না ধরা, 
জীবকে সারা করলে মায়াজালে। 
তোমার মায়াতে মা হযে ম.গ্ধ, বিষয়-বিষে হইলেম দগ্ধ, 
সার পদার্থ সকাল যাই ভূলে ॥ 
[মিল-_পাপ পণ্য মা তোমার কার্য, দোষের ভাগী আম, 
ঠিক বাঁজকরের মেয়ের মত, 
দেখাও ভোজের বাঁজ ভূমণ্ডলে ॥ 
মহড়া--এমা দুর্গে! পাপ পণ্যের বিচার কর তম মা, 
আমি সে ভার 'পয়েছি তোমার চরণ কমলে ॥ 
ধূয়া-এ দেহে মা তম রাজা,__ 
দেহরাজ্যে তোমার প্রজা, ছয় জনা এখানে ; 
তারা প্রজা হয়ে, রাজার হুকুম আমলে না আনে । 
ছয় জনা মা প্রাতবাদণ, সক্ষেম বিচার কর যাঁদ, 
হয়ে ছয় জনার নামে ফৈরাদঁ, আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে ॥ 
খাদ--সাত্ৃকাদ ভ্রিগণ তারা+_আপনি সাজলে। 
লহর- আম তরব তমঃ গুণে এবাব সার ভেবোঁছ মনে মনে ; 
সন্ত্র গণের গণ ক আছে বল। 
সাক্ষী আছে মৈষাস্‌রে, তমঃ গুণ সে প্রকাশ করে, 
মা তোমার এই রাঙা চরণ পেল ॥ 
মিল--তমঃ গুণে সাধন সিদ্ধি, সত্য জানা গেল, 
জানি তমঃ গুণে তরে গেল- কালকেত ব্যাধের ছেলে ॥ 


০) 


পূর্ব বঙ্গের কব-সঙ্গীত 


ঝদমুর-_ সদা তাই ভাবি মা বসে নিশাঁদন। 
কবে হবে আমার বিচারের দিন ॥ 
বুহ্মরন্্র ফেটে যাবে, আমার সৌঁদন বা ?ির্‌পে যাবে, 
ভেবে হইল এই তন ক্ষীণ ॥ 


ইংরেজী শিক্ষার মালসী মথুরানাথ বাল! 


চিতান- তম 'ন্রতাপনাশনী দুর্গে বেদে শুনতে পাই । 
পাড়ন- তোমার নাম নিলে হয় শমন জয়, সে নামের ফল ফলে কই, 
তাইতে বাল ও রহ্গময়ী, নামের গুণ তো নাই ॥ 
ফুকার_ তম যমকে দিলে রাজত্ব ভার, সে করে পাপপনুণ্যের বিচার, 
যে অত্যাচার করে রাজা কালি ; 
দেখে তার দৌরাত্্য পাপে মত্ত হলাম সকাল। 
মাগো যাগ যজ্ঞ হোম দান কি ব্রত, এখন নাই আর পূরের মত, 
ধর্ম কর্ম ছিল যত, ও তা ধন 'দয়ে ভুলালি ॥ 
মিল-_শিখায়ে ইৎরেজী বিদ্যা দিয়েছ জীবেরে_ 
ও সেই আকর্ষণনী মন্দের জোরে, সব ততন্ত যেতে হয় ভুলে। 
মূখ- কালী তারা মহািদ্যে, শিখায়ে ইংরেজী বিদ্যে জগৎ মাতালে ॥ 
ডাইনা_ছল 'দজের লক্ষণ তিলক করা, আর সন্ধ্যা করা, 
চণ্ডী পড়া ছেড়ে দিছে তাই ; 
কৈউ বা ভাগবত রেখে ইৎরেজী শিখে 
কারো মুখে রাম হরিনাম নাই। 
বলে কাঁলতে ইৎরাজ দেবতা, কিসের কৃষঃ ক।লীমাতা, 
হ1রকথা কৃষ্ণকথা, ছেড়ে স্দায় ইখীলশ বলে । 
খাদ- এত সাধের ছিল বেদ পরাণ, ও তা গেল রসাতলে ॥ 
ফুকার- মাগো ইথলিশ ম্যান হয়েছে যারা, শিব দা মানে না তারা, 
রাধাকৃষ্ণ নাম শুনতে পারে না; 
কোন দেবদেবী দৌঁখিলে পরে প্রণাম করে না। 
তারা'লয় না প্রসাদ আর হরির লট, যাঁদ পায় পাউর[ট 'বিস্কূট, 
পেট ভরে খায় কয় ভেরী গুড, বলে দেও 1বলাতিখানা ॥ 
মিল-- নট ফরগেট মি, ভেরী গুড, গুড বাই বলে কথায় কথায়, 
বাব গন্নলীর কাছে ডেকে বলে, তিন টাকার চাকর পেলে ॥ 
অন্তরা-কি মোহনী আছে মা তোর ইৎরেজীতে। 
জাতির ভয় করে না কেহ, বিলাত যায় ব্যারিষ্টার হতে ॥ 


২৩০ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্র শূদ্রে বৈদ্যে, শিখতেছে ইৎরেজী 'বিদ্ে, 
ও মনের সখেতে । 
মাগো হিন্দ; মুসলমান, করাল এক সমান- 
মান রল না কোন মতে ॥ 


চিতান__রাখাঁব এ ভবে আর কত 'দিন দীনতা'রণী তারা । 
পাড়ন__ও মায়া-নদীর থাটে তুফান উঠে, তারা গো মা-- 
আমার ডবল সাধের ভারা ॥ 
ফুকার-আনলেম মহাজনের ষোল আনা, ব্যাপার কাঁরব দ;না, 
হলেম দেনা মহাজনের ঠাঁই, 
করব কি ধন লয়ে বেচাকেনা, আমার হাতে কিছ নাই । 
করে ক্যামকেলের দোকানদারণী, মাল কুঠত হল চার, 
আমার জমায় শূন্য খরচ ভারা, এবার নিকাশ দিবার সাধ্য নাই ॥ 
মিল__নিকাশের ঘর পূর্ণ কর রঙক্গময়ী তারা__ 
যেন নিকাশে পাঁড় না ধরা, আমায় রক্ষা কর পত্র বলে। 
মুখ-_এই ছল কি শ্যামা গো মা, এবার আমার কপালে ॥ 
ডাইনা-_রেখে দশ মাস দশ দিন মা তোর পেটে__ 
পাঠিয়ে দিল ভবের হাটে, দিয়ে মায়াডার ; 
মা তোর মায়াড্যারর পাকে পড়ে, আমার আমার করি। 
আমার সঙ্গের সঙ্গী যারা ছিল, পূব সত্য না মানিল, 
আমার সাধের ওরা ডুবিয়ে দিল, কাম-সাগরের অগাধ জলে । 
খাদ-_ন্রাণকত্র্ণ কর ভ্রাণ আমায় ক্‌সন্তান বলে ॥ 
ফুকার-আমায় মস্ত কর মদুস্তকেশী, করে লয়ে তনক্ষন আস, 
মায়াফাঁসী করে দাও ছেদন ; 
তোমার প্রেমদানে প্রেমানন্দে কার হরি সংকীর্তন। 
আম পদ্রাণে প্রমাণে শান, ত্বৎ হি পাঁতিত উদ্ধারিণণ, 
জেগে চতুর্দলে ক[ণ্ডাঁলনী, কর প৷প দেহে প্রেম বাঁরষণ ॥ 
মিল-_দূস্তরে নিস্তার তারা ন্িলোকতারিণী-- 
আমায় দিয়ে অভয় চরণ-তরণী, পার কর ভব-সন্ধ; জলে ॥ 
অন্তরা--এবার আমার ভবের ব্যাপার সারা হল। 
হাতে পধাঁজ নাই আমার, হবে ক ব্যাপার, 
লাভে মুলে আমার সকল গেল ॥ 


২৩১ 


গুর্‌ দত্ত ধন লয়ে এলেম, কর্মদোষে সব খোয়ালেম, 
এখন শুধ; হাতে বসে রলেম-- 
ভবপারে যেতে কিছ নাই সম্বল ॥ 
পরচিতান--আমার এ দেনা মা কত 'দনে মিটাইয়া দিবে । 
পাড়ন__এনে ভবের হাটে, করাল মায়ার মুটে,_- 
তারা গো আমায় আর কত ঘ্য;রাবে ॥ 
ফুকার- আমি মহাজনের চালান এনে; ব্যাপার করব আশা মনে, 
পরম ধনে দিলাম বিসজন ; 
আমায় আব্বাসী পাইকার বলে, জানিস দেয় না মহাজন | 
এখন ক্ষান্ত করে দোকানদারা, যান্রা করলেম দোকান ছাড়, 
আমায় কৃপা করে শুভঙ্করী, কর এ দেনা হতে মোচন ॥ 
মিল--আমায় আর কত কম্ট দাঁব শুভঙ্করী-_ 
মাগো তাইতে কাঁদে রাসব্হারী, পার কইরো মা পার কালে এ 


আশার মালসী খণ্ডিত) কুঞ্জবিহারী দত্ত 

[িতান-_ ভবে আসিতে আসিতে ওমা আঁসতে, আশাতে ভূলে রয়োছি। 
পাড়ন- আমার যে আশাতে ভবে আসা, হল না সসার- 

আশার দেশে আশার বশে, অসার আশার পসার খূলোঁছ ॥ 
ফুকার- যখন জনন জঠরে বাসা, কঠোরে তোর চরণ আশা, 

হতো কতবার, দেখে অসার অন্ধকার । 

আশা ক্ষেত্রে আসা মান্রে, আশা-সূন্রে বেধেছে আবার । 

ভুলায়ে তোর চরণ আশা, দিলে দূরন্ত ক-আশা, 

ঠিক যেন নিশির কুয়াসা, দুই নয়নে মায়ার অন্ধকার ॥ 
িল--আশা হি পরম দখ, মহতের বাক্য, 

নৈরাশ্য পরমৎ সখ, সতত তাই শাস্রে ঘোষে। 

মখ--কলকস্ডাঁলনী গো, আর কতকাল রাখাঁব আমায় বেধে আশা-পাশে ॥ 

ডাইনা--সাদ্ধর দেশে 1সাদ্ধ নাই মা, থাকলে অস্ট পাশ; 

ও সেই অষ্টপাশে কষ্ট কিসে, আশার পাশকে যে করেছে নাশ। 

যে করে তোর আশায় বাসা, তার থাকলে মা ভবের আশা, 

পুনরায় হয় ভবে আসা, যেতে নারে সি্ধির দেশে 
খাদ--উাঁঠতে বাঁসতে মা আঁসতে, আছি মিছে আশাতে মিশে ॥ 
ফুকার_হলো আশা আমার গুরুমল্ম, আশা আমর বাদ্যযল্ম, 

আশা উপচার, করতে নার পাঁরহার ; 

আশা আমার প্রাণের দোসর, আশার সঙ্গে আহার আর বিহার । 

আশা গীতা ভাগবত পথ, আশা আমার মাথার ছাঁতি, 

আশা পরিধানের ধুতি, আশা আমার গলার মোতিহার ॥ 


২৩৭ 


ভবানী মনোহর জরকার 
চিতান-_তারা জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে, মা তোর কোলে পেলাম কত সুখ । 
পাড়ন-_কত সুমিষ্ট ফল খেয়েছি, শান্তর কূটীর পেয়েছি, 
মাগো তোর দয়ায় সুখে আছি, দেখিতোঁছ ভবে পুত্রকন্যার মূখ ॥ 
ফুকার-_মাগো বাল্য আর যৌবনারন্তে ছলাম মা তোর কোলে, 
শৈষে মহামায়ার কোলে দিয়ে, কোল ছাড়া কারিলে, 
আমার আর কি সোঁদন আসবে ফিরে, বসব মা তোর কোলের পরে, 
আধ আধ মধূর স্বরে, আর কি ডাকব মা বোল বলে ॥ 
মিল- আমায় সুখে দুঃখে রেখে তারা দৌখিস কৃপা নেনে, 
এখন ফেলে 'দয়ে কর্মক্ষেন্রে, ভুলে গোঁল পত্র স্নেহ। 
মুখ--এত ভালবাঁসস তারা, তবে কেন সারাৎসারা, 
জীর্ণ জরা করাল আমার দেহ | 
ডাইনা--আমার ভোলা পিতার মন ভুূলায়ে, 
রাখাল ভাবরসে তার প্রাণ গলায়ে, করলি আমায় সৃষ্টি ; 
মা তোর বুকের দুগ্ধ পান করাল করে শুভদীষ্ট । 
যখনেতে প্রসাঁবলে, আকাশের চাঁদ হাতে পেলে, 
এমন মমতা দরে ফেলে, জ্বেলে দলা ব্রতাপ দাহ । 
খাদ-_-মা বিনে সন্তানের মাধা আর কি বোঝে কেহ ॥ 
ফুকার আমায় ধখনে যে ভাবে রাখিস, তাতেই থাকি রাজী ; 
আমার আর কোন ধন নাই মা সম্বল, চরণ মান্র পধাজ । 
তোমার মোহ মায়ায় পডে ধরা, বাহ্য চিন্তায় আত্মহারা, 
এখন দৌখ সবই তারা, এসব তোরই ভোজের বাজী ॥ 
অন্তরা--পু্রের প্রতি বাদানুবাদ, এই বিসম্বাদ, তারা তোর অন্তরে । 
যাঁদ এত 'ছিল মনে প্রসবের দিনে, মারলি না কেন সূতিকাগারে ॥ 
ভেক ভূজঙ্গের মাতা যেমন, প্রসাঁবয়া করে গ্রহণ, 
সেই স্বভাব করোছিস ধারণ, এত দন পরে । 
থাকতে মাতা বত'মানে, প্র মরলে প্রাণে, 
মা বলে কে মা ডাকবে তোরে ॥ 
পরাঁচতান আমার সংসারের ভাব জানা আছে, কাছে কাছে থাকতে সতত । 
এখন ক খেলা মা খেলোছিস, পূর্বের মায়া ভুলে ছিস, 
সেজোৌছস মা বমাতার মত ॥ 
ফুকার- ও তুই পাষাণীর কন্যা ঈশানী পাষাণীর জণরে-_ 
ও তোর পাষাণ প্রাণে পত্রের মায়া, বুঝবে কেমন করে। 
করে পণ্টভূতে ভূতের কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড, 
বাপকে দাল ছাগের মুস্ড, তুই আর খাঁতর করাব কারে ॥ 


২৩৩ 


সাময়িক প্রসঙ্গ মালসী কালীকুমার দে 


চিতান-_ মাগো! সত্য ন্রেতা দ্বাপর শেষ, কালির প্রবেশ, গত কত 'দিন। 
পাড়ন- এখন কালের ফল মা ফলতেছে, পাপের আগুন জবলতেছে,_ 
ক্লমে হতেছে ভারতের শ্রীহীন ॥ 
ফুকার- মাগো মহাত্বা গান্ধীর আদেশে, ভারতবাসী স্বরাজ আশে, 
দেশে দেশে হরতাল করোছিল ; 
করে বন্দে মাতরম্‌ ধ্ৰনি মা, দেশ মাতায়ে ছিল। 
মাগো দেশের নেতৃবন্দ দলে দলে, কেহ ফাঁসে কেহ বা জেলে, 
দেশের যত যুবক ছেলে, তারা রাজবন্দী হল ॥ 
মিল__এখন নিত্য নূতন আইন প্রচলন, কে করে তার বারণ, 
মাগো রাজার শাসন প্রজার শোষণ, 
আর কি দেশের মঙ্গল আছে। 
মূখ--বিদেশী নয় দোষী, মোদের দেশবাসী দেশাবদ্ধেষী, 
সর্বনাশ করতেছে ॥ 
'ডাইনা-_দেখে কংগ্রেসের উন্নাত, বিদেশীরা চতুর আত, কাউন্সিল স্থাপনে, 
মাগো কাউীন্সিলের বিচারপাঁত দেশী-সভ্যগণে । 
ধণ সাঁলিশী বোডে“র বিচার, সযোগ খাতকের আর প্রজার, 
মাগো সুদ বিনে আসল টাকার, বিশ বৎসর 'কাঁস্ত দিতেছে । 
খাদ-মহাজন বিরুদ্ধে খাতক নালিশ দায়ের করতেছে ॥ 
ফুকার-.খাতক খত 'দিয়ে মা টাকা নিল, তন বংসর তার মুদ্দৎ ছিল, 
খতের টাকা না দলে আপোষে,-- 
তখন মহাজনে নালিশ করতো, সুদ আসলে কষে। 
এখন উল্টে গেছে দেশের হাওয়া, মহাজনের নাই সে দাওয়া, 
খাতক 'দয়ে মোছে তাওয়া, ঘরে বসে বসে হাসে ॥ 
অন্তরা__দেশে এল বধবা বিবাহ । 
করে অনেক লোকে সম্মাত দান, প্রাতবাদী কেহ কেহ ॥ 
এই বিবাহের সম্প্রদাতা, ভাবছে বসে কন্যার পিতা, 
বিবাহিতা কন্যার বিবাহ । 
আবার কোন গোন্রে গোন্রান্তর হবে, প)রোহিতের এই সন্দেহ ॥ 
গ্ররাঁচতান- মাগো বিশ বখসর আর ষোল বৎসর না হলে পর, 
হয় না বিয়ের কাল। 
পরপাড়ন- গেল 'হন্দ; ধর্ম রসাতল, নাই আর কন্যা দানের ফল, 
যত ভদ্রের দল আইন করল বহাল ॥ 


ফুকার-_ মাগো হয়ে এই 'বিবাহের প্রথা, খেয়েছে সমাজের মাথা, 
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যারা থাকে শহরে বন্দরে ;- 
ও যার মেয়ে বিয়ে পাশ করেছে, দেখেছে আইন পড়ে। 
এখন লাগে না বিবাহের ঘটক, লাগে না জ্যোতিষের যোটক, 
মনে প্রাণে হলে আটক, তারা গোপনে কাজ সারে ॥ 

মিল- আমি উচিত কথা বল্লেম বলে কেউ যাঁদ মা চটে, 
পাঁড়লে বিষম স্ঙকটে, তুই ভিন্ন আর কে আছে ॥ 


ভবানী চক্দ্রকাস্ত দাস 
িতান-_ভবদারা ভব ভয়হরা তারা গো মা, বড় বিপদ তোর ভবের খেলায়। 


পাড়ন-_সঞ্কটে স্থান দিও শঙ্কর? তব রাঙ্গা পায়, মাগো অনপায়ের উপায়, 
তোমারই ও পায়, যে পায় সে পায়, পায় তোমার কৃপায় ॥ 
ফুকার- মাগো তোমাকে যে করব ভান্ত, দেহেতে নাই এমন শান্ত, 
নিঃশান্ত আম, পাঁতিত র'ল এ জাম । 
দাঁড়ায়ে মা ভবের কূলে ডাকব তোমায় মা মা বলে, 
পত্র বলে স্নেহ হলে, সোঁদন পার করে দিও তূমি ॥ 
মিল-_শিখায়েছ মা বোল বাল, তাইতে ডাক গো মা 
এট;ক তোমার মাহমা, তা না হলে আমার আর কি। 
মুখ--ত্যীম মা রাজরাজেশ্বরী, তোমার কাজ করি, 
তম না করালে কারক ॥ 
ডাইনা- চলতে শান্ত বলতে শান্ত, মা দর্শন শান্ত স্পর্শন শাল্ত, 
জাগাও আঁনবার ; 
আমার দেহে দেও নাই ভান্তর শান্ত, 
বল শান্ত মা, সে দোষ কি আমার । 
তম চালাও আঁম চাল, ত্যাম বলাও আঁম বাঁল, 
মাগো তোমার খেলা আম খোল, পাপা-পুণ্যের আর ধার ধার কি। 
খাদ-তোমাব রাজ্যে তোমার কার্যে মা আম সদা রত থাকি ॥ 
ফুকার- মাগো পাপপনণ্য আর ধমধির্ম, এ সংসারে যত কর্ম, 
আমার হয় কিসে, তুমি আনলে এই দেশে । 
আম করতোছি তোমার কাম, তাতে হ'ল আমার বদনাম, 
বরৎ আমি যে দেশে ছিলাম, আমায় ীনয়ে চল সেই দেশে ॥ 
1মল- দেব দানব আর গন্ধর্ব নর, কিৎবা বিষ্ঠার কীম, 
সবার মধ্যে আছ তাাঁম, তবে আর ভালমম্দ কি ॥ 
অন্তরা--মা গো কর্মক্ষেত্রের কর্ম তোমার, আমও ত তোমার কোলেরই ছেলে । 
তোমার কর্তব্য কাজে ঘটায়ে ভ্টি, পুত্র কলে কেন নেও না গো কোলে ॥ 
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সাধুূদের মা সচ্চরিন্র, অসাধূর অসং চার, 

সকাঁল তোমার পনৃত্র, কারে দিতে পার ফেলে । 

আম সাধ থাঁক আর অসাধু থাক, তব; ত ডাকি তোমায় মা মা বলে ॥ 
পরাঁচতান--ভাটা জোয়ার জ্যোৎস্না আঁধার, 'দিন রান্র আর, 

সৃষ্টীস্িতি হয় তোমার ইচ্ছায় । 

পরপাড়ন--সংসারে তুমি সকল জায়গায় কর বিচরণ, মাগো তব শ্রীচরণ, 

করতে দরশন, ক কারণ বাঁ9ত কর আমায় ॥ 

ফুকার- মাগো এ সৎসারে স্বর্গ-নরক, সকাল করোছ পরখ, 

কিছ; নাই বাকী ; সদা তোর কাছে থাঁক। 

স্বর্গে কিংবা নরকে যাই, তাতে আমার আপাতত নাই, 

কিন্ত; মাগো এই ভিক্ষা চাই, যেন সদায় তোমাকে দৌখ ॥ 


আমি'র মালসী মহেশচন্দ্র কবিভূষণ 
চিতান--কর্মদোষে জন্ম নিলাম ভবেতে এসে। 
পাড়ন-_মিছে মায়া মদে, ঘোর বিপদে ফেলালে শেষে, 
মাগো আছি কেবল আম'র উদ্দেশে ॥ 
ফুকার- মাগো শিখোছি এক আম'র বড়াই, সে আমি'র ত মূল্য কিছুই নাই, 
শুধুই গোল করা; 
মাগো, আমি আসল আম হলে, সে আমি কি ঘুচৃত ম'লে 2 
মিছে আমি, 'আমি" বলে, ভূলেতে গেছে পড়। ॥ 
মিল--আমির তত্ত একদিনও ত, করে দেখলাম না, 
আমায় কেবল আম জেনে, করছি ভবে বেচাকেনা ৷ 
মূখ--ভুল ভেঙ্গে দে ভবদারা, আমর একটা পাইয়া যাই সীমানা ॥ 
ডাইনা--জন্মিলাম যে আম লয়ে, সে আম গেল গত হয়ে, 
শেষকালে কি ম।, 
পাইয়াছে যৌবনের আমি বার্ধক্যের সীমা ॥ 
এই আমিরও দিন দুই চার, থাকব আম আঁধকারা, 
আম যখন যাবে ছাড়, সে আমি'র সঙ্গ দোখ না। 
খাদ-আমি গেলে আম'র আর ত অর্থই থাকবে না ॥ 
ফুকার- যখন দেখবে লোকে আঁম'র ভিতর, আম একটা হয়ে অন্যতর, 
আঁম'র কেউ সে না; 
তখন আমম'র দশা চিন্তা কার, বলবে সবে হরি হার, 
বল দৌখ গো ও শঙ্করী, এই আমি, আম কি না ॥ 
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ঝমূর--মিছে আমি আমি করা ।. 
_.. একাদন আম গেলেই, আম মড়া ॥ 
আমি যে এই আমি ছাড়া, যায় ত না মা বুঝতে পারা, 
আমর এমান ধারা । 
পড়লেই আম'র কলে, আম করে তোলে, 
মহেশ বলে আমি ঘুচাও ত্বরা ॥ 


ভবানী অটল সরকার 


চিতান- ভব সংসার কারাগারে, বন্দী করে মা, 
লুকালে কোথায় ? 
পাড়ন- জীবে নাই তোর কা্ৎ দষ্ট-তারা গো মা, 
এতে ক সৃম্টি রক্ষা পায় ? 
ফুকার-মা, তুই সাবন্রী গায়ন্রী ধান্রী, জগন্মাত্‌ জগদ্ধান্রী, 
বিচার ক্র মুখ্য মূলাধার। 
আছে রঙ্গাণ্ডে প্রচার, মা গো- 
ভূমিকম্প উপলক্ষ্যে, মরেছে লোক লক্ষে লক্ষে, 
এমাঁন হলে জীবের পক্ষে, রক্ষে পাওয়া ভার ॥ 
মিল- সেই ভাবনা করে মার-_দিবস শর্বরনী, 
আবিচ।রে দণ্ডধারী, জীবন দণ্ড করে ফিরে । 
মুখ--তারা গো মা, ভূ ক ভাবাভাব দেখে আমার-- 
মন গয়েছে ফিরে ॥ 
ডাইনা--রহ্ষময়ী, রহ্মাণ্ডে তোর এতই অত্যাচাব, 
হল পলকে সব লণ্ডভণ্ড, তুণ্ড তুইলে চাইলে না একবার । 
যে দৌখ তোর প্রলয় কাণ্ড, কত জীবের জীবন দণ্ড, 
নরম.শ্ড খণ্ড খণ্ড, বুড়ীগঙ্গার তীরে নীরে। 
খাদ--কি সুখে ঘর কার ও শঙ্করী, আমি ভ।বি তাই অন্তরে ॥ 
ফুকার--মা, তুই ঢাকাবাসা পূর্বপন্ণ্যে, ঢাকা রক্ষা করবার জন্যে, 
ঢাকেশ্বরী ঢাকাতে 'নবাস, আছে রঙ্গাণ্ডে প্রকাশ, মাগো 
সে ঢাকার মা এতই শাস্তি, রঙমহলের 'চহু না'স্ত, 
জলে স্থলে কতই কিস্তি, কল্লে সর্বনাশ ॥ 
অন্তরা- সখের কাল গেছে দূরে । 
কাঁলকাল বিষম কাল, এখন অকালে সকালে নিয়ে যাও মোরে ॥ 
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কাঁলর 'বষম তাড়া তারা, বলতে দেয় না তারা তারা-- 
তাই ভাব অন্তরে, বাল গো মা তোরে, 
এখন পটল তুলতে দে মা অটলেরে ॥ 


তরীর মালসী বৈষ্ণবচরণ দাস 


1িতান--ভবতরীতে দেহ তাঁরতে মন হল চণ্চল। 
পাড়ন--তোরে না দেখে মা শঙ্কর, ত্বারতে ধরলেম পাড়ি, 
এখন তরীতে উঠে জল ॥ 
ফুকার__ আমার দেহতরীর বাইন খেয়েছে, ঝলকে ঝলকে উঠে জল, 
দেখে হত বাদ্ধিবল। | 
তাহে মদন মাঁঝ পাজি, কোন কথায় হয় না রাজ, 
অক্‌ল পাঁরর মাঝামাঁঝ, হাইল ছেড়ে তরী করে তল ॥ 
মিল--এ তরীতে তাঁরতে মা যায় না আশা বরা, 
চরণ তর'ীতে তারা, ত্বারতে তরাও সম্তানে । 
মখ-মাত্‌ মায়া দেখে জানুক, শ্রবণে শনূক, 
জগতের লোক দেখে লউক নয়নে ॥ 
ডাইনা- মা বিনে সন্তানের দূঃখ, এ ভবে কে করে লক্ষ, দক্ষসূতা ওগো শিবানী, 
তূমি জগৎপ্রসূতা মাতা, 'বাঁধাবারাঁণ প্রসাঁবনন । 
নিস্তারণ জেনে তোরে, ডাকি মা দ্‌স্তরে পড়ে, 
তুই বিনে আর কে ীনস্তারে, এমন কে আছে ভুবনে । 
খাদ--তরী নিয়ে তারতে মা পড়োছি নিদানে ॥ 
ফুকার--ছিল নামের বাদাম জ্ঞান মাস্তূলে, অনুরাগ রুপ পাল গ্‌রায় খাড়া, 
জ;'টে মাঝ কতরিা ; 
প্রাতকলে আত তরঙ্গে, বেডীর খাটায়ে রঙ্গে, 
ক্‌সঙ্গ বাতাসে ভাঙ্গে, তরীর গনরাসহ মাস্ত;লের গোড়া ॥ 
অন্তরা-এ তরীতে তঁরতে মা প্রাণে লাগে ভয়। 
দেখে বরষা গেল ভরসা, নদীর প্রবল তরঙ্গে কম্পিত হৃদয় ॥ 
পড়োছ বড় 'নিদানে, ত্বরায়ে নেও নিজ গুণে, আপন তনয় । 
অভয়ে এ ভয়ে তরাও স্বগণে, সন্তানে হইও মা সদয় ॥ 
পরাঁচতান--আমার নাই মা তরী, নাই কাশ্ডারী পাঁড়র ভয় বড়। 
পরপাড়ন--আম 'দিয়োছি চরণে ভার, কর বা না কর পার, 
যা তোমার মনে লয় কর ॥ 
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ফ;কার মাগো ড্যাবল ড্যাঁবল তরী, মার মার অকূল পাথারে ; 
ডাকি কাতরে তোরে । 
নাম নিয়ে মারলে প্রাণে, তারা নাম সারা ভুবনে, 
কলঙক নিঃশঙ্ক মনে, করবে জনে জনে ঘরে ঘরে ॥ 


সাপিনীর মালসাী অন্ষিকা পাটনী 


িতান- তোরে ভজব বলে ভবানী গো, ভবে জন্ম লই। 
পাড়ন_ এসে সংসারে মা সঙ সাজ, করতোঁছ ভোল্কবাজ+, 
আমার মন পাঁজ হল না রাজী, ভজন হল কই ॥ 
ফুকার-_-আমি মাতৃগভ* কারাবাসে ছিলাম গো জনন?, 
তখন মা বিনে কি জাঁন। মা গো-_- 
শেষে ভূল হল ভূমিষ্ঠ হয়ে, ধরণীর কোল মিষ্ট পেয়ে , 
মহামায়ায় বিস্মারয়ে, কার ওয়া না ওষা না ধ্বাঁন ॥ 
মল- বাল্য আর পৌগন্ড গত» যখন কৈশোবেতে সমাগত হযখেছি জনন, 
তখন নারীরা ভূজাঙ্গনন, ভাঙ্গতে ভুলাল আঁখ | 
মুখ--বিষানলে অঙ্গ জ্বলে, কামিনী সাপিনীর কোলে, 
আর কতকাল থাক ॥ 
ডাইনা- না শিখে সাপ ধরা মন্ত্র, আম বৃথা করে যড়যল্ত, 
সোহাগ করে মাথায় বলাই হাত, 
আগে জান না ষ্ এই সাপিনী, কটাক্ষেতে বক্ষে ফোটায় দাতি। 
বিষম ফণা বিস্তার করে, সম্মখেতে পেখম ধরে, 
কটাক্ষে দথশল মোরে, প্রাণের ভয়ে তোবে ভাঁক। 
খা্--বিষে অঙ্গ অবশ হল, প্রাণ যাওয়ার নাই বাকী ॥ 
ফুকার--যারা সাপের মন্ন বিষের ঝাড়া জানে গো জননন, 


তাদের মূলের হয় নাহান। মাগো 
দেখলে ভূজাঙ্গনী ভয়ঙকরা, আগে দিয়ে লস ধূলা পড়া, 


শেষে মাথার উপর দিয়ে পাড়া, তারা তলে লয মাথার মাণ ॥ 
মিল-_ আম নই তাদের মতো, এখন হলেম তোর শরণাগত, 

শোন বেদেনীর মেয়ে 

আমি বিশ্বে*বরের পুত্র হয়ে, বিষের জ্বালায় মরব নাঁক ॥ 


অন্তরা- ঝেডে দে গো মা আমার এই বিষের ঝাড়া । 
আমার সর্ব অঙ্গ হিম হয়েছে, স্থির হরেছে নয়নতারা ॥ 


"২৩৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


উধর্ধ*বাসে শবাসে বাসে, এখনো ডাক আশ্বাসে, 
আসতে হলে চলে আয় মা তারা । 
নইলে তারা তারা তারা বলে, ভবের ব্যাপার হবে সারা ॥ 
পরাঁচতান-মা তুই অনন্তরীপণী তারা ব্রহ্গান্ডব্যাঁপনা । 
পাড়ন_ শন তল্লসারে শিব বলে, এত দিন ছিলেম ভূলে, 
আবার তূই না ক মা চতর্দলে, সর্পরূপিণন ॥ 
ফুকার--যাঁদ তুই সাপিনী এই সাঁপনী মূলে না হোস্‌ তফাৎ; 
কার চরণে প্রাণপাত । মা গোঁ 
তবে আম বরৎ কামের চোখে, না চনে চেয়োছ তোকে, 
ও ত্‌ই মা হয়ে সন্তানের বকে, করলি কোন পরাণে দন্তাঘাত ॥ 


মালসী--কলির মাহাত্ম্য ভগ্গবতী ভূ'ইয়! 
[চিতান- ব্রক্ষময়ীর এই সত্য ন্রেতা দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কালি এত নিকৃষ্ট কিসে । 
পাড়ন-__ও সেই চদ্দ্র সূর্য দিবারান্র নক্ষত্রমণ্ডল, 
সেই গঙ্গার জল, সেই বৃক্ষের ফল, 
কাঁলর পাপ বেশ বাল হতাশে। 
ফুকার--ধন্য বৃদ্ধ রামকৃষ্ণ চৈতন্য, বিজয় বিবেকানন্দ বটে,_ 
এসব কাঁলতে সব ঘটে ; মা গো 
শঙ্কর আচার্ষের শিষ্য পদ্মপাদ-_ভান্তিবলে জলের উপর হাটে । 
জয়দেব পদ্মাবতীর প.ণ্য,_-প্রভু খায় যার পাতের অন্ন, 
মেহার সব্বনিন্দ ধন্য- জোড়া লাগায় প?ণার মাথা কেটে। 
[মল-_মাগো, দ্বাপরে এক ছেলে কেটে, দাতা হল কর্ণ; 
প্রভুর জন্য ইন্দ্রদন্যম্ন, আঠার ছেলে কাটে নালায়। 
মূখ--কালির বিজ্ঞান বিদুৎ বলে, আকাশেতে জাহাজ চলে,_”" 
বিদযতাগ্রর পাঙ্খা করে গায় ॥ 
ডাইনা-ন্রেতায় ইন্দ্রজতের যুদ্ধ, মেঘের আড়ে একার সাধ্য, 
এখন হাজার ব্যোমযান আকাশে ; 
টেমস: নদীর নিচে রেল চলতেছে, লগ্কাবন্ধন বেশী আর কিসে। 
ব্যাবিলনে শুন্যে উদ্যান রয়, আফ্রিকায় গাছে দগ্ধ হয় ; 
মরা মানুযে কথা কয়--স্পারট গুণে আমোরকায়। 
খোঁচ--বিনা তারে জগদীশ বোস, ছয় দিনের পথ টেলিগ্রাম চালায় ॥ 
ফুকার--বয়স সাতাশ বৎসর হরিনাথ দে'র, ষোল ভাষায় এম, এ, আঁধকার ; 
ব্যাস বাল্মিকা দব্বসার, মা মা গো 


২৪০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গত 


গৌতম বৃহস্পাঁত শক্রাচার্যের, 
সৎস্কৃতের আধক জানা কার । 
সন্দীপনাঁদর পাণ্ডিত্যে, তিন চার ইস্কুল স্বর্গে মতের্ট ; 
অন্য থাকুক এই ভারতে _টোল কলেজ স্কল হাজার হাজার ॥ 
মিল-আগে কৃষ্ঃর দেখা পেয়েও ছিল, শন্রুতা বিদ্বেষ; 
কিতে ভান্ত বিশ্বাস বেশ-- 
সাক্ষী আছে ঘট পট পূজায় ॥ 
অন্তরা-_মাগো সত্যয্‌গের কর্ীর্ত মান্দর দেখোছ কত । 
তার একাঁটও নয় চননের প্রাচ্র, আগ্রার তাজমহলের মত ॥ 
সাইপ্রাস দ্বীপের শপিতল মর্ত, পিরামিড মিশরের কণীর্ত ; 
খনার গণা মরার সতনত্ব ৷ 
মদন গান বাদ্যের স্কুলের মান্টার, 
সাত বছর বয়স 'বখ্যাত ॥ 
পরাঁচতান- মাগো কবুক্ষেত্রের মহাসমর, সৈন্য চাল্লশ লক্ষের কম ছিল । 
পাড়ন--এবার ইৎলশ্ড রুশয়া তক বেলাঁজয়াম জামনি, 
ইটালী আফ্রকা জাপান-_ 
দুই কোটির উধের্ব যুদ্ধে এল ॥ 
চিতান- এখন যম্ত্র যুগের মান বেড়েছে, 
মন্যূগ গেছে অধঃপাতে ৷ 
পাড়ন--দেখি অটোমোঁটক কলের ঢেশক, 
নিত্য ভ নধান; 
গিন্নীরা সব পেয়ে আসান-- 
রোডিওর গান শোনে কান পেতে ॥ 
ফুকার--এখন বিজ্ঞানের জয় আর্শি যন্ত্রে 
মাইন যন্নে বরুণ গোঁসাই, মাগো 
কামান বন্দুক বোমায় দিনদিন খেটে, 
আগ্ন দেবের কপালেতে ছাই 
শান আর নারদ এক খাটে, পবনদেবের এরোপ্লেন পিঠে, 
পৃথিবী কয় গেলেম চ'টে, বাবার বয়সে এমন যদদ্ধ দোখ নাই ॥ 
মিল-__-করে ভগবত এই নিবেদন ভারতবাসী সবের 
এবার জয় হবে ইতরাজ সম্রাটের, 
ব্রিটশের মান থাকূক বজায় ॥ 


২৪১ 
কাঁব-সঙ্গীত--১৪ 


কলির মালসী অজুনিচজ্জ দেবনাথ 


চিতান-_মা তোর কাঁলর খেলা, আজব লীলা বূঝতে সাধ্য কার । 
পাড়ন--এখন আছে কালির কালি হয় নাই বিকশিত, 
দেখ বিপরীত কাশ্ড চমৎকার ॥ 
ফুকার_ মাগো কাল রাজায় রাজ্য পেল, গেল ধর্মের রাজত্ব, 
এখন সত্যের নাই স্বত্ব; 
যারা সত্যবাদী 'জিতেন্দ্রিয় তাদের উপর ভীষণ দৌরাত্ম্য । 
বন্ধ হল ধর্মের গুদাম, পিতায় সাজে পযুন্রের গোলাম, 
ক্‌লোকে পায় হাজার সেলাম, গবুড়ের মাথায় ভূজঙ্গেব নত্য ॥ 
মিল-_গাছের মাথায় মাছের বাসা চিলের বাসা জলে, 
গন্ধ পেয়ে পাকা বেলে, ঠোকরাইয়া খায় পাতিকাকে । 
মূখ-কলি গো তোব কলির কাণ্ড, বলতে অবাক তুণ্ড, 
ভেকেব নত্য হাতির মস্তকে ॥ 
ডাইনা-এফ, এ, পাশ বি, এ, পাশ কাঁর, ছেলে দৌড়ায় জূড়ীর গাড়ী, 
দিন রাত্রি করে বাব্যানা : 
কিন্তু মায়ের মার্গে কাপড় জোটে না, রাঁড়কে খাওয়ায় সাহেবা খানা । 
বৌকে কবে পাটেশবরী, চাকবানী খাটে মা বুড়ী, 
দিনাট কাটায় বেন্ডীবাড়ী, ব্লাপ্ডির বোতল হাতেই থাকে । 
খাদ- ্রাক্গণেব ব্রহ্গত্ব হানি, বেদের বাণী চন্ডালের মুখে ॥ 
ফুকার-কারো পরামষ্ট বাঁড় এলে, মিন্টি বাক্যে বলে ইন্টের ঠাঁই, 
বড় কম্টে কাল কাটাই ; 
এবার যে কন্টে রেখেছে প্রভূ, কেমন করে বার্ষিক জোগাই। 
শালা শালী এলে বাঁড়, ভোজনের আয়োজন ভারা, 
জল খাওয়ায় খাস্তা কচ_বী, ইন্ট সেবায় দুধে মিষ্ট নাই ॥ 
অন্তরা--কলিতে পিতা পনন্রে, মাত্টার ছান্ে, মিন্রে মিত্রে নাই মা বর্গ। 
ডাকলে সমাদরে মায, চোখ পাকায়ে চায়, 
ভাষরি ডাকে পায় হাতে স্বর্গ ॥ 
কেহ পিতার স্কন্ধে চড়ে, বৌকে রাখে শিরে, 
মায়ের ঘাড়ে ধরে খঙ্গা ৷ 
কারো বাবার নামে পন্ড পায় না, 
শালার শ্রাদ্ধে করে বৃষোৎসর্গ ॥ 


পরচিতান - খেলে মহোৎসবের মহাপ্রসাদ, কূলীনের কূল নষ্ট পায়। 
পরপাড়ন--বাব্‌দের নাই আর আসল দিকে দ্টিপাত,_- 
খেয়ে বেশ্যার ভাত, জাতের মান বাড়ায় ॥ 


২৪২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


নিজ মান্যবরের মান্য দিতে, নতাঁশরে করতেম নমস্কার, 
এখন লোপ হয়েছে তার ; 
আমরা এ, বি, সি, ডি, 'রাঁডৎ করে, ভুলোছি সব সাধুব ব্যবহার । 
ভর্ত হয়ে হাই স্কুলে, মাতৃভাষা গেলেম ভুলে, 
মান্য ব্যান্ত কাছে এলে, হাত তুলে কই গুডমার্নং মিস্টার ॥ 


স্বরাজের মালসী হরিচরণ সরকার 


চিতান--শুন ভারতের দুঃখের কথা, ভারতমাতা ভারতে*বরণী । 
পাড়ন- দোঁখ দিনে দনে কর্মগণে ধর্মের পরাজয়, 
সর্বকার্ষে অধর্মের জয়, এ বিপর্যয় কেন শঙ্করী ॥ 
ফুকার--আমরা পরের ধর্মে, পরের কর্মে সাধ করে মজ্‌র সাজ ; 
1কল্তু স্বধর্মে নিধনৎ শ্রেয়ঃ, তাতে কেউ হয় না রাঁজ। হায় হায়-_ 
ধর্মস্থাপন কর্ম নিয়ে, বিবেকের বাঁধ এ'টে ীদয়ে, 
নাথুরামের গুলি খেয়ে, হায়রে ম'ল মহাত্মা গান্ধিজী ॥ 
মিল মোদের স্বরাজ পাওয়া, স্বাধীন হওয়া, বহ পণ্যের ফলে ; 
দেখি যোগাযোগ সব তলে তলে, মিথ্যা প্রবণনার সাথে । 
মুখ--জাগ গো ভারতেবরী, দিলি স্বার্থের মাথায় স্বরাজ্ছর, পাঁবন্ন ভারতে ॥ 
ডাইনা-_সোনার ভারত সোনার বঙ্গ, এখন বঙ্গের করল অঙ্গভঙ্গ, 
হিন্দ; মসলমানে ;_ তব: দলে দলে দলাদাঁল, কার কথা কে মানে । 
যারা হল দেশের নেতা, তাদের মধ্যে নাই একতা, 
ট্যাক্সধরা স্বাধ*তা, ফল পেলেম তাব হাতে হাতে । 
খাদ-_কেহ মরে স্বার্থ নিয়ে, কেহ মরে ভাতে ॥ 
ফুকার--মোদের স্বাধীন রাজ্যে স্বাধীন কার্ষে, বাঁঝ না আইনেব মার্জ, 
হায় হায় এমন বান্ধব আর কে আছে, জানাবে দঃখের আর্জ। 
যত.বাস্তুহারাব দুঃখ দেখে, মুখ্যকর্মে লক্ষা রেখে, 
প্রাণ দল কাশ্মীরে থেকে, ডান্তার শ্যামাপ্রসাদ মখাজ্ঁ ॥ 
অন্তরা-__হায়রে ভারতবাসা, ছাড়িয়ে দ্বেষাদ্বোষ ; মিশ।মিশি কর হে সবাই। 
হারায়ে জ্ঞাঁতগোন্র, হয়েছি পোষ্যপন্ত্র, মূল সাব্র স্বাধীন হওয়া চাই ॥ 
পোন্রক ধন হয়েছে নম্ট, ঝাড়জঙ্গলে কষ্ট পাই । 
সাহায্য পেয়োছ মস্ত, খাবার বন্দোবস্ত নাই ॥ 
দশ কাঠা পাঁচ কাঠা নিয়ে, ভাই বন্ধ ছেড়ে 'দয়ে, 
বিনা খুনে আন্দামানে যাই ) _ 
তবু মোদের স্বাধীন হওয়া চাই ॥ 


২৪৩ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


পরচিতান--ধর্মে দীক্ষিত বিখ্যাত ভারতবর্ষ, বিশ্ব মাঝে ছিল দশ্য রুপ । 
পরপাড়ন-_হয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব কারো মন্দ, কারো হয় ভাল, 
বাঙালী কাঙালী হল, দুর্দশা ঘাঁটল নানার্প ॥ 
ফুকার-_ মাগো দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন এ ধরার ভার হারতে, 
হলে যুগে যূগে ফূগাবতার, ধর্মস্থাপন কাঁরতে। 
বাঝ দ্‌স্টকে দেখিয়ে বলা, 'নাদ্রুতা রয়েছিস কালা, 
এবার বুঝি এসৌছলি, শুধ সাধ্‌ সংহাঁরতে ॥ 


মালসী মধুসূদন সরকার 
চিতান--স্বার্থময় এই সথসারে মা গো আশায় জগৎ বাঁধা । 
পাড়ন--জীবকে সংসার মেয়াদে সুখ সম্পদে, 
মায়ার ফাঁদে লাগালে ধাঁধা ॥ 
ফুকার--ভবে রাজার আশা রাজ্যশাসন 
ধনী লোকের আশা বেশী ধনে; দৌখ আশা ন্রিভুবনে। 
যে জন ভবে অর্থশন্য, তার থাকে না মান্যগণ্য, 
কেদে ফেরে অথে“র জন্য, দিবানাশ আত দ্টাখিত মনে ॥ 
মিল- সে যে অর্থলাভ বাণিজ্য আশে ভ্রমে দেশাঁবদেশে, 
এবার কি করে উন্নাত হবে, 'দিবানাশ তাহাই ভাবে। 
অন্তরা--কি দিয়ে কারবে পূজা দশভূজা গরীব হলে। 
করতে দুগরপিজা শ্যামাপুজা 
সব দেখি মা টাকার বলে। 
নাম ধর রাজরাজেশ্বরাঁ, রাজার পূজা খাও শঙ্করা, 
দেখি না নাম তোমার কাঙালেশ্বরী-_ 
কাঙাল কি তোর নয় গো ছেলে ॥ 
পরচিতান--সাধক তোমার কাঁরবেন পূজা, মাগো সাত ব্রন্গজ্ঞানে। 
পাড়ন_করে রেচক পুরক কমভতকাদি_ 
মা ষটচকে ষষ্ঠী আরাধনে ॥ 
ফ;কার--পরে সপ্তমীতে সুষুম্নাতে, যোগী খাঁষ করে যোগসাধন ; 
হিপদ্মে সিংহাসন । 
উঠায়ে সে হাঁদখাটে, ভান্তপনষ্প দেয় জ্ঞান ঘটে, 
মাত-কান্যাস ধরবেন এ'টে, মা তোমাকে করিতে অর্চন ॥ 
মিল--অনরাগের চন্ডী করিবে পঠন, হয়ে নিষ্ঠ মন, 
মা তোর গরীব ছেলে মধুসূদন, 
কি দিয়ে তোমায় পৃজিবে ॥ 


৪8 


পুজার মালসী রাজেজ্জনাথ সরকার 


চিতান--দৌঁখ বর্ণে বর্ণে স্বর্ণে পর্ণে মায়ের কত পূজা হয়। 
পাড়ন__আমরা ফলকামন সব পুজার, বূঝে পাই না কি কার, 
হোর অশদদ্ধ পূজা বিশ্বময় ॥ 
ফুকার- শন রন্ত ধাত; ভবে মাতা, শুক্র ধাত; ভবেৎ পিতা, শূন্য ধাতয প্রাণ ; 
তবে কার কাছের কোন ধাত্‌ দিয়ে মাটির মা নিমণি। 
মায়ের প্রাণ প্রাতত্ঠা করলেন 'যাঁন, মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি, 
আগে তার পূজা না দিয়ে জ্ঞানী, কেন মাটির পরে সটান টান ॥ 


মিল- কেন চন্ময়ীকে মুন্ময়শ সাজাব ঘুমের ঘোরে, 
এসব পুজা বুঝে করবো পরে, এই ভাবে আয় সবাই জাগ। 


মূখ--আমার ভগ্মী ভাই, তোরা আমার সাথে আয় না সবাই, 

মায়ের পূজায় লাগ ॥ 

ডাইনা- মা আমাদের জগৎ ভরে, আছে নারীর:পে ঘরে ঘরে, 
কেউ বাজারে হা'রয়ে স্বপথ ; 
করবো উদ্ধারতে আবাহন, বাধ্য করে বাবাগণ, 
এই মরমে কারন? শপথ ৷ 
বাজবে পূজায় খাষদের ঢাক, মায়ের চরণ প্রেমফুলে ঢাক, 
পুজার মহামল্ল মা বলা ডাক, মাকে কেউ বাঁলস না মাগী । 


খাদদ- ভয় নাই তোদের আম হব সকল দোষের ভাগ ॥ 


ফুকার-_যে মা অভাব শূন্য রাজ্যে থাকে, ষোড়শ উপচারে তাকে পুজে বিশ্বময়, 
মাতা লউক বা' ৮" লউক বাঁল, বলি প্রসাদ সমুদয় । 
যে মা মাঁলন গান্রে বসন দীর্ণ, অল্নাভাবে তন; শঈর্ণ” 
হায় হায় তার প:জা থাকতে অপূর্ণ, মা অপর্ণা ক পূজা লয় ॥ 


মিল- যাঁদ ক্ষুধায় কাতর ম:চ মেথর, আঁতাঁথ যায় ফিরে, 
তোদের সেই বাঁড় দেবে খায় কি রে, ভেবে দেখ ভাই পশুখাগাী ॥ 


অন্তরা--পূজা করা সোজা নয় ভাই বড়ই শন্ত। 
আগে দেবভুন্তৰা দেব যজেৎ, তা না হলে কিসের ভন্ত ॥ 
ব্যথা 'দয়ে ভ্রাতার মনে, তার এক কড়া কেড়ে এনে, 
পূজায় কিছ; দিস্‌নে কিনেঃ মাকে কাঁরতে 'বিরন্ত । 
কেহ নিজের রন্ত থাকতে যেন, মাকে দিস না পরের রন্তু ॥ 
ভন্ত ভন্তা ভগ্ন ভ্রাতা, মন কর্মে রাখ পাঁবন্রতা, 
দয়া ক্ষমা ন্যায়পরতা, নিয়ে আগে হোস যুস্ত । 
দিলে পূজার মতো একাটি পূজা, সেইদিন হবি সৎসার মস্ত ॥ 


২৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


পরচিতান-_-কেন পুজার মণ্ডপ ক্ষদদ্র করে, শুধন ভদ্রলোক বসাই। 

পরপাড়ন-_হবে আমাদের এই পৃজার ঘর, রসাল বিশাল চরাচর, 
আলো দিবাকর 'নিশাকর দুই ভাই ॥ 

ফুকার_ হবে এই পূজা মহানাশিতে, ঘোর তমো মোহ নাশিতে, পূজা হলে শেষ, 
দেখব প্রেমালোকে আলোকিত, আমাদের এই দেশ । 
হবে ব্রহ্ম সংঙ্গীত এই পূজার গান, গাইবে রাঁব কাঁবর প্রধান, 
ও তাই শুনবে হিন্দ; যবন খৃষ্টান, সবাই মণ্ডপে করে প্রবেশ ॥ 
মিল হবে নজরুল ইসলাম আন[কুল্য প্রাতদ্বন্বী তার, 

দীন রাজেন্এ কয় এই পুজার হার, সবার কাছে ভিক্ষা মাঁগ ॥ 


পুজার মালসী রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান--আঁম ক্ষ;দ্রাকারে মা তোমারে পূজা করে সেজোছি ক্ষদুদ্র। 
পাড়ন--পেলেম এই পূজার ফল বুঝতে, ও তাই তোমায় চাই পৃঁজিতে, 
মাগো সাজায়ে অসীম 'সমদদ্র ॥ 
ফুকার- মানস পূজা ভিন্ন অন্য মতে, এই প:জা পারে না হতে, 
ভান্তহীনের এই পূজায় আসান্ত, 
ওমা আদ্যাশাল্ত, আদতে দাও আমাকে এ শান্ত । 
তোমায় সকল রূপে সকল কাজে, ও পুজিব অনন্ত সাজে, 
দেখব অনন্ত বাঁধনের মাঝে, আমার অনন্তকাল মস্ত ॥ 
মিল--আমার এ সঙকম্প নয়কো অল্প, হয় না যেন ন্ট, 
মাগো, ইহাগচ্ছ ইহাতিষ্ঠ, স্বকৃপায় সম্তুজ্টা হয়ে । 
ম;খ--আমার পৃজায় মাগো, আমার কল্পনাতীত হয়ে জাগো, 
পণ্চ আকাশ ছেয়ে ॥ 
ডাইনা-মদ্ডপ-্ঘর মোর আকাশখানি, তাতে প্রকৃতির বায়ুর ব্জনী, 
সূর্য প্রদীপ চাঁদ ধপাঁতির ধৃপ, 
দেখব স্‌্যদোকে তিনটি চোখে, 
মা তোমার এই বিশ্বব্যাপী রপে। 
আসন শিবস্বরপ লও হাঁদপদ্, ভক্তি অর্থয অশ্রু; পাদ্য, 
দৈবী সম্পদ বিংশ পদ নৈবেদ্য-_ 
প্রসাদ করে দাও তুম নিয়ে । 
খাদ- মনটা কর্‌ক ঘন্টা-বাদ্য বীজাদ মিশায়ে ॥ 
' ফুকার- অসৎ িত্তবৃত্তি পশ্গ্ীল, তোমার দ্বারে দিব বলি, 
তর্পণ করব জ্ঞান-যজ্ঞ আগুনে ; 


২৪৬ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


মিলবে অনন্তাভিমূখে, স্‌খে সব তোমার চরণে । 
আমার আত্মার রাজ্যের প্রাতবাসী, ও সপ্তস্বর্গের দেবী আস, 
মাগো, দেখবে তোমার রুপরাশি, সবে আনমেষ নয়নে ॥ 
মিল-_ তোমার কৃপা বিনে কোনাঁদনে কেউ তোমারে পায় না ; 
পূজা তাঁম না করালে হয় না, করাও পুজা শন্ত দিয়ে ॥ 
অন্তরা--অনভ্তরাপনী তারা মহত্ব্রন্গ প্রসাবনী | 
বৈক্‌ণ্ঠে সবিঙ্গলা রক্গলোকে চ ব্রহ্মাণী । 
নম্বরত্বের পবপারে, অনন্ত :জীবনাগাবে, 
সবকারে একাধাবে, দেখা দাও ব*বরূপিনী ॥ 
পরাঁচিতান-শ্যাঁন, দশ্যমান এই বি*ব হতে মাগো, আতি ভীম্ম তোমার ধ্যান। 
পরপাড়ন- ভেবে মচ্ছিলা দার; আদ নরকে নিরবধি, 
আগের সেই পাপে, আমি এই অজ্ঞান ॥ 
ফুকার-_-পূজার যাবতীয় শব্দবাদ্য, প্রাণী-ম.খে প্রণবাদ্য, 
যোগার মুখে সুবাদ্য বম্‌ বম 
বাজবে অনাহতে সুসঙ্গীতে, উত্তমের উত্তম । 
পূজার উৎসাহে উৎসাহী ধরা, ও হের হর-মনোহরা, 
মান তুমি না জাগিলে তারা, হবে বাহ্য পূজা ধমাধম ॥ 
মিল-_ তোমায় পূজার পন বিসর্জন দিব, প্রেম সাগরের জলে, 
আম জয় কালন জয় কালী বলে, সে জলে রব ড্যাবয়ে ॥ 


শক্তিপুজার মালসী নকুলেশ্বর সরকার 

চিতান_-ভুলে আদ্যাশন্তির ম।হমা যে, ভন্ত সেজে মহীমাঝে, 

মোহে মজে কপট শান্ত হই। 
পাড়ন--রেখে মন্ডপে দশভূজা, করে ভণ্ডামি পূজা, 

পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে লই ॥ 
ফ্‌কার--আমরা মাটি দিয়ে 'মা'-টি গড়াই, মাটির ভূষণ অঙ্গে পরাই, 

[সংহে চড়াই দশভূজা মাকে ; 

আরো সর্প ময়ূর বিড়াল ই'দ,র, গড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে। 

যত লক্ষী ষষ্ঠী সরস্বতী, কার্তিক গণেশ বলদ হাতি, 

যখন প্রভাত হয় এই পৃজাব রাতি, তখন এই মা কোথায় থাকে ॥ 
িল--দোঁখ পজান্তে হয় অম্বূতে লয় কন্তকার দূহিতা,- 

ভোরে বরূণের আঁশ্রতা, ছাগে ভক্ষে কলেবর । 
মূখ ভুলে যাও এ মাটির পূজো, খাট প্রাণে ভন্ত সাজা, 

য্যান্ত তর্কের সিদ্ধান্ত সন্দর ॥ 


২৪৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাবি-সঙ্গীত 


ডাইনা-- দশ ?দিক দামত করা, ও সে দিকৃবসনা 1দগম্বরা, 
সেই প্রতীকে সাজাও দশভূজা ; 
তোমার দেহ করে কাশীক্ষেন্র, একে মহাশান্তর চি, 
আরোপে সেই রুপের কর পুজা । 
মন-মাণকার্ণকার ঘাটে, বসায়ে বাসনার মণে, 
নিত্য শহদ্ধ হাঁদপাঠে, পূজা কর বিশ্বন্তর। 
খা__বৈরাগ্য হবে প্‌রোহত, বিবেক তন্ব্রধর ৷ 
ফুকার--সাজাও ভূত ভাঁবষ্যৎ বর্তমানা, ন্রিকালজ্ঞা 'ব্রিনয়না, 
সাঁন্টাস্থাতি প্রলয় স্বরুপিণী ; 
করতে দুষ্ট দমন, শিষ্টপালন দশাস্ব্রধারণী । 
আগে সান্ক বলের সিংহ গড়, অনসূর বলের অস্,র মার, 
শেষে সত্ত্ব গ্‌ণে কীর্তন কর, মায়ের মত্য-আগমনী ॥ 
মিল- তোমার ললাট "চত্রে ত্র কর ভ্রিগচণে আঁঙ্কত, 
আদ্যাশান্তির গভণজাত, রক্গা বিষণ হার-হর ॥ 
অন্তরা- কীর্তি পরাক্রম কার্তকেয় নাম, শান্তের 'সাদ্ধকাম দেব গণপাঁতি। 
সম্পদ আর বিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, কেশবের আরাধ্যা, লক্ষমী সরস্বতী ॥ 
কাম কামনা পশ; আত বলবান, অনুরাগের খড়েগ কর বাঁলদান, 
সৌভাগ্য বৃষভে বাজায়ে বিষাণ, আসবেন জ্ঞান-বেশে পশ;পাঁত ॥ 
পরাঁচতান__দৌঁখ বিশ্ব যার হীঙ্গতে নাচে, তারে গড়াও মাঁটর ছাঁচে, 
মাটির কাছে কাম মোক্ষ চাও । 
পরপাড়ন- তোমরা মাটির মায়ের পৃজনে পাঠা কিনে ওজনে, 
প্রসাদ ভোজনে প্রচূর অংশ পাও ॥ 
ফুকার-_ত্যজে ব্রহ্ম স্বভাব ভাবোত্তম, বাহ্য পঃজা ধমাধম, 
মাঁটর কাছে নৈবেদ্যাঁদর বোঝা ; 
তোমরা নিজেরা দাও, নিজেরা খাও, পুতুলের মূখ বোঁজা । 
খাঁটি মহামায়ার পূজা করতে, হবে না প্রাতিমা গড়তে, 
শুভ মহানিশায় মহাতর্তে, কর মহাশান্তর পুজা | 
মিল-অধম নকূল বলে দূরে ফেলে মায়ের মূন্ময়ী মূ” 
চৎস্বরপোর 'চন্ময় মুর্তি, চিত্তে চিন্ত নিরন্তর ॥ 


সমাজ মালসী নকুলেশ্বর সরকার 
' চিতান-_মা তোর সত্য ন্রেতা দ্বাপরান্তে, ঘোর কলির ঘোর কাল কৃতান্তেঃ 
গ্রাসিল এই সোনার বঙ্গদেশ। 


২৪৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাবি-সঙ্গীত 


পাড়ন- আমরা সমাজ শৃজ্খলে আটা, জাতি কৌলনন্যের ঘটা, 
'. শৃহন্দ; ধর্মটা ছধতমার্গ বিশেষ ॥ 
ফুকার- আমরা হীন দোষের 'হিন্দ্‌ বলে, বেদের বলে গৌরব করে থাক, 
মোদের অন্ধ জ্ঞান-আঁখ ; মা মাগো- 
আমরা বেদ 'দয়ে ব্রাহ্মণের হাতে - 
চোখ থাকিতে অন্ধের মতন থাকি । 
জান না সে বেদের তন্তু, জান না 'হন্দূর মাহা, 
খাঁচায় ভরা প্রভুভন্ত, আমরা যেমন ব্যাধের তোতা পাঁখ & 
মিল--আমরা মল্লাবহঈীন তল্লাবহশীন বেদ অনাঁধকারটী -_ 
বর্ণবপ্র শহদ্ধাচারী, তাদের মুখে বেদ উচ্চারণ । 
মূখ-_- তন্ত্র মল্ল সাম গানে, নিত্য বেদের অধ্যয়নে-_- 
হিন্দুগণের বর্ণগনর? ব্রাহ্মণ ॥ 
ডাইনা--বর্তমান কালের প্রতাপে, এখন ম্লেচ্ছেও অজপা জপে, 
বেদোচ্চারণ ক্ষুদ্র শ্রে মুখে 3 
যত [হিন্দু জাতির জাতীয়তা, বামন জাতির সূতার পৈতা, 
ন্যায়ের দন্ডে ঠেকেছে বিপাকে । 
চাতুব“. ময়ৎসজ্ট, বেদের ভাষ্য গনতায় রাষ্ট্র, 
গুণকর্মে দেখাও উৎকৃষ্ট, কেবা বামন কেবা ষবন । 
খাদ--বন্মতত্ত ন জানাতি, বামন জাত কে করে বরণ ॥ 


ফুকার_ আমরা বেদের দোহাই 'দয়ে সবাই, অন্ধ 'হন্দু দেখাই 'হিন্দুয়ানি, 
আমরা বেদের কি মনি ; মা মাগো 
আমরা চান না চিনির আস্বাদন, 
চিনির বলদ 'চানর বস্তা টান ॥ 
বেশ্যাপনত্র সেই বাঁশস্ট, দেখালেন বেদের বৌঁশষ্ট্, 
মৎস্যগন্ধার গভ-সংঘ্ট, বেদের কতা হলেন সেই ব্যাসম্দীন ॥ 
মিল-_এখন ব্রাহ্মণের বন্ষত্ব গেল-_-নব্য শিক্ষার ফলে, 
ভাষা শনন্য মন্ত্র বলে চলবে না যজমানি ঘাজন ॥ 
অন্তরা--অনার্ধ আজ আর্য হল, উঠল সাড়া রাজ্য জোডা-- 
আর্য ধর্ম উঠল জেগে, উন্নত অনার্য যারা । 
কেউ যাঁদ ভাই ছোট থাক, কমোন্নাীত ভুল নাকো, 
কম” করে ধর্ম রাখ_ ভুলে যাও ভাই জাতির ধারা__ 
জাতি হয় না কর্ম ছাড়া & 
শচস্পর্শ বিষম বিষে, ঘিরেছে এই বঙ্গদেশে, 


৯৪৯ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


[বিষের বনাশ করাঁব িসে--শিখ মন্ত্র বিষের ঝাড়া, 
ছধতমার্গ পারহার করা ॥ 
পরাঁচতান--আমরা এলেম যারা মানুষ সাজে, মিশব মানুষের সমাজে , 
তার মাঝে কেন এত আনয়ম। 
পাড়ন-_-বন্য পশুর সমাজ নয় মন্দ, তাদের নাই জাতর দ্বন্দ, 
মানুষ জ্ঞানান্ধ পশূরও অধম ॥ 
ফুকার--হিন্দুর জাতিবদ্ধ ঘরের চালে, হ*কার জলে জাত রয়েছে ভরা, 
এই তো সমাজের ধার ; মা মাগো- 
যত শাঁচস্পর্শ নদীর জলে, দাঁধর জলে যায় না জাতি মারা । 
ক্‌কূর বিড়াল কোলে তোলে, স্নান করতে হয় মানূষ ছণলে, 
এ সমাজকে সমাজ বলে, নররুপনী বড় পশ্‌ যারা ॥ 
ফুকার-হিন্দুর আর্ধগ্‌র্‌ ভট্্চার্যরা, আর্য ধর্ম দিল রসাতলে, 
তাসার সূতা দেয় গলে ; মা মাগো-_- 
তাদের পুজার ফুল চণ্ডালে ছলে, দোয ঘোচে না গঙ্গাজলে ধূলে। 
বিল্বপন্র গাছে কাঁটা, চাকর বিনা তুলবে কেটা, 
রামধনা সেই চশ্ডাল বেটা, বেলপাতা আর পদ্ম তুলবার কালে ॥ 


বিপ্লবী মালসী নকুলেশ্বর সরকার 


চিতান- গেল বঙ্গ ভঙ্গের প্রথম দশ্য, স্বার্থপরের যে উদ্দেশ্য, 
হয়েছে সে রহস্য প্রচার । 
পাড়ন-_দেশের কাঙ্গাল বাঙালী যত জ;টে এসো সব_- 
বাঙালনীর সেই লগত গৌরব, সপ্ত সিংহ জাগাতে আবার ॥ 
ফ্‌কার-প্রথম স্বরাজ নিতে নিশান হাতে, যে বাঙালা হয়ে অগ্রণণ, 
তেজে কাঁপায় মৌদননী-_ হায় হায় গো-বলে বন্দেমাতরম: ধ্বান। 
নষ্ট করতে 'ব্রাটশ শাসন, সত্যাগ্রহ আর অনশন, 
চট্টগ্রাম অস্াগার লণ্ঠন, সে বাঙালীর অমর কাহিনী ॥ 
মিল--এখন বাঙালীর সে শোর্য-বীর্য লুপ্ত হল কিসে-: 
সবে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্র বেশে, নিব্ণি আগ্ন আবার জ্বাল। 
মূখ -বাস্তুহারা হলেম বলে, কাজ কি ভেসে নয়ন জলে, 
কর্মের বলে জবালাও ধর্মের আলো ॥ 
ডাইনা-_বাস্তুহারা করল যারা, € তাদের ) গদী বজায় রাখতে তারা, 
আসন্ন এই ইলেকশানের ভোটে ; 
নৃতন ভোটার তালিকা কাঁরতে, উদ্বাস্তুর নাম চায় না দিতে, 
আইন সাঁচবের পাকা বদদ্ধি বটে । 


৫০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


কাজ কি ওসব ভিক্ষা চেয়ে, দাঁড়াও ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে, 
বানরের মূখ ভেহাঁচির চেয়ে, রাবণ মারে সেও ভাল । 
খাদ-ফাঁসী কান্ঠে ক্ষুদিরাম সে আদরশ" দেখাল ॥ 
ফুকার--আছি বাস্তুহারা হিন্দ; যারা হবে আবার বাস্ত্‌ গড়াতে, 
মোদের হবে দাঁড়াতে- হায় হায় গো--পথের কাঁটা হবে সরাতে । 
কোদাল ধর কাট মাটি, জঙ্গল কেটে বাঁধ বাটা, 
সঙ্গে রেখ বাঁশের লাি, বনের ফেউ আর মাঁহষ তাড়াতে ॥ 
ফুকার-_যত জমিদারের পাঁতিত জাঁম, ছিল জঙ্গল আর অনাবাদ+, 
মোরা সেজে আবাদী-হায় হায় গো--জঙ্গল কেটে আশায় ঘর বাঁধ । 
মোদের বুকের রন্তের দ্বারা, হয়েছে কলোনী গড়া, 
তূলে দিতে আসবে যারা, তাদেরে দাও জ্যান্ত সমাধি ॥ 
মিল-_-যত অতঁতকালের পাঁতিত জাম আবাদ করলেম যারা,_ 
ন্যায্য পাঁরশ্রামক চাইতে তারা, জাঁমদারের কাছে চলো ॥ 
অন্তরা- এবার কাঠন হস্তে করতে হবে দ;নশাত দমন । 
যত মজ্‌তদার আর চোরা কারবার, দেশের কাল শমন ॥ 
হায় গো, দেশে যত মজতদারে, দেশের মাল সব মজূত ক'রে, 
বেচতেছে তাই চোরা দরে, দরিদ্র মরণ | 
হায় গো, স্বাধীন দেশের আঁবচারে, র্াট চাইলে লাঠি মারে, 
দাঁরদ্য জানাব কারে, কে আছে এমন । 
সবে ভিক্ষা ছেড়ে শিক্ষা কর সভাষ আন্দোলন ॥ 
পরাঁচতান--যখন জওহর বস? স্বাধীন তন্তে, বাঙালীদের তপ্ত রস্তে, 
সন্ত হল কংগ্রেসপী আসন। 
পাড়ন হল যে বাঙালীর তপ্ত রন্তে আভাঁষন্ত দেশ, 
ওই সেই বাঙালীর কাঙ্গালীর বেশ, 
কোন পাপে এই অশেষ 'নতিন ॥ 
ফুকার- শ্যনি বিষস্য বিষমৌষাঁধ-__নেতাজা সেই স্ভাষের শক্ষাঃ 
ছেড়ে করূণা ভিক্ষা- হায় হায় গো -আঁগ্ন মন্তে সবে লও দীক্ষা । 
হয়েছে ছিল যা হবার, পেয়োছি ছিল যা পাবার, 
বাঙালীর সম্মখে আবার, এলো ভীষণ আগ্মপরাক্ষা ॥ 


সাম্যবাদ মালসী নকুলেশ্বর সর কার 
টিপার ভা টে মলে হিন্দ; মুসলমান, 
রাষ্ট্র করো শ্রেত্ঠ স্বর্গধাম। 


৮৫৫৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পাড়ন-_-জানি আদম জন্মায় আদমী সব, মন; জন্মালেন মানব, 
একই বিভব, এক বম্তর দুই নাম ॥ 

ফুকার- যাঁদ আদম করেন আদমী পয়দা, মনূর সৃন্টি মন_ষ্য পনুতর, 

মূলে এক বৃক্ষের পন্র_হায় হায় গো- জল পান এক নাম বিভেদ মাত্র ; 

আঁভন্ন নারণ স্বরৃপা, যেই হাওয়া সেই শতরমপা, 

নামাজ রোজা ধ্যান অজপা, একই শ্রম্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য ॥ 

মিল-_-একই উপাদানে যাঁদ হিন্দ; মোসলেম গড়ে, 

তবে সাম্প্রদাঁয়ক দ্বন্দ করে, কেউ করো না দেশের ক্ষাতি। 
মুখ-_সাম্প্রদায়কতা ভূলে, সব জাত একন্রে মিলে, করো দেশোন্নাত ॥ 
ডাইনা-কামার কূমোর মালো ছতার, যত হাঁড় ডোম ভূ'ইমালাী চামার, 

ধোপা নাপিত যবন জোলা তাঁত, 

আমরা সবাই ভারতমাতার ছেলে, বর্ণ বৈষম্যতা ভূলে, 


সবে মিলে গাও মলনের গত, 
কোন জাতি করলে ত্যজ্য, রাষ্ট্রের অভাব আনবার্, 
রক্ষা করতে হলে রাজ্য, কার্ষে লাগে ছন্রিশ জাত। 

খাদ-_-বিশ্বপ্রেমে সবাই মজ, খোঁজ পরপ্রীতি ॥ 

ফ্‌কার- মোদের রাষ্ট্র ধর্ম 1নরপেক্ষ, সবার লক্ষ্য হবে এক সমান, 
আমরা এক জাতি এক প্রাণ হায় হায় গো--- 
হন্দ; মোসলেম বৌদ্ধ জৈন খন্টান। 

বর্ণএবদ্ধেষ দূরে ফেলে, ভাই-এ ধর ভাই-এর গলে, 
জাতীয় পতাকা তলে, সবে মিলে করব আত্মদান ॥ 

[মল -হিৎসা বিদ্বেষ না হলে শেষ, দেশ হয় না উন্নত, 


আফ্রিকার জঙ্গলের মতো, কেউ হইও না ভ্রাতৃ্ঘাতন ॥ 
অন্তরা--ভাইরে, সের 'হন্দসস্থান, সের পাঁকস্তান 

মহাপ্রস্হানের আর বাধা নাই। 

মোরা কেউ যাব *মশানে, কেউ বা গোরস্থানে। 
শেষের দনে একই হ্থানে ঠাঁই ॥ 

আল্লা হার নিয়ে মস্ত লাঠালাঠ, 

ভাই-এ হয়ে শন ভাই-এর মাথা কাট, 

হিন্দুর দেহে যে সব জল বায়ু মাটি, 
মূসালমের আব আতস খাগ আর বাই। 

হন্দূর বেদে বলে সোহহৎ ব্রহ্মবাদ, 

কোরাণ বলে কোল হু আল্লা হ্‌ আহাদ, 


৫২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


অজ নিত্যব্রক্ম আল্লা হ সামাদ, 
বেদ কোরাণে আঁভন্ন দেখ ভাই ॥ 
পরাচতান-_-যত হিন্দ; মোসলেন এঁক্য হলে, দেশের দুঃখ যাবে চলে, 
সবে মিলে করো সেই চেষ্টা । 
পাড়ন- আমরা মিলে আর্ষে অনার্ষে” জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকার্ষে, 
করব রাজ্যে শান্তর প্রতিজ্ঞা ॥ 
ফুকার- ছাড় ধর্ম নিয়ে দলাদলি, কোরাণে কয় আল্লা হয় আদম, 
বেদে ব্রহ্ম হয় অসীম _হায় হায় গো--পরাণে সে জড় মাছ কাছিম। 
বেদ পুরাণে নাইকো আমল, যেই হরি সেই ছোবহানা জিল, 
আল হামদো 'িল্লাহে রাব্বিল, 'হিন্দ;র রাম আর মন্সালমের রহিম ॥ 
মিল-_কবি নকূল বলে ভুলে গিয়ে জাতি বৈষম্যতা,__- 
জাগাও মিলন মন্ত্রে ভারতমাতা, প্রভাত হবে দুঃখের রাত ॥ 


বাংলাদেশ যুদ্ধের মালসা নক্,লেশ্বর সরকার 


চিতান--ছিল পাকিস্তানের প্রবল চেষ্টা, উপানিবেশ বাখ্লাদেশটা, 
কায়েম করবেন ইয়াহিয়া খান । 
পাড়ন--"তারা দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে, বাথলাদেশটা শোষণ করে, 
এবার মীজবরের করে, কাটা গেল কান ॥ 
ফুকার-__বাথলায় ইলেকসনের হূকূম দিয়া, ভেবোছলেন ইয়াহিয়া, 
দেশবাসী মোর পন্ফে জোট, ভরে উঠবে সোনার কোট | হায় গোঁ 
কিন্ত; ভোট গণনায় দেখল যখন, ভেঙ্গেছে তার নেশার স্বপন, 
শতকরা নিরানব্বই জন, দিল মঁজবরের পক্ষে ভোট ॥ 
মিল-_হবে বাঙালী সংখ্যাগাঁরত্ঠ ইলেকসনের ফলে, 
থাকবে অবাঙালী করতলে, এই কি কভু হতে পারে । 
মখ-_ ক্ষিপ্ত হয়ে ইয়া হয়া, ভুট্রো বোনাইর য্যান্ত নিয়া, 
হক্‌ম দিয়া, নিবচিন বাতিল করে ॥ 
ডাইনা-_ইলেকসন বাতিল করিতে, হঠাৎ পণচশে মার্চ মধ্য রাতে, 
টিক্কা খানের হাতে ভার সপল ; 
তামাম পাঁচ ডিভিশন সৈন্য নিয়া, কামান বোমা বদ্দ;ক দিয়া, 
বাঙালী সব ধংস করে ফেল । 
ধৰৎস যজ্ঞের মল্্ দিয়া, আঁধার রাতে ইয়াহয়া, 
ভুট্টো বোনাই সঙ্গে নিয়া, ইসলামাবাদ পাড় ধরে। 
খাদ_ কৌশল করে মু'জিবরে নিয়ে গেল ধরে ॥ 


৫৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গনীত 


ফুকার তখন 'টক্কা খানের অত্যাচারে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে, 
পোড়ে কত বাঁড়ঘর, শেষে কয়েক দনের পর | হায় গো 
লার মানত ফৌজের কান্ড দেইখ্যা, ভয় পেয়ে পালাল টক্কা, 
ডেকে কয় ঠেডা মালিক্যা,,এসে ভূবা নৌকার বৈঠা ধর ॥ 


মিল- ঠেডা মালিকের সে মালিকানা ফ;রায়ে এসেছে,_ 
যত আজরাইল ঘোরে পাছে পাছে, কখন জানি ঘাড়ে পড়ে । 


অন্তরা--রাখলো গারদ ঘরে মীজবরে 1ববনা নযাটতে । 
এমন দেশদরদী মিলে কি এক গুটি কোটিতে ॥ 
হায় গো, বিনা দোষে মীজবরে, ওরা যাঁদ হত্যা করে, 
বাথলাদেশটা উঠবে গড়ে, সৈন্য ঘাঁটিতে । 
তেমন লক্ষ মূঁজব জন্মেছে আজ বাখলার মাটিতে ॥ 
হায় গো, চোর গুণ্ডা ডাকাত যা ছিল, রাজাকারে নাম লেখাল, 

তাদের উপর হ?কূম হল, বালা লমটিতে । 

তাদের চড়তে হবে স্বাধীন বাখলার শূলের খখাটতে ॥ 


পরাঁচতান--শ্যান হয়ে ভারতের বিরদদ্ধ, পাকিস্তান করবে যদুদ্ধ, 
যথাসাধ্য করে মরণ পণ । 
পাড়ন'--দেশের জনমত বিভ্রান্ত করতে, ব্যাঙ যেতে চায় সাপের গে, 
ানজের বাণে নিজে মরতে, করে আয়োজন ॥ 


একার -বারা বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতরে, বাখ্লাদেশটা নিতে কেড়ে, 
কত আভযান চালায়, তাতে নয় মাস কেটে যায় । হায় গো 
যাদের ম্ীন্তফেঁজ আর গোৌঁরলারা, মারের চোটে করল সারা, 
ভারতের 'বরুদ্ধে তারা, ক্ষৌরী কামান ধরতে চায় & 


ফুকার- যাদের বাখলার ?কলে ভাঙল দাঁড়া, ভারতের 'বরহদ্ধে তারা, 
যুদ্ধ করার সাধ করে, লোকে বেহায়া কয় কারে । হায় গো 
যাঁদ পাকিস্তান আজ ভাঙ্গা মাজায়, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজায়, 
উইপোকার যে পাখা গজায়, কেবল পড়ে মরবার তরে ॥ 


ফুকার--এই যে পাঁকস্তানের অপকনীর্ত", নব্বই লক্ষ শরনাথ 
এই ভারতের আঁশ্রত, তাদের সদন সমাগত । হায় গো-_ 
আবার স্বাধীন বাখলার স্বাধীন প্রাণে, চলে যাবেন স্বসসম্মানে, 
স্বাধীন বাখলার জয়গানে, হবে বিশ্ব মুখরিত ॥ 


মিল-_-কবি নকল বলে কালে কালে দেখতে পাবেন সবে, 
বাখলার এই পাকিস্তান ঢুকে যাবে, জিন্না সাহেবে কবরে ॥ 


২৫৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 
দুঃখ দুর্দশার মালসী (খাশ্ডত) . অন্পদা সরকার 


চিতান- দেশের কি দূর্গাঁত হৈমবতণ ঘটায়ে দিল । 


ফুকার- ভেঙ্গে যোগে*বরীর যোগ, মহাপগ্রলয় যোগ 
লাগল এসে শেষে ; 
বৃদ্ধ য্‌বা ছাওয়াল, সাধ ফকির আওয়াল, 
ধনশ মানী জ্ঞানী কাঙাল 1ক বাঙাল, 
ঠেকেছে এই দেশে । 
জীবের জীবনের প্রাধান্য অন্ন হল শূন্য 
চাষার ক্ষেতের ধান্য 'ছন্ন জলে ভাসে ॥ 


ফুকার--মাগো আমিন এসে দেশে দেশে; 
পাটের জাম মাপ দিয়ে গেল । 
জাম তিন ভাগের এক ভাগের বেশী 
চাষ করতে পারবে না, 
করলে পণ্টাশ টাকা জরিমানা, 
আইনের মতে মত দিয়ে গেল ॥ 


ফ্‌কার--মাগো জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় আসলে পরে, 
1নরা'মশ পাকের ঘরে, 
পাটপাতার হতো আমদানি ; 
যত বিধবা রমণী-_মা গো। 
দিয়ে নারকেল বা মরিচ .পোড়া, 
পাতা ভাজা পাতার বড়া, 
জলে ডুবে হল সারা 
এবার পাটপাতার হল না শুকৃতাঁন ॥ 
অন্তরা-মা তোর আশ্রত লোক নিরাশ্রত_ 
জীবন্মত উপায় কি কাঁব। 
যেমন বৃক্ষ ভেঙ্গে লতার কম্ট-_- 
মাটিতে যায় গড়াগাঁড় ॥ 
গরীব লোকের ক দুর্দশা, 
নাই ধান চাউল টাকা পয়সা, 
বস্তার চালের দাম চড়া ভার । 
দেখে অন্নের অভাব দ:ীভ“ক্ষের ভাব__ 
নাইউর বন্ধ বাপের বাঁড় ॥ 


৫৫৫41 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


মিল- দীন অন্রদা কয় আমার দিন দুঃখে গেল কেটে, 
চরম পরম তন্তু রইলেন ভুলে -- 
| মলেম ভূতের বেগার খেটে ॥ 


মিলন গীতি মালসী নারায়ণচক্্র বাল। 


িতান--যত শাস্ত্র পাড় তর্ক কার তব্‌ যায় না মনের ভুল । 
পাড়ন- এসব ভেদ বিচারে পথ ভুলে, পরমার্থ পদ ভুলে, 
আছ অকুলে, পাইনে কোন কুল ॥ 
ফুকার_ শান এক বহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, ভেদজ্ঞানে অনন্ত শাস্তি, 
পদ্রাণ কি কোরাণ ) 
আবার মন্দিরে মসাঁজদে গীজয়ি একই সূরে গান। 
তব, কেহ বলে ইন্ট কৃম্ট, কেউ বলে সার ফাঁশুখজ্ট, 
কিন্ত; বিচারে নয় কেউ নিকৃষ্ট, এসব ম:লে গেলে এক সমান ॥ 
মিল- যত সক্ষয়দ্শশ ব্রহ্মজ্ঞানী তারাই মর্ম জানে, 
এসব ভেদ বিচার আর আঁভমানে, সব সমাজের অবনাত । 
মূখ- ছেড়ে 'বাভন্নতা, আর কি ভাই ভাইয়ে হবে একতা, 
জাগবে সকল জাত ॥ 
ডাইনা--সকলই এক পিতার সন্তান, এই যে হিন্দ; মুসলমান খ্টীয়ান, 
এ তান কবে হবে) 
ছেড়ে দলাদাঁল গলাগাঁল করব সমভাবে । 
সব জাত একত্রে মিলে, একই সরে একই তালে, 
কবে আল্লা হার যিশ্‌ বলে, গাইব মধুর মিলন গাঁতি। 
খাদ-ভেদ বিচারে হয় না কভু সামাঁজক উল্লাত । 
ফুকার--শ্যীন বাইবেল িৎবা কোরাণ বেদে, একই কথা ভাষা ভেদে, 
করে লয় স্বীকার ; 
তবে বেদ কোরাণ কি বাইবেল বড় কে করে বিচার। 
এই যে উপাসনা পুজা নামাজ, রমচ ভেদে করে সমাজ, 
যাঁদ মূলের বেলায় একজনার কাজ, তবে কেন এত ভেদ বিচার ॥ 
অন্তরা_ সকলই এক পিতার পনর, শুদ্র ভদ্র ক্ষাদ্র মূচি মেথর। 
বৃথা জাতীয়তা ভ্রান্ত প্রথা, পরমাঁপতা পরমেশ্বর ॥ 
সব জাত এক জ্যোতির স্যাম্ট, সবার প্রাত সমান দজ্ট, 
সুধারে করুণা বৃণ্টি সকলের উপর | 
এসব অন্ধ জীবে কিসে পাবে, প্রেমময়ের প্রেমের আকর ॥ 


্ঠেড 


পুর বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


পরচতোন- আবার কেউ মরে সমাজের ডরে, কথা বলতে করে ভয়। 
পরপাড়ন- যত অজ্ঞানী অন্ধ ভণ্ড, সমাজের মেরন্দল্ড, 
যেন প্রকান্ড ষল্ড সমুদয় ॥ 
ফ.কার__এসব নরাকারে পশু যত, সমাজে দৌরাত্ম্য কত, করে নিাশাঁদন, 
তব; বেদজ্ঞানে তার বাক্য মানে, যত অবার্চীন। 
যেদিন জাগবে পূর্বস্মৃতি, উঠবে ফ;টে বন্ষের জ্যোতি, 
সৌঁদন দেখতে পাবে সকল জাতি, কে কূলীন কে অক্‌লীন ॥ 


রকেটের মালসী কালিচরণ দাস 


চিতান-__ মাগো স্মৃতি শ্রুতি বেদ পুরাণে, দর্পণে কেউ দেখতে চায় না মুখ । 
পাড়ন- এখন সবাই কয় সায়েন্সের যুগ, বুঝুক বা কেউ না বঝ[ুক, 
পেয়ে নূতন হ্‌জ;গ, তাইতে বাড়ে সুখ ॥ 
ফুকার- ছিল আদম ষুগে আর্য খাঁষ, চিত্ত সংযমেতে বাঁস, 
প্রাণে বেধে "বিজ্ঞানের বাঁধন; 
থেকে উপবাসী 'দবানাশ সেই তথ্যের সাধন । 
মাগো মসি দিয়ে লিখলেন তারা, আমাদের ধন আমরা হারা, 
পাশচাত্তের বজ্ঞানাবদ যারা, তারাই করছে তারই উদ্বোধন ॥ 
মল এই সব দেখে শুনে ভাঁব মনে কোন পথ লয়ে হাট; 
ইহার কোনটা নকল কোনটা খাঁটি, কার কাছে গিয়ে শাঁনব। 
মুখ-_বলে দে মা তারা, আমার চক্ষে ঝরে দুঃখের ধারা, কি দিয়ে মাছ ॥ 
ডাইনা- রামায়ণ মহাকাধে আছে শান্তশেল ; 
রাবণের মন্পতঃ বাঁধা ছিল স্কেল। 
রাম যখনে স্তুতি কবে, আয়রে শেল মোর বক্ষোপরে, 
শেল সৌঁদক না লক্ষ্য করে, বলে লক্ষমণের বক্ষে পাঁড়ব। 
খাদ-_ব্যথার ব্যথীত পাই না খঠজে মা, ব্যথার কথা কব ॥ 
ফুরার-জামনিণ হইল মানী, আর্ধখাঁষর ধনে ধন, 
করলেন তাঁন এটমের প্রচার ; 
আবার তারের দোষে গেল তাদের নিজ আঁধকার। 
আমোৌরকান টাকার বলে, নিয়েছে তা সকোঁশলে, 
জাপানে পরাক্ষা নিলে, করল লক্ষ লক্ষ জীব সংহার ॥ 
মিল_ এসব মারণাস্ত্র মরণ কারণ বারণের নাই কেউ, 
উঠল 'বি*ব ভরে প্লাবনের ঢেউ, হবে তায় মহা বিপ্লব ॥ 
অস্তরা--বিশ্বব্যাপে উঠল খেপে বিজ্ঞানের নব জাগরণ । 
এখন কারো চাপে কেউ থারুবে না, খুলেছে অজ্ঞান আবরণ ॥ 


ৃ ২৫৭ 
কবি-সঙ্গত--১৫ 


পুর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


বিস্ফোরণ সব রেখে দূরে, যুদ্ধ চলছে ব্রেণ কালচারে, 
পঁণ্ডিতজীর পাল্ডিত্যের জোরে, হল নিরস্তীকরণ। 
আবার রাশিয়ায় দেখাল প্রমাণ করে, বিজ্ঞানের এক বশীকরণ ॥ 
পরচিতান--আরো বাকী আছে বা কি, আরো বা ক দেখাবি আমায়। 
পাড়ন- শনি উইদাউট পাশপোর্টে, উইদাউট কেটে, 
ধুব কিসে উঠে, ধুবলোকে যায় ॥ 
ফুকার-_ বর্তমানে রাশিয়ানে, আর্য খাঁষর মহাদানে, বিজ্ঞানে লাঁভল শীর্ষস্থান ; 
তারা বিজ্ঞানেতে শূন্য পথে চালায় আঁভযান । 
মাগো রকেট পাঞ।য চল্দ্রলোকে, বি*ব চমক সেই আলোকে, 
বিশ্ববাসী শুভ্ক মুখে, বুকে সবার প্যালপিটেশান ॥ 


দুর্গীপুজার মালসী (খন্ডিত) নরহরি সরকার 

দগর্পিজা করবো বলে বাঞ্চা মনে । 
পূজার যা যা প্রয়োজন, কিছ; আয়োজন, 

হল না এ দ্যার্দনে ॥ 
গেল সপ্তমী অষ্টমী নবমী 

বদ্ধ'হয়ে বিষম কাঁবগানে । 
শান্ত পূজার নৈবেদ্য, হল কাক ক্‌ক;রের খাদ্য, 

পূজা অশদ্দ্ধ মল্লতল্ন বিনে ॥ 
দিয়ে ভান্তি বিবদল, শুদ্ধ গঙ্গার জল, 

শান্ত নাই দিতে শান্তর চরণে ॥ 


আমার এই দেহ দ্‌গমিন্ডপ দগাঁ যাবে ত্যজে। 
'নিদয় হয়ে মা দাঁড়ালেন-__ 
[বিদায় হওয়ার সাজে ॥ 
নবমীর অবসান, ঘাটে বাঁধা নৌকা খান, 
ঘনঘটা গরজে । 
সোনার প্রতিমা বিপর্জন হবে__- 
অকুল সিন্ধু মাঝে ॥ 
মা থাকিতে প্রাণে মরে, মা তোমার সন্তান। 
রক্ষা কর দয়াময়ী 'ন্রজগতের প্রাণ ॥ 
মাগো তুমি বিনে এ সন্তানে কে করে কল্যাণ। 
অন্নবস্ত্র নাই মা ঘরে, 1ক দিয়ে মা এ সৎসারে, 
ৎসারীগণ পাবে পাঁরন্রাণ। 
দিও নরহরির শেষের 'দনে শ্রীচরণে স্থান ॥ 


২৫৮ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 
অন্নকষ্ট্রের মালসী শ্রীনিশিকান্ত সরকার 
চিতান- বড় দার্দনে পাঁড়য়ে মা দুর্গে, তোরে ডাকি বারে বার। 
পাড়ন- দ্‌টো অন্ন দিতে জননশর, দঃখে ঝরে চক্ষের নীর, 
এই বাঁঝ সেই ঘোর কালির, কলুষ অন্ধকার ॥ 
ফুকার- দৌখ বেদ পরাণ ইতিহাস পড়ে, 
ভারতবাসীর ঘরে ঘরে, জন্মিত যে যব গম ধান ; 
বাঁচিত খেয়ে পরে ছশট বৎসর, মায়ের এমান দান । 
দেশের চালক গোত্ঠী সাপ আর বেজী, যার যার পক্ষ রাখেন তেজী, 
দুই তিন টাকা চাউলের কেজি, এখন কে কাহার বাঁচাবে প্রাণ ॥ 
মিল--আমরা যাস্তফ্রন্টের কন্ঠে শুনলাম খাদ্যনীতির বাণী, 
আছে বাথলাদেশে যত প্রাণ --না খেয়ে কেউ মরবে না আর। 
মূখ-কি শুনলাম আর কিবা দেখি, 
ধর্ণ দিয়ে অন্নে ফাঁকি, এই 'ি 'বধাতার 'বচাব ॥ 
ডাইনা--দৌখ শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য, জ্বলে উঠল আগ্মতুল্য, 
যায় না তো আর স্পর্শ করা হাতে, 
কেবল কাঁষজাত দ্রব্যের ম:ল্য সবাই চায় কমাতে । 
ধান চাউলের সরকারী দর, হাটে লয় না পাটের খবর, 
বাড়ে ঠাশ্ডা ঘরে আল,র কদর, মুনাফা লোটে মজ্‌তদার । 
খাদ-_চেচালেও “সরকারঈ' মা দেবে না খাবার ॥ 
ফুকার_ যত স্বল্প মাইন.'ন কর্মচারী, বিপদে পড়েছে ভারণ, 
বূঝতে নার ক দিয়ে জীবন রাখি ; 
সবার এক সপ্তাহ খেতে হবে-দুই দিনের খোরাকী ॥ মা মাগো” 
খেয়ে সরকার 'নার্দস্ট খাবার, সাধ্য নাই আঁফস যাবার, 
পথে ঘাটে অক্কা পাবার, বুঝ বেশী দিন আর নেই বাকী ॥ 
িল--মাগো ন্যায্য মুল্যে খাবার দিতে সরকারের নাই শাক্ত,-- 
আনলে বাহর হতে কোন ব্যন্তি, পুলিশে করে অত্যাচার ৷ 
অন্তরা-_ মাগো খাদ্য নিয়ে ল্‌কোচুরি, কেন তুই দৌখস না চোখে। 
মিলে চড়া দামে বস্তা বস্তা, ন্যায্য মূল্যে পায় না লোকে ॥ 
শহর বন্দর গ্রাম নগরে, খাদ্য থাকতে গোলা ঘরে, 
নরবাঁল এমন করে, যারা দেয় তোকে । 
এই সব মাহষাসমর নিধন করতে-_ 
আবার আয় মা মত্চলোকে ॥ 
পরাঁচতান_ কারস ঘূগে ফ্‌গে যাওয়ামআসা মা, করতে দ;স্টের নিধন । 


২৫০ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


পাড়ন-_দেশের খাদ্য লুকান কোথা, সরকার জানে না সে কথা, 
এর চেয়ে আর-অক্ষমতার কি আছে প্রমাণ ॥ 
ফুকার- এবার আয় মা মাহষমার্দনী, চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী, 
শৃূলপাঁণ দাঁড়াক এসে তোর পক্ষে ; 
যত দুঘ্টমাত দুজ্কৃতির-দল--পাবে না-আর রক্ষে । মা মাগো 
সমাজ" বিরোধী শুন্ত নিশ,ভ্ত, গড়তে চ।হে জয়স্তন্ত, 
চূর্ণ করতে-দ;ন্টের দন্ত,“মা তুই মরণাঘাত দে-বক্ষে ॥ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মালসী  শ্রীতারিণীচরণ সরকার 


চিতান-_-তারা জগগ্ধান্রী জগৎকন্রণ জগন্মাত্‌ পুরাণে শুনি । 
পাড়ন-দৌখ ভারতবর্ষে বর্তমান বে কেন উঠল প্রলয়ের ধ্ৰাঁন ॥ 
ফুকার--মা নাইনাঁটন থা্ট নাইন ইয়ারে, নাৎসী নেতা হের হিটলারে, 
করে যুদ্ধের প্রথা, হিটলার মহাযুদ্ধের নেতা- মা মা মা 
হের হিটলার অসীম সাহসে, নয়াট দেশ নিল ছয় মাসে, 
লোকে উপাঁধ দিল তার শেষে, হিটলার রণদেবতা ॥ 
মিল--প্রলয় কাণ্ড লণ্ডভণ্ড মহাযুদ্ধের ফলে-__ 
কেউ দেখে নাই কোন কালে, অলোকিক কান্ড দুনিয়ায় । 
মুখ-কোথায় গো তাঁরিণ, এবার বল শ্যান, লোকের 'ি উপায় ॥ 
ডাইনা- ইথলণ্ডবাসী নাগারকগণ, প্রাণ রক্ষার দায় বিদেশ গমন. 
করে জাহাজেতে ; 
এমন কত জাহাজ মারা গেল, মাইন বা টর্পেডোর আঘাতে । 
িশ; আর মাঁহলা ভরা, কত জাহাজ গেল মারা, 
ন্রত্টার সৃম্টি নম্ট করা, হের হিটলার জন্মেছে ধরায়। 
খাদ_ না ভেলএক দিয়ে কল্কী এল হিটলার রূপে ধরায় । 
ফ্ুকার- মা বর্তমানে বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানই উন্নাতর সোপান, 
বলতেছে লোক সকল, কত জ্ঞানের কৌশল । মা মামা 
পাশ্চাত্ত্দের বজ্ঞানেতে, নূতন স্াঁন্ট পথিবীতে, 
তাতে মানুষ মারে শতে শতে, বিজ্ঞান মানুষ মারা কল ॥ 
অন্তরা--মাগো বিজ্ঞানের বীজ কে দিল মানুষের হাতে । 
শুনি ট্যাঙ্ক বন্দুক বোমা মৌসনগান, তৈয়ার হয় বৈজ্ঞানিক মতে ॥ 
মা সূর্যের জ্যোতি আয়না ধরে, দেশ পুড়ে দেয় ছারখার করে,-- 
মারণাস্ন বলে তারে, বর্তমান যদদ্ধেতে। 
করতে ইৎল্যাণ্ড নষ্ট বিমান যুদ্ধে, বোমা মারে শতে শতে ॥ 
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পরাঁচতান-করে ধনে জনে অকালে ক্ষয়, এই যুদ্ধে জয় নেওয়া কি উচিত। 
পাড়ন- করতে বিশ্বশান্তি হিটলার না কি করল প্রাতিজ্ঞে,_. 
লোকের ভাগ্যে ঘটল বিপরীত ॥ 

ফুকার- মা বি*বশাঁন্ত হবে কোথায়, কত লোক যুদ্ধে মারা যায়, 
হিটলারের প্রভাবে, মূলে অশান্তি বাড়বে । মা মা মা-- 
বিশবশান্তি সদর্পে কন, হিটলার তো আর ভগবান নন, 
হের হিটলারের দশা যেমন, দশাননের দশা হবে ॥ 

ফুকার--মা, আত সহজ মানূষ মারা, কাঁঠন ব্যাপার তৈয়ার করা, 
বিনে ন্রত্টার কৃপা, তা-ই ভূলেছে হিটলার ক্ষেপা । মা মা মা-- 
অ্রষ্টার সৃষ্ট নম্ট করতে, হের হিটলার জন্মেছে মতো, 
শেষে বন্দী হবে ফল্দীর গর্তে যেমন মহম্মদ হানিফা ॥ 


মালসী শ্রীঅমুল্যরতন সরকার 


চিতান-__কেন কথা কইয়ে ওগো হার আড়ালে ল্‌কাও। 
পাড়ন--কিবা অজানা গীঁতিকা ছন্দ মন্দ পবনে, 
হাদি নন্দনে গুঞ্জরিয়া যাও ॥ 
ফুকার- বাজে 'রাঁমাঝাম সুর ছন্দ সমণরণ তরঙ্গে তালি, 
এক গোপন বাঁশী ; হার হে-_ 
আমার রুদ্ধ হৃদয় মুন্ত কাঁর, দাঁড়াও বম্ধ্; অন্তরে আসি। 
নীলদ ঘন বরণ মন্মথ মদন মোহন, 
প্রেমদায় মনোর€”॥» ঝলাক ও আলোক রাশি ॥ 
মিল- অন্তর অঙ্গন তলে, দরদীয়া মোর নাচ গো- 
শামল স:ন্দর ন্রিভঙ্গ ভাঙ্গমা অঙ্গে । 
মুখ__পড়ুক ঝাঁর বৃস্ত খনাঁল, ভান্ত কসমগনীল, 
দূলি দাল নৃত্য তরঙ্গে ॥ 
ডাইনা--অজানা অকুল ঘ্লোতে, সুদূর দুর্গম পথে 
ছুটেছে মোর জীবন তরণণী ; 
দৌঁখ নিভু নিভু হল এঁ যে, দিবস দীপ আলোকখান। 
রঙ্গময় তরঙ্গ নৃত্যে, ভূলোছি বেভোলা চিন্তে, 
স্নেহময় সরল বন্ধৃত্বে, তুলে নাও তরঙ্গ ভেঙ্গে । 
খাদ--দিগন্তে অনন্ত প্রান্ত উঠিবে রেঙ্গে ॥ 
ফুকার--আমায় ভালবেসেছিলে কত, মনে নাই কি প্রথম দেখাতে, 
ও সেই অন্ধকার রাতে ; হার হে 
আমায় সাথী হয়ে এলে য়ে, অজানা এই বিজন পথে। 
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কুসঙ্গীদের সঙ্গে দিয়ে, আড়ালে দাঁড়ালে গিয়ে, 
মাঝে মাঝে উপক দিয়ে, ব্যাকূল ব্যথা দিচ্ছ হিয়াতে ॥ 
ঝুমূর--আমায় কি বাঁধনে বে'ধেছ হরি, জঞ্জাল জালে জাঁড়য়া । 
আমার যত চাওয়া পাওয়া, পবই যাবে খোয়া, 
দিলে তব ছোঁয়া কর তুঁড়িয়া ॥ 
শ্রীকর পরশ কার, খুলে দাও বাঁধন দাঁড়, 
অনন্ত আকাশে ডীঁড়, বেড়াই ঘুরিয়া । 
কাঁদছে অমূল্য, হার তব তুল্য, কে আছে মোর দরদীয়া ॥ 
পরাঁচতান--আমার জীবন বীণা তুমি বিনা কে বাজায় মধ্র ৷ 
পাড়ন--ষত হাসা কাঁদা সুখে দুখে.উঠে ঝঙ্কারি, 
এ যে তোমারই-মনোনীত সমর ॥ 
ফ্‌কার--তোমার সৎসার নাট্যমণ্ড মাঝে, নানা সাজে সাজালে মোরে, 
কত ছলনার ফেরে, হার হে-- 
তাই ক্ষণে হাঁস ক্ষণে কাঁদ,-ক্ষণে থাকি বিস্ময়ে পড়ে । 
বিষয় ভঁষণ অঙ্কে, জ্বেছি বাসনা পঙ্ডে, 
যবানিকা পতনাঞ্কে, হস্ত ধরে তুলিও মোরে ॥ 


আগমনী ও বিজয়া 


[ আগমনী বিজয়া গানে বাৎসল্য রসের ছড়াছড়ি । বাঙালী সমাজে মেয়েদের 
জন্য বাপ-মায়ের যে আমরণ দূ;ভাবিনা ও দুশ্চিন্তা, তারই প্রাতফলন ঘটেছে এ জাতীয় 
গানে। বৎসরান্তে একবার মেয়েকেংবাকালে বাপের বাঁড়তে “নাইওর” আনার যে 
রেওয়াজ পূূর্ববঙ্গে প্রচালত ছিল, তার ছায়াপাত দেখা যায় এ গানগ্যালতে । এ সকল 
গানের জবাব দেবার রীতি নেই । ] | 

আগমনী বষ্ঠী হরিচরণ আচার্য 

িতান- হল বর্যা গত, শরদাগত শারদীয় মহোল্লাস। ৰ 
পাড়ন--গিরি উমা আনতে যায় কৈলাসপদরে, রানী করে আধিবাস ॥ 
ফ;কার- শূভ যত্তী কল্পারভ্ত, বারিপূর্ণ কমন, আম্রশাখায় সুশোভিত, 

করে নিন্দ্‌রে চদ্দনে চ্চত। 
তুষ্ট করতে সে চণ্ডিকা, পনরীতে হয় কুশান্ডিকা, 
বাঁধল নব-পাত্রকা, কূল পুরোহিত ॥ 

মিল- হেথায় গর গিয়ে কৈলাসে, শুধায় প্রিয় নম ভাষে, 
জামাই কীর্তিবাসে--ভব তব পাশে এই ভিক্ষা চাই। 
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, মুখ- জামাই হে, দয়া করে দেও আমাকে, উমাকে 'নয়ে যাই" ॥ 
ডাইনা- আমার বুকে দারুণ পদর্রশোক, কেবল উমাচাঁদের দেখে চাঁদ মুখ, 
সে শোক নিবারয়ে থাক; 
প্রাণের উমার কথা মনে পড়ে, জামাই হে 
আমার সদা ঝরে দপট আঁখি। 
বড় আশা মনে করে, এসোঁছ এক বৎসর পরে, 
[তন দিনের নাইয়রে নব প্রাণ উমারে,- 
বেশী দিন রাখিতে মনে বাঞ্থা নাই। 
খাদ--বিনে উমাচাঁদ, চাঁদ আম কিসে প্রাণ জূড়াই ॥ 
ফ;কার- লোকের পত্র হলে পরে, থাকে নিজ ঘরে-_- 
সবার আছে তাই' জানা ; কভু জন্মভূমি ত্যাগ করে না। 
কক্ষণে জন্মে দুহতা, সদা থাকে পরা শ্রিতা, 
পিতামাতার দ্‌ঃখের কথা, অন্যে জানে না ॥ 
[মল-_থাকলে স্বামীর ঘরে শত সখ, তব্‌ না দৌখলে দহতার মুখ, 
পিতামাতার মনে দুঃখের সীমা নাই ॥ 
অন্তরা-_-জামাই, তিন দিনের নাইয়রের তরে উমাচাঁদকে নিয়ে যাব । 
আমার চাঁদ জিনি চাঁদ, অকলগুক চাঁদ,_ 
নিয়ে এই চাঁদের নিছযান চাঁদকে দিব ॥ 
জয়া চাঁদ আর বিজয়া চাঁদ, উমাচাঁদের সঙ্গে পাব। 
(ওহে ওহে জামাই ) নিয়ে কার্তক গণেশ দুই সোনার চাঁদ,_ 
চাঁদের বাজার আমি মিলাইব ॥ 
পরাঁচতান-_গত 'নাঁশতে মেনকা রানী উমাকে দেখে স্বপন । 
পাড়ন--উমা উমা বলে কাঁদতে কাঁদতে, ধরাতে হল পতন ॥ 
ফ;কার-জগতবাসী হিন্দ; যত, সবে আনীন্দত, 
দেখবে বলে উমার মুখ ; দেশে এসেছে সব প্রবাসী লোক । 
মা আসবে আসবে বলে, সবে নাচে কতূহলে, 
এ সময় উমা না দিলে, সবে পাবে দুখ ॥ 


মহাসগুমী মালসী হারিচরণ আচার্য 


িতান--শভ সপ্তমীতে, 'গাঁরপ;বেতে, গারবালার আগমন । 
পাড়ন-করল আনন্দময়ঈর আগমনে-_নিরানন্দ পলায়ন ॥ 
ফ;কার-_রানী ধানাদ;বাঁ নিয়ে, মণ্ডপেতে গিয়ে, নিরাঁখয়ে উমার মুখ ; 
| ভেসে নয়ন জলে কেদে বলে, অন্তরেতে সখ । 


্৬ও 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


এত দিন মা কৈলাসপ7রে, ছিলি পাগল জামাইর ঘরে, 
বহন দিনে পেয়ে তোরে,জূড়াইলেম বক ॥ 
মিল--আমার কাতিক গণেশ দ্যাট ভাই; 
মাগো একটি মেয়ে বাঁধ, তোরে দিত যাঁদ, 
বিয়ে দলে জানাতি মায়ের বেদনা । 
মখ-উমা গোঃ দুঃখনী মা বলে কি তোর, মনেতে পড়ে না। 
ডাইনা--আমার একাঁট পত্র মৈনাক ছিল, সে ত সমহদ্রেতে ভবে ম'ল, 
কে আছে আর কারে ডাক ;-_- 
কেবল তোর চাঁদ বদন দেখব বলে উমা গো- 
আম বর্ধাবাধ বসে থাঁকি। 
কার্তিক গণেশ পেয়ে কোলে, থাঁকিস কি মা আমায় ভুলে, 
উপয্যন্ত কালে ছেলে মেয়ে হলে, মা'র মমতা ভবে কেউ ভুলে না। 
খাদ--মায়ের মাথা খাইস খাইস, তুই আর কৈলাসে যাইস না ॥ 
ফুূকার-_নারদ কমল্তণা দিয়ে 1ারকে ভুলায়ে,_ 
এনোছিল পাগল বর, সে যে আত বৃদ্ধ ?দিগম্বর | 
তৈল অভাবে জটা চুলে, কাল ভুজঙ্গ ধরে গলে, 
তুই কারস কপালের ফলে, এ পাগলের ঘর ॥ 
াীল--তাইতে একে আমার দরদৃম্টের ফল, হল রগাররাজ অচল ; 
নাইক চলাচল, নাইয়র আনতে কারে পাঠাই বল না ॥ 
অন্তরা- হল আজ বড় আনন্দ, আমার নিরামন্দ গেল দুরে । 
হল আমার আনন্দে জগতের আনন্দ, 
জয়ধবাঁন শান জগৎ ভরে & 
যত নগরবাসী িরিল আস, আনন্দেতে 'গারপনুরে । 
হল আনন্দ সবার, রাজা ক প্রজার-_- 
চাঁদের বাজার আমার মণ্ডপ ঘরে ॥ 
পরাঁচতান--সদা লোকের মুখে শুনি গো উমা, তোমার দুঃখের বিবরণ । 
পাড়ন--তোরে একা রেখে সে কৈলাস বাসে, শমশানবাসী পণ্চানন ॥ 
ফুকার- মা তুই মায়ের কথা রাখ, হিমালয়ে থাক, কাজ কি সে কৈলাসে গিয়ে ; 
পাগল.জামাইকে মা সঙ্গে নিয়ে। 
রাজ্য ধন সকাল তোমার, আর কে আছে 'গাঁররাজার, 
1মলাইয়া চাঁদের বাজার, যাস নে ভাঙ্গয়ে ॥ 
মিল--যত ধনরত্ব দেই মা তোর সঙ্গেতে-__ 
মাগো ওসব 'দয়ে বাঁঝ পাগল বাবাজী, 
সাদ্ধ কিনে খায়,-সাঁত করে না ॥ 


ত৬৪ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
নবমী লোকনাথ চত্রবর্ভা 


চিতান- নবমী প্রভাত কালে, গৌরশকে নিবার ছলে, এইলেন পঞ্চানন । 
পাড়ন--করে শিঙ্গার ধন, বভম্‌ বভম্‌ বভম্‌ ধ্বান, 
শুনি তাই 'গাররানী, জাাঁড়লেন কন্দন ॥ 
লহর-_-€ তখন ) জয় দ্‌্গে শ্রীদু্গে বলে, গিরিরানধ কেদে বলে, 
কইগো উমাধন 2 আমি দাখনশীব জীবনের ধন : 
আয় মা একবার কার কোলে, মায়ের কথা যাইস না ভুলে, 
তোর দুঃখে মোব জীবন জ্বলে, জামাই পাগলা পণ্গানন ॥ 
শমল-_শিঙ্গা ধান শুনতে পাই, এসেছে পাগলা জামাই, তোমাকে নিতে, 
আম ঘরে রব হায় কি মতে, তুই গেলে প্রাণ রবে না। 
মহড়া--মাগো উমা এবার তোরে কৈলাসে যেতে দিব না ॥ 
ধূয়া- কেমন করে যাবে উমা, আমি যে তোর দ7ীখনী মা, 
আমাকে হেড়ে১ 
আম তোর দুঃখেতে পচুড়ে মরব, কাঁদাঁব তুই পবে ; 
গভে" ধরে আম তোবে পেলেম কত যল্ত্রণা ৷ 
খাদ--বঝিয়ের বেদন মাষে বিনে অন্যে বুঝে না ॥ 
লহর- তুই গেলে মা জামাই বাঁড়, তোর বিচ্ছেদে মবব পনুঁড়, 
1গাঁরপুরী ঘিরবে আঁধারে ; 
দেখতে দেখতে গেল নবমী, উদয় হল কাল দশমী, 
বিদায় দিয়ে তোরে আমি, ঘরে রই কেমন ক'বে ॥ খণ্ডিত ) 


বিজয়। রামগতি শীল 


পায়ে ধার রে নবমী 'তাঁথ আর প্রভাত হইও না। 

তুমি প্রভাত হলে নয়ন খুলে, নয়নতারা আর হেরব না ॥ 

আঁধার ঘরের চাঁদের আলো, বড় স্নেহেব ধন উমা, 

হলে নয়নতারা উমা হারা, দেহেতে প্রাণ আর রবে না ॥ 

দূশদনের জন্য পেয়েছি তারে, ভাল করে আজও হেরি না। 
€মায়ের চাঁদ মূখখাঁন ভাল করে--+) 

বল, না হতে বোধন, কারি 'বিসজন__- 


কেমনে এমন সুবর্ণ প্রাতমা ॥ 


আগমনী রামনাথ ভূঁইমালী 
গিরি আমার গৌরী এসে বসেছে । 
রুপে ভুবন আলো হয়েছে । 


৬৫ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী-- 
দন যামনী সমান করেছে ॥ 
উমা আমার নয়নতারা, লোকে বলে “তারা তারা”) 
তারা কি তার কাছে ? 
জান কোট শশন বদনশশন-- 
কত শশী পদে পড়েছে ॥ 
অন্তরা-ভোলানাথ আসবে নিতে দশমীতে, 
এখান ভাবতোছি তাই মনে । 
€আমার ) আঁধার ঘরের উজল মাণক, 
ছেড়ে দব কোন পরাণে ॥ 
দুখপাসরা দুাঁখনীর ধন, আমার এই উমা রতন, 
কে তারে কাঁরবে যতন 2 শিব থাকে *মশানে । 
তার বাঁড়র ভিতর ভূতের আঙ্ডা, 
ভূতে কি তার যত্র জানে ॥ 


বিজয়া 


চতান--অধীর প্রাণে, াঁরর পানে চেয়ে রানী কয়। 
পাড়ন- তাযীম পাষাণ হয়ে, আছ সয়ে, আমার ত না সয়, 
উমার অদশ'নে জলে যায় হৃদয় ॥ 
ফ;কার -বল বল গার কই সে গোর, 
কই গেল কই গেল, মার না পাই' হোঁরতে । 
আম হাতে পেয়ে উমাশশী, যেপোঁছিলাম এ তন নিশি, 
কপাল দোষে পড়লো খাঁস, না চাই জীবন ধারতে ॥ 
ীমীল--আঁধার ভবন করে সে ধন, লূকাল কোথায়, 
এই ছিল সে কোথা গেল, মার মার মনোব্যথায় । 
মুখ--যায় জলে যায় আমার তন, বল 1গাঁর কি কাঁর উপায় ॥ 
ডাইনা -না শুনে না দেখে নেন্রে, স'পোছিলে যোগ্য পান্রে, সোনার প্রাতিমা, 
জনে জনে কয়ে 'ফাঁর, জামাইর মাহমা ; 
জন্মে যে দ্‌খ পায় নাই গৌরী, সে দুখে দেয় গড়াগাঁড়, 
বল কিসে ধৈর্য ধার, পেটে ধরোছিলাম উমায় ৷ 
খাদ--এসোছল কাল বিজয়া বাধতে আমায় ॥ 
ফুকার--আমি বুকে পেয়ে বুকের ধনে, আর দঃ্চার দিন রাখব মনে, 
কাঁরলাম চেষ্টা বফল। 


৬৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


না যাইতে নবমী নিশি, নিতে এল উমাশশী, 
করে না বিলম্ব বেশী, এমান সে বদ্ধ পাগল ॥ 
ঝুমূর--কই গেল সে উমা । 
আমার স্নেহের ধন, অণুলের সোনা । 
1নবায়ে মণ্ডপের বাতি, কেমনে বাঁচব রাত, গো-- 
উমা কি বুঝল নাঃ 
নাই কি সম্ভব, নিত্য দুর্গোৎসব, 
এ দুঃখ উদ্ভব তবে হৈত না ॥. 
সংগ্রাহক ৪ মহেন্দ্রন্দ্র কাবভূষণ 


আগমনী- লহর মালসী বিজয়নারায়ণ আচার্ষ 


চিতান--পতামাতার স্নেহের কথা, জগন্মাতা করিয়ে মনে । 
পাড়ন- লয়ে সঙ্গে লক্ষী ভারতী, ষড়ানন গজপাতি, 
করলেন শুভযাল্রা, সপ্তম দিনে 
লহর--এথা উমা আসার আশা পেয়ে, পথপানে ছিলেন চেয়ে, 
ব্যাকুল হয়ে গিরিরাজ জায়া, হায়রে- মায়ের কত মায়া | 
অদূরে উমাকে হেরি, বলে মেনকা সংন্দরী । 
এই যে, এলো আমায় মনে কার, প্রাণকূমারী বিজয়া ॥ 
1মল-_-আনন্দে অধারা হয়ে "গাঁররাজ জায়া, 
অমাঁন দ্রুতগাঁত ধেয়ে যেয়ে, হিমালয়কে বলতেছে । 
মহড়া--গিররাজ হে, *স্ঘ দেখ এসে 
এই যে আমার উমাধন এসেছে ॥ 
ডাইনা-_বারটা মাস ছিলাম চেয়ে, দেখা হৈল মায়ে ঝয়ে, 
এলো আমার উমা, 
গার ব্রজগতে কোথায় মিলে উমার উপমা । 
কোলে বসে ডাকবে মা, মা ডাকে কি মাধুিমা, 
আমার শনরূপমা উমা সমা, মেয়ে কে আর পেয়েছে 
খাদ--উমা রুপে পূরী আমার আলো করেছে । 
লহর--আ'ম কত জন্ম জন্মান্তরে, কত কঠোর সাধন করে, 
গে ধরোছলাম উমা ধনে, আমার কতই না সুখ মনে। 
বংসরে বৎসরে আসি, উদয় হয় মোর উমাশশী, 
(আম ) আনন্দ সাললে ভাস, “মা' ডাক শুনলে চাঁদবদনে ॥ 
মিল-কৈলাস হইতে আসতে পথে কম্ট হৈল ভারি," 
_.... তারে খেতে দেই গে তাড়াতাড়ি, বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে ॥ 


২৬৭ 


অন্তরা--গার, আর আমি উমারে, দিব না হে ছেড়ে, 
যেতে কৈলাসপনরে, দন চার মাস। 
আমি রাখিয়া উমারে আপনার ঘরে, পুরাব মনের আশ ॥ 
ক নাশ 'দনে, ঘমে জাগরণে সর্বদা কার হা হতাশ । 
যাঁদ নিতে আসে শিবে, না দিলে কি নিবে, 
এবার 'ফিরে যাবে কাঁত্ববাস ॥ 
পরাঁচতান-_ উমার কথা ব্লতে গেলে, অশ্রুজলে ভরে দ'নয়ন। 
পাড়ন'*-ভবে এমন মেয়ে আছে কার, রুপে গুণে চমৎকার, 
আমার বহ; ভাগ্যে মিলেছে এই ধন ॥ 
লহর--আমার উমাধনকে করলে কোলে, সর্বজ্ঞান হয় ধরাতলে, 
কর্মফলে ফলে এমন ফল, উমা নিদানের সম্বল । 
চাইলে উমার বদন পানে, কার প্রাণে আর ধৈর্য মানে, 
আপনে ঝরে নয়ন কোনে, ফোঁটা ফোঁটা স্নেহ জল ॥ 


বিজয়া হারাইল বিশ্বাস 


চিতান-_সুখের নবমী গত বিজয়ার প্রবেশ । 
পাড়ন-_নিয়ে গৌর+, সর্ব শন্য কার, কৈলাসেতে চাঁললেন মহেশ ॥ 
লহর-_-তাই দেখে সব পরবাসী, বলে নয়ন জলে ভাস, 
কই গো পাষাণ গাহণশ । 
কি সুখে রয়েছ বসে, উমা তোমার কৈলাসে, 
যাবার কালে একবার এসে, হের ঈশানী ॥ 
িল-_যেমন বনদগ্ধ। হরিণীর প্রায় গিরিরানণ, 
বলে ও মা উমা খানিক দাঁড়া কার কোলে । 
মহড়া-_-আমার প্রাণক্‌ূমারী, মম প7রী আঁধার কার, 
কেন মা যাইতেছ চলে ॥ 
ডাইনা--আম সংবংসরে আহাদ করে আনলাম তোরে, 
মনের এই সাধ প্রাণ জূড়াব বক্ষে ধরে, 
হায় হায়, হায় হায় অকস্মাৎ, শিরে দিয়ে বজ্্রাঘাত, 
মা, কি.আনন্দে নিরানন্দ করে গেলে ॥ 
খাদ--কাল কিছ খাইলে না মা, ঘূমে ছিলে । 
লহর-আমার এই সাধ রৈল অন্তরে, ক্ষীর ননী রৈল গড়ে, 
খেলে না মা তায়, কালনিদ্ৰায় ; হায় হায় রে-- 
কার লাগি করিয়া যতন, করলেম তোরে প্রাতপালন, 
কারে স'পে দিলাম এখন, কে বা লয়ে যায় ॥ 


২৬৮ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


মিল- আমার মনোসাধ না মাঁটল মায়ায় ভূলে, 
বাল ও উমা, আয় একবার আয় তোর মার কোলে ॥ 


আগমনী অজ্ঞাত 


িররাজ আর ত সহে না ব্যাজ, আসবে না কি আমার উমাধন। 
শুনি লোকে বলে থাকে, মিথ্যা হয় না ভোবের স্বপন ॥ 
এ আসে এ আসে কবে, আশাতে প্রাণ আঁছ ধরে, 
আসবে সে সম্বৎসরে গো, তিন দিনের কারণ । 
আমার বক্ষের আগুন বক্ষে থাকে-_ 
হয় না চক্ষেব জল নিবারণ ॥ 
ঝূমূর- আঁধার ঘর করে উজল, হে গরিবব, এ বুঝ উমাই আমার এল । 
আম তারে লইগে কোলে, তোবা একট; উল: দে লো ॥ 
না জান পথে পথে, কত রোদ লাগছে রথে, 
উমা নন হতে আঁতশয় কোমল । 
এই লাগয়া উমার কারণ, আমার ভাবতে ভাবতে জীবন গেল ॥ 


আগমনী অজ্ঞাত 

এলে কি উমা চন্দ্রমূখী, আব তোমাবে যাইতে দিব না। 
ওমা কন্যাদানের ফল কি কেবল, নয়ন জল আর ক্‌ভাবনা । 
জন্মে যে দুখ * য় নাই গোরা, সে দুঃখে দেষ গড়াগাঁড়, 

মা হয়ে কি সইতে পারি, লোকের গঞ্জনা | 
সে ত পাষাণ হয়ে সযে থাকে, আমার হৃদয় পাষাণত না ॥ 

ঝুমুর সপ্তমী নয় অন্টমী, নয নবমণী, উমা তুই সদাই থাক আমার ঘরে । 

শিব সন্যাসী *মশানবাসী মাগো, তোরে কি আর যত্র করে ॥ 
তোবে কি বলব শিবে, কত আর বম্ট দিবে, 
গেলেও ত সেই আসিবে, আর এক বছর পরে। 
দেখে শূন্য মন্ডপ, হয় উপদ্রপ, মাগো সব্দা মন ল; লন করে ॥ 


আগমনী ডাক মালসী বিজয়নারায়ণ আচার্য 


মা শিব সীমান্তনী শান্ত সনাতনী জনান ! 
দতে ভন্তজনে মা চরণ দখানি, এসেছ ভক্তের বাঁড়। 
সঙ্গে লক্ষী সরস্বতাঁ, স্কন্ধ গণপাঁত। 

পদে পশুর রাজা, অসব আর ॥ 


২৬৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


সারাটা বৎসর গতে একবার, 
আঁম্বনে আম্বকা আসিবে আবার, 

বারবার থাক এই আশা মনে কার। 
হৈল বাসনা পুরণ, এই নিবেদন, 

মরণ কালে যেন চরণ হেরি ॥ 

ঝুম[র--আহা মার কিবা, অপরূপ শোভা, 

চণ্ডী মণ্ডপ হইয়াছে আলো । 
ভক্তের ভবনে দেবীর আগমনে, সঘনে দুল্দীভি বাঁজল ॥ 
আনন্দ সাগরে আনন্দ জোয়ারে, 
অতুল আনন্দ উথালয়া উঠিল । 
আনন্দময়ীর আনন্দ আনন্দে ভুবন ভাঁরল ॥ 


দুর্গাপুজার ষষ্ঠী গান রাজেন্দনাথ সরকার 


1চতান--হল বর্ষা অন্ত নবন নভে মিশিল। 
পাড়ন--বিমল আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে, নব রসে জগৎ ভাঁসল। 
ফন্কার-_কিবা শরৎ সূহাসনী, মধূর ভাঁষণী, মায়ের মঙ্গল গায়, 
নব ভাবোৎসাহে জগৎ জাগায়, . 
কি দাঁরদ্র কি ধনী, সবার মুখে মঙ্গল ধ্বন, 
স্নগ্ধ সমীরণে শিহরি ধরণন, বিমুগ্ধ নয়নে চায় ॥ 
মিল- ভেবে শ;ভ ষণ্ঠীর আগমন, হল ভুলোকবাসী সবার পদুলাঁকত মন ; 
মায়ের আগমন মনে জেনে । 
মূখ--এসেছে এসেছে কি সখের সময়, শরতে ভারত ভুবনে ॥ 
ডাইনা -বাজে টৎ টৎ 1টকারা, বাজে সেতারা দোতারা চৌতারা, 
তারার আগমন আশে, 
বিমল আকাশ মাঝে তারাগ্লি, তারাও সকলে হাসে। 
যে দিকেতে ফিরাই আঁখি, শান্তর প্রাতম্যার্ত দেখি, 
সাধ: ভকতের মন থাকি থাকি, নাচিছে সদায় আনন্দ তুফানে। 
খাদ--বমোহত মহ সদা প্রকীতির গানে ॥ 
ফমকার--দৌখ দিঘী সরোবরে কিবা শোভা করে, 
নানা পৃত্পে সশোঁভিত, হল সৌরভে সব পতীর্ণত । 
আকাশখান সকোঁশলে, প্রাতফলিত মাঠের জলে, 
কম্যাদনীর নিচে অধন্দ্র দোলে, মিলনে কি বিপরীত ॥ 


২০০ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


মল-ফযেন আকাশ গিছে পাতালে, আঁস্ছুর সাঁললে জ্ঞান করে সকলে, 
স্বর্গবাসী বুঝ মত্ত নর্তনে ॥ 
অন্তরা-_ শুনি প্রহরে প্রহরে, তর্‌গণ পরে, পাঁখিগণে করে সুমধুর রব। 
[মাল যত 'বিহাঙ্গনী, দিতেছে হলুধবান,এ শুনি মাষের আঁধবাস উৎসব ॥ 
ছচাঁটছে তরাঙ্গনী করাঙ্গনী বেগে, তর তর বেগে তটবাসাঁ জাগে, 
শরতের সমনরণ মাঝে মাঝে লেগে, বাঁকে বাঁকে তরঙ্গ ফাঁকে ফাঁকে নীরব ॥ 
পরচিতান-_মায়ের ভ্রীপাদপদ্ম পাব বলে, হাসিতেছে কত ফুল ॥ 
পাড়ন-_হাসে সরোবরে সরোজনী, বনে হাসে শেফালট বকুল ॥ 
ফুকার--যত পাঁতপ্রাণা সতী, ভ্‌লে পাঁতর প্রীত, 
শিতার ঘরে আসল, এসে ভাই ভগ্নীতে মিশিল। 
সবে মিলি সোহাগ ভরে, নূতন কাপড় যত্ে পরে, 
আজ বটপন্রের ন্যায় সখের সাগরে, জগৎ যেন ভাসিল ॥ 
[মীল-__-এ সখ বরাঁণতে না পার, ওমা বিশ্বে*বরী গোরা, 
এ সুখের লহরী জাগায়ে দিতেছ সবার মনে ॥ 


সপ্তমী নারায়ণচক্দ্র বালা 


চিতান-_-ষষ্ঠী হয় সমাপত, সপ্তমী আবিভর্তত, ব্রহ্মাণ্ডে মহা মহোৎসব । 
পাড়ন- ভীন্ততে দশ্ডিতে করে চন্ডী পাঠ, আরম্ভ হল দুগেৎিসব ॥ 
ফুকার--বলে কই মা কই মা কই, উদয় ব্রহ্মময়নী, 
গরান্দ্র ভবনে, উমার মায় অমান তাই শুনে । 
মেয়ে দেখতে ধে: এল, মায়ে ঝিয়ে দেখা হল, 
বলে মা তুই আছিস ত ভাল, মা বলে আছে কি মনে ॥ 
মল- যাঁদ কন্যা সুখে রয়, মায়ের মনে সখোদয়,_ 
বলব কি মা দুঃখের বিষয়, মন পোড়াতে মাঁর পনড়ে । 
মখ-_-বল মা কি সুখে ঘর করিস, ভাঙুড় ভিখারী জামাইর ঘরে ॥ 
ডাইনা- শুনতে পাই সব লোকের মূখে, শন্যে ঘরে তোকে রেখে, 
জামাই 1দগম্বর, 'সাদ্ধি খেয়ে পড়ে থাকে কূচনী নগর । 
সদাশিবের ঘরে সদা, অল্লশন্য শ্টান অ্বদা, 
ছেলেমেয়ের লাগলে ক্ষুধা, কে শুধায় মা ডেকে তোরে । 
খাদ--অমন কেবা আছে আমার, পাঠাব আর কারে। 
ফুকার- আমি অচলা রমণী, অচলা র্বাপনী-_ 
চলিতে সাধ্য নাই ; বল মা কিসে সে কৈলাসে যাই। 
কোলের ছেলে 'দিয়ে জলে, মনাগ্‌নে মরি জলে, 
পাষাণীর প্রাণ পাষাণ বলে, বেচে রয়েছি গো তাই ॥ 


২০৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


অন্তরা-_ আগে জানলে জামাই পাগলের সন্তান । 
তবে দিতাম ফ আর কন্যাদান ॥ 
সর্বনেশে নারদ এসে বলে কয়ে ভূলাল সে। 
বুড়ো রাজা হারায়ে দিশে, আমার বিশেষ মেয়ে প্রাণ ॥ 

পরাঁচতান--জামাই মোর ব্রিপুরারি, ব্রিপরের আঁধকারা৭, 
ন্রিপুরের বাসনা পরায় । 

পাড়ন-কোন দোষ নাই জামাইর আমার আশুতোষ । 
অসন্তোষ তোমায় আর আমায় ॥ 

ফুকার- _একাঁদন বলোছিল গার, মা তুই কাশীশ্বরা, 
জামাই তোর কাশী*বর'; প্রজা ইন্দ্র চন্দ্র দবাকর । 
ছেলের নামাঁট 'সাঁদ্ধদাতা, কল্যাণ কমলার মাতা, 
অন্নদা তুই অন্নদাতা, অন্নশূন্য কেন তোর ॥ 


ভোরগোষ্ঠ কারুণ্য বা বিলাপ 


[ ভোর গানে প্রভাত বর্ণনা, অন্ধকার অবসানে আলোর আঁবভবি, দুঃখান্তে 
সুখোদয়ের আশা প্রকাশ পায়। গোম্ঠ গানে প্রভাতকালে রাখাল বালকগণের সাজ- 
সঙ্জা গোচারণযান্রা এবং অমঙ্গল আশঙকায় মায়ের উদ্বেগ মৃখ্য বিষয় । কার্‌ণ্য বষয়ক 
গানে বিচ্ছেদ বেদনার হাহাকার ও আর্তনাদ মূর্ত হয়ে ওঠে । এ সকল শ্রেণীর গানে 
করুণ রসের আঁধক্য। গানগ্দীল শ্রবণানন্দের জন্যই স্যামস্ট স্বরে গাওয়া হতো এবৎ 
এগমালর কোন জবাব করা হতো না।] 


স্বদেশী ভোর হরিচরণ আচার্য 


ণচতান- গেল ভারতের তামসী নিশি দুঃখের শেষ সীমায় । 
পাড়ন-ঘোর বিলাসী শশী, শশী মূখে মেখে মসা, 
নিশি অন্তে অস্তাচলে যায় ॥ 
ফুকার--উষা ভান্ত নবশীন্ত ভারতে ডাঁদল, অসার আমোদ কমন ম;দিল। 
ছুটল জ্ঞান-সরোজের কি সুগন্ধ, উঠল সম্্য সদানন্দ, 
যত ভারতের পাপ পেচক মন্দ, অন্ধ হয়ে তারা ল:কাল ॥ 
মিল- তোমরা জন্মেছ স্বর্গতুল্য ভারতভূমে-_- 
কন্তকর্ণের ন্যায় এত ঘদমে, বল কত রবে। 
মূখ- জাগ ভারতবাসা, স্মরণ কর আর্য ধাষি, কার্ধক্ষেত্রে চল সবে ॥ 


২৭২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


'(ডাইনা--ব্রাহ্গমূহূর্তে ভ্রাতৃবর্গ শিখ ধ্যানের নিয়ম, 
জপ অন্তরে মূল মল্প-_বন্দে মাতরম, 
ফুল তুলে নানা জাতি, জ্বাল ধূপ ঘৃতের বাতি, 
ভারতমাতার মঙ্গল আরাতি, কর ভন্তিভাবে । 
খাদ--যত কম সব কর্ম কর, ধর্ম লোভে ॥ 
ফুকার- পড় ছান্রগণ সূত্র ব্যাকরণ, পড় স্মতি বেদ, 
ছাড় অন্য বিদ্যা অসার ক্রেদ । 
ছাড় এণ্টান্স এফ, এ, ীব, এ, এম, এ প্রণাম দাও গোলামীর নামে, 
আছে গীতা ভাগবত ভারতভূমে, জ্যোতর্বেদের অঙ্গ আয়ুবেদ ॥ 
মিল-.কেন স্বদেশের উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ কর-- 
ৎস্কৃত টোল অলঙগ্কৃত কর অকৈতবে ॥ 
অন্তরা-_জাগ পীথবীর যত বীর, স্থির কর নন--কোপারেশন । 
প্রাতঃস্নান করে, দেশী বস্ত্র পরে, পাঁবন্র কর অন্তঃকরণ ॥ 
ভোরে পড় নিতাই গৌরাঙ্গ চারত-_ 
কেমন ত্যাগ স্বীকার করে করল দেশের হিত, 
যৌবনে যোগিনী, বিষ্ুপ্রয়া ধনী, স্মর সেসব কললক্ষমীগণ | 
পরাঁচতান- ছাড় অলসতা, বিলাসিতা উঠ ভ্রাতৃ্গণ । 
পাড়ন- মাতৃস্নেহ পাবে, কর্ম কর ধর্ম ভেবে, 
আর কতকাল রবে অচেতন ॥ 
ফুকার_ ছাড হিৎসা দ্বেষ, জাগাও নিজের দেশ, 
দেশের দেশীগণ ; হবে দীর্দনের পারবর্তন। 
ছেড়ে গ্রাতষ্ঞা শুকরের বিষ্ঠা, সত্য ধর্মে রাখ নিষ্ঠা, 
কিন্ত; সকল ধর্মের প্রাণ প্রাতিষ্ঠা, য;গধর্ম নাম সথকীর্তন ॥ 
মিল” পাবে সদাত্মা মহাত্মাদের সৎ সাহায্য,_ 
অসার ভোগ করে ত্যজ্য, ত্যাগের রাজ্যে কার্যে চল সবে ॥ 


রাধাশ্যামের মিলন ভোর হরিচরণ আচার্য 


ণচতান- মনের আনন্দে বক্দাবনে কুঞ্জবনে রাইশ্যামের মিলন । 
পাড়ন--নিদ্রার অলসে আবেশে, সমধনর প্রেমরসে, 
ভুজপাশে দ:জনার বন্ধন ॥ 
১ম ফ্‌কার-_নিকঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা যায়, ফুলের মনোহর শয্যায়, 
রাঁতপাঁত পাঁতিত লজ্জায় । 
[নিশি সংপ্রভাতের সময় হোঁর, তমাল ডালে সার সারি, 
স্মখে বসে শুক-শারাী, জয় জয় রাধা কৃষ্ণ গ,ণ গায় ॥ 


২০৩ 
কাঁব-সঙ্গীত--১৬ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


মিল--তখন রাঙ্গনী সাঙ্গনীগণ মনোরঙ্গে-_ 
রাধা ন্রিভঙ্গের নিদ্রাভঙ্গের আয়োজন করিল । 
মুখ-_গান্ন তোল ধান, নেত্র মেল গুণমাণ, গেল যাঁমনী 
এঁ দিনমণি প্রকাশিল ॥ 
ডাইনা--শশী নিশির মন ল;টিয়ে, প্রভাতে উঠিয়ে গেল, 
সময় বঝে নিশি গেল ; 
তারা সব মনের বেগে, যায় সংসার অনুরাগে, 
উষা সন্দরী আপাঁন জেগে, জগৎ জাগাইল। 
খাদ--হল অসময় আর কি সুখের সময় রইল ॥ 
২য় ফুকার_ ফাটল সরোবরে কমল ফুল, হয়ে সৌরভে আকুল, 
গোঁরবেতে ভ্রমে আলক্ল। 
এঁ যে বনে বনে বহ; বহঃ, কোকিল এসে মুহ;মহ;, 
কেহ করে কূহ কূহ7, আবার কেহ করে সুখে কূল কল কূল ॥ 
মিল--যারা দেশ ছেড়ে [বদেশে ব্যবসা করে-_ 
তারা প্রেয়সীর করে ধরে, উষা যান্রা কারল ॥ 
অন্তরা--পাতার অগ্রে নিশির শিশিরে, সুধীর সমীরে,_ 
যেন সোহাগ নাসিকায় মুন্তা লড়ে । 
কোন কোন পাতা হতে বাতাসে, শাঁশর পাঁড়য়ে ধরণী ভাসে, 
বিরাহনী যেন যাঁমনীর শেষে, 
পতি নাই দেশে, নয়ন জল ঝরে ॥ 
পরাঁচতান- দেখ পৃবকাশ তরুণ অরুণ কিরণ আভায়, শোভে কি শোভায় । 
পাড়ন- ব্রাহ্মণ বৈষব সাধ্‌ূগণে, ইন্ট নাম স্মরণে, 
স্থির মনে প্রাতঃস্নানে যায় ॥ 
৩য় ফুকার--নাঁশর শেষ শীতল বাতাস আসিল, সবার চিত্ত তোষিল, 
ঈষৎ শীতের অংশ পাঁশিল। 
যারা মান করিয়ে পাঁতর দোষে, শুয়েছিল শয্যা পাশে, 
সে সময়ে তারা এসে, আপন পাঁতির বুকে মাশল ॥ 
মল--মঙ্গল আরাঁত দিবার তরে, 
যোগী খাঁষ দেবালয়েতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল ॥ 


বিষুপ্রিয়। দেবীর ভোর হরিচরণ আচার্য 


1চতান-_সুখ শয্যাতে ভার্যা সঙ্গে স্পালঙ্কে ছিলেন গৌরাঙ্গ 
পাড়ন-_হায় হায় না হতে নিশি ভোর, না হতে শশী ঘোর, 
সোনার গৌর, করলেন ন'দে লীলা সাঙ্গ ॥ 


২৭৪ 


পূব বঙ্গের-কাঁর-সঙ্গগীত 


ফুকার--উঁিল ভাস্কর ফাটল পজ্কর, শর্বরী প্রভাত, 
হল এ প্রভাত কি ক.প্রভাত । 
হায়, শুন্য শয্যা 'নিরাখয়ে, পালঙ্কেতে হস্ত দিয়ে, 
কাঁদে দেবী 'বিষ্ঞুপ্রয়ে, মান্দরে নাই আমার প্রাণনাথ ॥ 
িল- মনের দুঃখেতে বিষ্চুপ্রয়ার হিয়া জবলে,__ 
উষা সুন্দরণীর প্রাত বলে, ভেসে চক্ষের নীরে । 
মুখ--উষা বল বল, তুমি কি দেখেছ বল,__ 
আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল, এত নাশ ভোরে ॥ 
ডাইনা-_হলে অন্য দিন 'নাশ ভোর, সমধূর ভেরের সুর আলাপনে, 
প্রভু যেত প্রাতঃস্নানে ৷ 
আজ কেন এমন দোখি, নাচিছে দাক্ষণ আঁখি, 
আমার হদয় িঞ্জবের পাখি, বাঁঝ গেছে উড়ে । 
. খাদ--াশরে বজ্ঞাঘাত দুঃখের কথা বলব কাবে ॥ 
ফুকার- কত সোহাগে কি অনুরাগে গত নাঁশিতে, 
প্রভূ এ দাসীর মন তৃঁষিতে ; 
খেয়ে এই অবলার মাথা, 
দিয়ে গেল তৈল সাঁলতা, প্রদীপ [নবণি কালেতে ॥ 
ঠাল- আমার বুকে শেল 'দয়ে গেল প্রাণপাঁতি, 
ভাগ্যবত লক্ষ সতশ সপাঘাতে মরে ॥ 
অন্তরা--আঁধাব নবদ্বীপ প্রদীপ শন্যে হল হায় । 
মাব হায় হাঃ, আম বাতাহতা লতা, স্থান পাব কার পায় ॥ 
প্রাতাদন কোঁকলে কবে কূহ কৃহঃ, 
আজ কেন প্রভাতে করে উহ উহ ; মুহমর্যহ শুনা যায় । 
ও সেই ভ্রমরের গুন গন, কৃষা। গুণাগণ, 
আগুন আগুন বলে, আগুন দিচ্ছে গায় ॥ 
পরাঁচতান--আ'ম জ্বালিয়ে মোমের বাতি, 
ইতি উাত করলেম অন্বেষণ । 
পাড়ন--খঃজে পেলেম না প্রাণনাথ, উঠিল 'দিননাথ, 
বাজের অদ্বাত বাজে, আমার শিরে যেমন ॥ 
ফুকার- কত জন্মেতে কত কর্মেতে করোছিলেম পাপ, 
[দিল কোন সত কি আভশাপ ; 
হায়, এ নব যৌবনের কালে, পাঁত গেল সত ফেলে, 
পাঁততপাবন পাঁত বলে, আমি গঙ্গাজলে দিব ঝাঁপ ॥ 


২৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
গ্োষ্ঠ হরিচরণ আচার্য 


চিতান-_নিশি প্রভাতকালে, ব্রজের সব রাখালে নন্দালয়ে যায় । 
পাড়ন--তখন নিয়ে নন্দরানী, কোলে রতনমাণি, 
অণুলে মছাইয়া চাঁদবদনখানি, যতনে গোপালকে সাজায় ॥ 
ফুকার-শোভে শিরে চড়া করে বেণ কর্ণেতে.ক্‌ণ্ডল, 
কিবে অলকা 1তিলকাবৃত শ্্রীমূখমণ্ডল । 
নাচে চতুর্দকে সব রাখালে, কানাই বলাই মধ্যস্ছলে, 
নৃত্য করে হেলে দুলে, যেমন শ্বতকমল আর ননঈলকমল ॥ 
মিল- দেখে নন্দালয়ে এ উৎসব, শচীকে কয় বাসব,_ 
শচী দেখ এ নন্দের বৈভব, হল কি ভাবেতে । 
মুখ- ধন্য ব্রজের সম্পদ, তুচ্ছ আমার এই ইন্দ্রত্ব পদ, 
এই নন্দের সাক্ষাতে ॥ 
ডাইনা-দেখ গোলোকের রঙ্গ গোপাল, এ গোকলে,_ 
করে গোপনে গোপের ঘরে, মধুর বাল্যলীলে। 
ধন্য সব গোপের রমণী, রমণনর শিরোমাণ, 
নন্দরান? দেয় ক্ষণীরননণী, কৃষের চাঁদ মূখেতে । 
খাদ-_এ নন্দের কি মহাভাগ্য, দেখ ন্রিজগতে ॥ 
ফুকার--হল ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য কিবে পৃণ্যবল,__ 
ধন্য শ্রীদাম সদাম দাম বসদাম শ্রীমধূমঙ্গল। 
রাখাল কথা বলে হা রেরে রে, সথ্যভাবে খেলা করে, 
কাঁধে করে, কাঁধে চড়ে, তারে খেতে দয় উচ্ছিষ্ট ফল ॥ 
মিল-_যারে ব্রহ্মা মহে*বর পেল না ধ্যান করে,_- 
সে ত আনন্দে নৃত্য করে, নন্দের আ্গনাতে ॥ 
অন্তরা--ধন্য নন্দ উপানন্দ ক আনন্দ নশ্দালয় । 
ধন্য ধবল কবলণী, সেউলা শ্যামলা, কালী কমলন ধেনুচয় ॥ 
রক্মা যারে ব্লক ভাবে, ভন্তবৎসল ভীন্তভাবে-__ 
রস পেয়ে বাৎসল্যভাবে, নন্দের বাধা মাথায় লয় ॥ 
পরাঁচতান-ধন্য সব গোপকূল, ধন্য ধন্য গোকুল, ধন্য নন্দগ্রাম । 
পাড়ন--ধন্য ধন্য কালন্দী তট, আহৎসা অকপট, ধন্য যাবট, 
ধন্য বৎশীবট, যমুনার নিকট মধূর ধাম ॥ 
ফুকার-_-ধন্য তপন তনয়ার তরে গার গোবরধন, 
ধন্য তাল তমাল শাল রসাল বকুল, মধ; নিধূবন। 
কৃষ্ণ কাটতে কইয়ে কাছনী, করেতে ধইরে পাচনী, 
যশোদার নীলকান্তমাঁণি, করে বনে বনে গোচারণ ॥ 


৭৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 
লক্ষণ বর্জন বিলাপ হরিচরণ আচার্য 


” চিতান--সখের রামলীলা ভঙ্গ করতে অযোধ্যাতে কালপুরুষ আগমন । 
পাড়ন- শ্রীরাম দায় ঠেকে সত্যের তরে, করলেন লক্ষণ বর্জন ॥ 


ফুকার- লক্ষন্নণ রামের পায়, প্রণাম করে যায়, হায় রে- 
করে সপ্ত প্রদক্ষিণ, বলে আমি আত দীনহঈন । 
হায়রে, বামে নিয়ে জানকাঁ, জানকীনাথ একবার দাঁড়াও দোখি, 
জণ্মের দেখা চক্ষে দৌখ, আজ আমার সেই শেষের দন ॥ 


মিল- শ্রীরাম লক্ষণের ভাব দেখে কয় ব্যাকুল মনে, 
লক্ষমণ তুই বিনে এত 'দিনে, হলেম প্রাণে হত। 


মূখ*-লক্ষমণ তোরে হয়ে হারা, প্রাণে যায় না ধৈর্য ধরা, 
হলেম জীয়ন্তে মরা, দূঃখ বলত কত ॥ 


ডাইনা-ও তুই আমার প্রাণের দোসর, ছিিরে নিরন্তর, কাছে কাছে, 
লক্ষমণ তুই গেলে রে আমার যেতে হবে, ও তোর পাছে পাছে। 
আয় তোরে ধার বুকে, দাদা বল ও চাঁদম;খে, 
একবার রাম-লক্ষমণ দেখুক লোকে, এ জনমের মত । 

খাদ-_ আমার যত দঃখরে, ফাটে বুক হলেম জীবন্মৃত ॥ 

ফুকার_ও তোর মত ভাই, আম কোথা পাই, 
ভাইরে যখন গেলেম বনবাস; ছিল তোর গুণে বন স্বর্গবাস। 
ভাইরে, ছায়ার মত সঙ্গে থাকে, এমন ভাই আর নাই ন্লিলোকে, 
কার জন্য ভা কার ভাই থাকে, চোদ্দ বংসর উপবাস ॥ 


1মল- ভাইরে সংসারে যার অন্তরে ভাইয়ের ব্যথা, 
জীয়ন মরণ তার সমান কথা, এই সর্বসম্মত ॥. 


অন্তরা- আমার জন্মাবাধ দ্‌ঃখের কপাল, সুখ আর হইল না। 
সোনার অযোধ্যার আকার হল ছারখার,_ 
ভাইরে চাঁদের বাজার আর রইল না ॥ 
1তিলেক দাঁড়াও ভাই, তাপিত প্রাণ জুড়াই, 
যাই যাই আর বইলো না। 
লোকের স্বীপনত্র মারলে, প্রাণ থাকিলে মিলে,_ 
প্রাণের ভাই মইলে আর মিলে না ॥ 


পরাচিতান-_সীতা গিয়েছে পাতালপুরে, আমায় ছেডে, করে এই সর্বনাশ । 
পাড়ন-- এখন তুই গোল উপোক্ষিয়ে, কার মূখ চেয়ে, করব এ গৃহবাস ॥ 


২৭৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


ফুকার-_ হয়ে জ্যেন্য ভাই এত কষ্ট পাই, ভাইরে বকে রইল ভাইয়ের +শোক, 
আমি দুঃখের উপর পেলেম দুখ | 
ভাইরে যাঁদ তোর কনিষ্ঠ হতেম, তোরে রেখে আমি মরে যেতেম, 
তবে তোরে দেখাইতেম, দাদা হওয়া কত সখ ॥ 


গ্োষ্ঠ অন্দিকা সরকার 
চিতান--গোকুল পাঁরহরি, নন্দের দুলাল হরি, যাবেন মথরাতে। 
পাড়ন--পিতামাতার কাছে বিদায় হয়ে শ্যাম দয়াময়, 
শেষে যায় রাধার ক্‌ঞ্জেতে ॥ 
ফুকার- _কুষ্ণ ধরে রাধার কোমল করে, কে'দে বলে ধারে ধারে, 
যাব কৎসের যজ্ঞেতে, 
খুড়া অব্কুর আমায় এসেছে নিতে । হায় হায় রে 
আছে শ্রীদামের শাপ গোলোকধামে, থাকতে নার আ'ম কোনবুমে, 
মজে আমার কৃষ্ণপ্রেমে, প্রিয়ে সখ হল না তোমার ভাগ্যেতে ॥ 
মিল- লালা সাঙ্গ হল, মধনর প্রেম ভাঁঙগল,__ 
বদন তোল রাই, কথা বল মধুর স্বরে। 
মূখ--প্রিয়ে বিদায় দেও, বিদায় হতে এসোঁছি, চলোছ সেই মধুপুরে ॥ 
ডাইনা--তুমি শোন গো শ্রীরাধিকা, এই হল জন্মের দেখা, 
ফিরে হয় [ক না হয়, 
আমার শ্রীকৃষ্ণ নাম লিখে গেলাম, তোমার এ রাঙা পায় ; 
রৈয়াছি খতের দেনা, এ জন্মে তা শোধ হল না, 
তুমি তাই বলে পায় ঠেল না, এ দাসেরে । 
খাদ--তোমার খতের দেনা শোধ করব রাই জল্মান্তরে ॥ 
ফ্‌কার- তোমার খতের দেনা শোধ কাঁরতে, যাব আম নদীয়াতে, 
হব গৌর অবতার, তখন তুমি আমার কইরো উপকার । 
আমার দাদা বলাই নিতাই হবে, তুমি মধুর প্রেম বিলাবে, 
হরিনাম প্রেমের প্রভাবে, যেন কালির জীব সব হয় উদ্ধার ॥ 
িল- হব দণ্ডধারী, গৌর মৃর্তি ধরি, হব িখারী-_ 
1ভক্ষা করব ঘরে ঘরে ॥ 
অন্তরা--এই ভিক্ষা চাই, প্রেমময় রাই, মুক্তি যেন পাই, প্রেম দেনা হতে। 
আম চাঁচর কেশ মুড়াব, বেহাল বেশ ধারব, 
সদা কাঙালের মতো কাঁদব, পথে পথে ॥ 
রা রা শব্দ কেবল বলব রসনায়, ধা বলতে পারব না পাঁড়ব ধুলায়, 
আমায় দয়া করে তুমি সে সময়, দিও পদাশ্রয়, নিও কোলেতে ॥ 


২৭৮ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


বাঁশ' ত্যজে করে নিব করঙ্গ, মেতে করব প্রেমতরঙ্গ, 
থাকি যেন সদা সাধ সঙ্গেতে ॥ 


পরাচতান-_ তুমি দীক্ষাগুর;, তুমি শিক্ষার, তুমি প্রেম মহাজন । 


পাড়ন-_আমার প্রাত রাই আনিবার, যে দয়া হয় তোমার, 
ভুলতে আর পারব না কখন ॥ 
ফুকারস্ম্প্রয়ে আম যাব মথরাতে, আমার মাকে মা বাঁলতে, 
ব্রজেতে আর লক্ষ্য নাই, আগে তোমার কাছে বলে রাখ রাই। 
আমার মা যখনে গোপাল বলে, কাঁদবে ননী করে তুলে, 
তখন আমার মায়ের কোলে, তুমি মা বোল বলে গিয়ে বইস রাই ॥ 


শ্রীরাধার ভোর অন্থিক! পাটনী 


চিতান- প্যারী শ্যাম আসার আশা পেয়ে, জাগিয়ে শর্বরী । 
পাড়ন-নাশ প্রভাতকালে, ধরে সখীর গলে, 
বলে রাই রাজার ক্‌মারী ॥ 
ফুকার__সখাীরে, আমি কাইল নিশিতে শুনলেম বাঁশীর স্বর, 
কঞ্জে আসবেন কনজেস্বর । 
বাঁশীতে হয়ে উদাসী, নাীশতে নকূঞ্জে আসি, 
কসম তুলে রাশি রাশি, আসার আশে সাজালেম বাসর ॥ 
মিল- আর ক প্রাণবন্ধ; আসার আশা আছে,--- 
এঁ স্শান উষাচর গাছে গাছে, গাহিছে 1বিহঙ্গ । 
মুখ-ানাশ গেল গেল, কুঞ্জে নাহি এল, বাঁকা ন্রিভঙ্গ ॥ 
ডাইনা--যুগল আঁখ কয় দৌখ, শ্যামের রুপের শোভা, 
যুগল হস্তে চায় করতে গল চরণ সেবা । 
পান করতে অধর সুধা, অধরের ধরে ক্ষমধা, 
আমার অঙ্গে চায় করতে সদা, কৃষ্ণ সঙ্গ । 
খাদ--বিনে সে সঙ্গ, অনঙ্গে মাতিল অঙ্গ ॥ 
ফুকার সখীরে, আম কূল কলঙ্ক ঠোঁলয়ে দুই পায়, 
মনে ভেবে সদপায়। 
তুচ্ছ করে লোকলঙ্জা, করোছলেম বাসর সঙ্জা, 
কিশোর বিনে আশার শয্যা, হল যেন শরশয্যার প্রায় ॥ 
অন্তরা--সখী কই এলো, কই এলো কালা । 
পোহাল নাশ, হায় হায়, বাসী হল দাসীর কনসমের মালা ॥ 


২০৪ 


আমার মতো সইরে এ কূম্যাঁদনী, প্রাণকান্ত বিহনে 'বিরসে মদন, 
পৃবচিলে উদয় হল 'দিনমাঁণ, দেখে আমোঁদনশী সরোজবালা ॥ 
পরাঁচতান-_সখাঁ, বাঁধ কি িখে ছিল এত দুঃখের অও্ক। 


পাড়ন- মজে কালার প্রেমে, এই ব্রজধামে, 
ফল পেলেম কৃষ্ণ কলগক ॥ 
ফুকার--সখনরে, আমরা কৃষ্ণ সেবায় হয়ে অননকুল,_ 
তূললেম নানা জাতি ফুল । 
চশ্দনে চার্চত কার, রেখোছিলেম যত্ব কাঁর, 
[হনে সে ফুলাবহারী, ফুল হল সই জীবন বধের মূল। 


তরণী বধ বিলাপ অন্থিকা পাটনী 
1চিতান--রণে শ্রীরামের শরাসনে, ধরাসনে তরণী হইল পতন। 
পাড়ন--কাটা মুশ্ডেতে আঁবরাম, জাঁপয়ে জয় রাম রাম। 
আত্মারাম 'নত্যধামে করে গমন ॥ 
ফুকার--তখন কাটা মুণ্ড করে ক'রে, মূহমর্যহ উহযস্বরে কাঁদে বিভীষণ, 
পব্রশোকের শাসন কি ভীষণ, হায় রে 
বক্ষে ধরে ধরণীকে১ কেদে বলে তরণণীকে, 
কোন্‌ পরাণে হানি বূকে, দারুণ পনভ্রশোকের শরাসন 
মিল-_কোথায় শুনোছিস পত্র মরে পিতার আগে 
আমার সেই দ৫খ প্রাণে জাগে,নাইরে বিরাম । 
মূখ--রাম পদ করে তরণনী, গোল রে জীবন তরণ+, 
ত্যজ্ট করে ধরণী ধাম ॥ 
ডাইনা--আমায় বলরে কে তুই বিনে, চন্দ্রবদনে ডাকবে 'পতা, 
তোর মতো ধন পাব কোথা । 
তুই বিনে অন্তকালে, কে নিবে অন্তর্জলে, 
বলরে কে দিবে কর্ণমলে, তারকর্রহ্গ রাম নাম। 
খাদ__বাঁঝ জন্মের তরে, জীবন তরণীরে, তোরে হারালাম ॥ 
অন্তরা-আমি 'িক্ষণে আজ রামের সনে, রণে এসৌছলাম । 
বুঝি এ জীবনের তরে, জীবন তরণণীরে, হাতে ধরে বিসার্জলাম ॥ 
আমি কি বাদ সাধিলাম, পরিচয় না দিলাম, শুধাইলেন যখন রাম । 
আমায় বলেছিল মিন্র, আজ কার এ পনত্র, কারতে এলো সংগ্রাম ॥ 
আমার আপনা কপাল আপনি খেলাম, কি বাদ সাধলাম। 
আগে না জানিয়ে হায়, আগ্ম শিখায়, পতঙ্গেরই প্রায়, 
স্ব-ইচ্ছায় ঝাঁপ দিলাম ॥ 
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পরাঁচতান- সোনার চাঁদ তোরে বিদায় দিয়ে, কি ধন নিয়ে, 
] কি স্‌খে রব'ভবনে। 
পাড়ন- কেন মোর প্রাত ভগবান, হল না কৃপাবান, 
গেল না পোড়া প্রাণ, পনের সনে ॥ 

ফ?কার- যখন রামের বাণে কাটে মাথা, আম হয়ে যুক্তিদাতাঃ 
করলেম য্যান্ত দান _ বধে বৈষ্ণব বাণে ভগবান । হায় রে 
তা হয়ে পমত্র মারতে, রামকে বললেম অস্ত্র ধরতে, 
আমার মতো স্বর্গে মতে কে আছে এমন পাষাণ ॥ 


ভোর হরিচরণ সরকার 


চিতান- নিত্য নিকুঞ্জে কঞ্জেম্বরী, সুখ শর্বরীতে । 
পাড়ন- প্রেমের 'পিপাসাতে, শ্যাম আসার আশাতে, 
ফুল শয্যা করলেন কূঞ্জেতে ॥ 
ফুকার-_সে'উীত য্যাথ গোলাপ মালতাঁ বনফুলের অভাব নাই, 
ফুলের সৌরভে, মনের গৌরবে, ভ্রমে অলিগণ সবাই ; হায়-- 
চন্দনে চর্চিত করে, কৃষচন্দ্র সেবার তরে 
চন্দন মেখে চন্দ্রাধরে, অমাঁন বসলেন চন্দ্রমুখী রাই ॥ 
মিল- প্যারী শর্বরী দেখে অন্ত 'নরানন্দে, 
বলে লালতায় কেন্দে কেন্দে, বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ । 
মূখ- নিশি পোহাল এ, কঞ্জে এল না সই, আজ হল মোর আশা ভঙ্গ । 
ডাইনা-_কৃষ সেবার হল হল বাসী সংপ্রভাতে, 
এ ফুল কারে দব, যাব আম যম;নাতে, 
যমুনার কূলে গিয়ে, ফগল আখ মাদয়ে, 
কৃষর্প হদে ক'রে ধ্যান-_সই গো কৃষারূপ 
আমি বাসী ফুল কবে নিয়ে, কৃষ্ণ উদ্দেশে দিয়ে, ত্যজিব এ পাপ পরাণ, 
আ।মি ত্যাঁজব ত্যাঁজব, আমার কান; উপেক্ষিত তন-- 
আমার এ জীবনে ফলক বল, 
জীবন বিসর্জন দিয়ে করব প্রেমের ব্রত সাঙ্গ । 
খাদ সখী অনঙ্গ দহে অঙ্গ বিনে শ্যাম ভ্রিভঙগ ॥ 
ফুকার-মনেরই সাধে ক্‌সম শ্যামপদে, দিতে ছিল বাসনা, 
নিশি সুপ্রভাত উদয় দিননাথ, প্রাণের বন্ধ এল না; হায় 
পেলেম না মনোরঞ্জনে, দিলেম না ফল শ্রীচরণে, 
মনের আশা রইল মনে, আমার কৃষ্ণসেবা হল না ॥ 
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অন্তরা--কোথা রইল সে পরাণ সখা । 
প্রাণ সখী গো, আছে হৃদয়ে তাহার এ ছাবাঁট আঁকা । 
শিশির ভারেতে শাখী নতশির, মূকূল প্রস্ফ্‌ূটিত হল অতসীর, 
বন্ধুর বিরহে শিহরে শরীর, তারে জীবন থাকতে আনয়ে দেখা ॥ 
পরাঁচতান--ছিলেম যে আশায় পাতাঁকনী চাতাঁকনদর মতো । 
পাড়ন- দুরাশা ফুরায় না; জ্বালা ত জড়ায় না, প্রাণ হল কন্ঠাগত ॥ 
ফুরার--বিনে সে বাঁকায় কার সেবা কায়, কিসে পোড়া প্রাণ জড়ায় ; 
ঘরে ননাঁদ, প্রেমের ?ববাদী, আম স্থন পাব কার পায়। হায়__ 
করোছলেম আশা ব্রত, শ্যাম বনে সব হল হত, 
ফুলের গণ্ধ শুলের মতো, সখা বি'ধে আমার নাঁসকায় ॥ 


নন্দরানীর স্বপ্প গোষ্ঠ হরিচরণ সরকার 
চিতান_ দেখে স্বপনে গোপালেরে নন্দরানী। 
পাড়ন- অমাঁন জেগে নাশ ভোরে, ধরে নন্দের করে, বলে কাতর বাণী ॥ 
ফ;কার_ আমার প্রাণ গোপাল এসোঁছল, মা বোল বলে ডাকল, 
কাছে বাঁসল, ক্ষীর সর চাইল ; হায় হায় হায়_- 
যার দ্‌ঃখেতে চক্ষে ধারা, ধরতে গেলে না দেয় ধরা, 
অমাঁন দেখতে দেখতে মাখম চোরা, আমার কোথায় ল্‌কাল ॥ 
িল-.আমার কোন পাপে এত কষ্ট প্রাণকান্ত, 
দ্রান্ত প্রাণ ত মানে না শান্ত, প্রাণের গোপাল বিনে। 
মুখ--্বল হে নন্দ মহার।জ, সেই রাখালরাজ, আসবে কি আর বন্দাবনে । 
ডাইনা-_আমার যে হতে ছেড়ে গেছে বৎশীধারা, 
হায় হায় বৃন্দাবন শান্তর ধাম, বনে সে কৃষ্ণ রাম, সকল শূন্য হেরি, 
দিনে মোর কেলেসোনা, কে খাবে মাখন ছানা, 
দার্‌ণ পযত্রশোকের যাতনা, আর ত সয় না প্রাণে । 
খাদ--আর কিগো প্রাণ পাব, প্রাণ জূড়াব কত দিনে ॥ 
ফুকার-_-আমার বিনে ব্রজে রাম কানাই, বক্ষ জূড়াই লক্ষ্য নাই. 
বাঁচি কেমনে, সহে না প্রাণে, হায় হায় হায় 
কান্না কার অহরহ, মা বলে শুধায় না কেহ, 
হায় হায় মা বনে আর পত্রস্নেহ, ভবে অন্যে ক জানে ॥ 
মিল--যখন গোপালেরে মনে পড়ে জ্বলে মর্ম, 
আমার কিসের বা গৃহকর্ম, ধারা বয় নয়নে। 
অন্তরা--আর কি হবে সে আনন্দ, শ্রীনন্দ ভবন। 
হায় শ্রীদাম সুদাম, সবল বসদাম সবার 'নরানশ্দ মন ॥ 


২৮ 
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আর কি বেণূর নিনাদে, মনের আহমাদে ধেন; করে বিচরণ । 

আমার বিনে প্রাণ গোপাল, নিয়ে সব গোপাল, কে কারবে গোচারণ । 

আর ত তাথৈ তাথে রবে, রাখালবৃন্দ সবে, করে না নর্তন কীর্তন ॥ 

পরচাঁতান- আম পেয়ে ধন হারাইলেম কর্ম দোষে । 

পাড়ন--আমার মিছার এ ছার জীবন, বিনে সে জীবন ধন, জীবন বাঁচে কিসে ॥ 
ফুকার-_-যখন চাইত গোপাল দে মা সর, বলতেম বাছা সর সর সর, 

নাই রে সর, বক্ষে দুঃখের শর ; হায় হায় হায়-_- 

এক কড়ার নবনীর তরে, বেন্ধৌছলেম বাছার করে করে, 

আমার সেসব কথা মনে পড়ে, হায় হায় যেন মত্যুর শর ॥ 


ভোর রাজেক্দসনাথ সরকার 


চিতান-_ ক্‌সূম শয্যাতে নিদ্রাবেশে গোর-বিষ্ণুপ্রিয়ে । 
পাড়ন-_নাঁশ প্রভাতকালে, পাখি ডাকে গাছের ডালে, 
জাঁগল বিষ্চাপ্রষে, সে ধ্বান শুনিয়ে | 
ফুকার অমাঁন নাথের সঙ্গ ভঙ্গ জেনে চণ্চলে অচল,_ 
করে আঁখি দুটি ছল ছল । হায়__ 
বসে কুসমশয্যা পরে, চন্দ্রবদন নেহার করে, 
যুগল চরণ বক্ষে ধরে, ঝরে ঝর্ঝর নয়নজল ॥ 
'মল-- তখন এই দৃশ্য কাণ্চনমালা 'নিরাখয়ে, 
প্রেমে উন্ত্তা হয়ে, বলে উচ্চৈস্বরে ৷ 
মুখ-তোরা দেখসে আয়, গোর পায় কি শোভা পায়, 
প্রয়ার হিয়ার পরে ॥ 
ডাইনা-_যেন সন্দর সব কঃসমূমের সযমা হোঁর, 
বড় ভালবেসে পদে স্হান 'দয়েছে হার ; 
সৌন্দর্যহীন ফুলে থেকে, মাধুর্য সব মনোদ;খে, 
বূঝি স্থান নিল প্রিয়ার বুকে, ও পদ পাবার তরে। 
খা্দ--দেখিলে রূপের আভা, প্রভা ল.কায় প্রভাকরে ॥ 
ফুকার দেবীর যেমান বক্ষ, শ্রীগোরাঙ্গের তেমাঁন পদকমল, 
শুধ্‌ পরিপূর্ণ পারমল, হায় 
যেন প্রেম সরোসির রসে, অমল কমল বিমল হাসে, 
নয়ন ভ্রমর বসলে এসে, সে এ রসে মিশে হয় অচল ॥ 
মিল- আমরা শুনোছ কুঞ্জ কানন মিলন মাধনরী,_ 
বঝি সেই িশোরা কিশোরী, এল ন'দেপ;রে ॥ 
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অস্তরা-_ গোরার নখরে প্রাতফাঁলত, বিষ্কুপ্রয়ার মুখ সধাকর। 
ও দেখ চাঁদের মাঝে চাঁদ [বরাজে, চাঁদ জানিয়ে কর ॥ 
চাঁদ ভেঙ্গে বাঁধ গাঁড়য়া দর্পণ, প্রভুর পাদপদ্মে করছে অর্পণ, 
তাহাতে নয়ন সাঁললে তর্পণ, প্রিয়া করে কি সুন্দর ॥ 
পরাঁচতান--ধাঁনর অন্তরে বাহিরে বিহরে ও রৃপরাশি। 
পাড়ন--ধাঁনর নয়নমাঁণ, তার মধ্যে ওই গৌরমাঁণ, মাঁণময় হারে-- 
আহারে কি গৌরশশী ॥ 
ফুকার-_-ও রুপ রসাঁসম্ধ্‌ মাঝে, যে জন ডুবায়েছে প্রাণ, 
ক'রে দিবানিশি রূপের ধ্যান ; হায়__ 
দূর হতে রূপ যায় না দেখা, মহাজ্যোতি অঙ্গে মাখা, 
জ্যোতির আড়ে স্বরূপ ঢাকা, তাইতে দূর হতে হয় জ্যোতি জ্ঞান ॥ 
মিল- অধম রাজেন্দ্রের এই প্রার্থনা হার গুরুর পদে, 
যেন গৌর রূপ জাগে হৃদে, জন্ম জন্মান্তরে ॥ 


কষ্ণের গ্োষ্ঠখেল। রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান_-গোপাল বলে সব রাখালে 'নাঁশ ভোরে করে গান্রোথান। 
পাড়ন- শীঘ্র সেবা করে বাল্যভোগ, করবে বলে শভযোগ, 
নন্দালয়ে আনন্দে আগনয়ান ॥ 
ফুকার_-সবার করেতে পাচনী নড়ী, খুলে বৃষ গাভীর দাঁড়, 
ত্বরিতে গো-পাল তাড়ায়, গো-পাল গোপাল না দেখে দাঁড়ায় ; 
যশোমতণ ব্যস্ত হয়ে, ধরা চূড়া মোহনবাঁশী 'দয়ে, 
মোহন সাজে সাজাইয়ে, গোলোকনাথেরে গোন্ঠে পাঠায় ॥ 
মিল-_যান্লাকালে বাঁজল গোপালের মোহনবাঁশরা,_- 
শুনে যশোদার চক্ষে বারি, বলে সকাতরে। 
মূখ _বলাই বলি রে শোন, নিয়ে গোপাল আদরের ধন, 
যাস্‌নে গহন বনান্তরে ॥ 
ডাইনা--আমার একমান্র গোপাল, তাতে আরো দুধের ছেলে, 
ক্ষীর সর নবনী মুখে 'দাব, বাছার ক্ষুধা হলে, 
আর যেন গোপাল মোটে, উচ্চবক্ষে না উঠে, 
যেতে দিসূনা যমুনার তটে, আমার মাথার 'কিরে। 
খাদ- তোরা কেউ বুঝিসনে, মায়ের প্রাণ যে কেমন করে ॥ 


৮৪ 


পর্ব" বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার--আম গোপালেরে দিয়ে বনে, শূন্য গৃহে ক্ষ; মনে, 
ভাব যে কি কত ছাই, পাগাঁলনীর মত পথে চাই ; 
গোপাল হলে চক্ষের অন্তর, দণ্ডে জ্ঞান হয় যেন যূগয্‌গান্তর, 
কত মায়ায় মারের অন্তর, বিধি গড়োছিল ভাবি তাই ॥ 
1মল-_আমার গোপাল করিলে বনে মোহনবৎশী ধবানি,- 
আমি তাই যেন কানে শুনি, একা থেকে ঘরে ॥ 
অন্তরা-তোরা বনফুলের মালা গেথে দিস গোপালের গলে । 
ওকে খেলায়ে ভুলায়ে রাঁখস, যায় না যেন জলে ॥ 
বনে হ্থলপদ্ম আর রাধাপদ্ম ফুটেছে কত স্থলে । 
ওকে তুলে তুলে দস সকলে, যখনে যা বলে ॥ 
গোপাল ফুল যে বড় ভালবাসে, ফুল দিলে ভুলে । 
উহার অদম্য উৎসাহ বাড়ে, কদম্ব হেরিলে ॥ 
পরাঁচতান--গোপালেরে সঙ্গে করে, বনাস্তরে যাসনে বহ; দূর ৷ 
পাড়ন__যাঁদ হাঁটতে পথে কান্দে, রাখস্রে কান্ধে কান্ধে, 
পায় যেন ফুটে না কশাঙ্কর ॥ 
ফ্‌কার-যাঁদ গোপালেরে কার বারণ. কেন রে করবি গোচারণ, 
মুখ খাল মালন দেখি, আমার সাধ্য কি ঘরে রাখি ; 
ভুলে তোদের সখ্য রসে, গোঠের খেলা বড় ভালবাসে, 
তাইতে পাঠাই বনবাসে, নইলে ঘরে আমার অভাব ক ॥ 
মিল-ভানূর তাপেতে তাঁপত হলে বাছার কোমল গান্র,_ 
ধারস শিরেতে পত্রের ছন্র, আঁতি সমাদরে ॥ 


শ্রীকষের দেহত্যাগ্ধ অজুনের বিলাপ রাজেক্্রনাথ সরকার 
1চতান-_কালের করাল করে, জরা ব্যাধের শরে, হায় হায় কৃষ্ণ ম'ল। 
পাড়ন--শ্‌নে এই সংবাদ অজর্যন বার, হয়ে ঘরের বাহর,_ 
মাঁণহারা ফণটীর মত সে দ্বারকায় পল । 
ফদ্কার--বারের কিন হদয় ভেদিল, কি ভীষণ শোক শেলপাট, 
দুঃখে আপনি ভাঙ্গে আপনা ললাট ; 
জন্মের শেষ এই দেখাদোখ, করে কত ডাকাডাকি, 
বেচাকেনা থাকতে বাকী, ঘোর অন্ধকার ও তার ভবের হাট ॥ 
মিল-_ আত কাতরে কোলে নিয়ে কৃষ মৃতদেহ, 
বরের হতেছে অন্তদহি, কেদে কে'দে বলে। 
মূখ--ও ভাই বনমাল৭, একাকী তুই কোথা গোল, 
ভাসাইয়া অকূল সাঁললে ॥ 


». ২২৮৮ 


পুব” বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


প্যাঁচ--ও ভাই তুই ছিলি সব অন্তরঙ্গের দেহ রথের রথ, 
দয়া করে হলে আমার কাহ্ঠ রথের সারাঁথ, 
অচল করে সব্মকারে, তুই রশল ভাই শবাকারে, 
প্রভা নাই আজ প্রভাকরে, দিবসে হয়েছে রাত ; 
অন্ধকার এ রোৌরবে, কে রবে কার গৌরবে, 
মোদের তোর সাথে যেতে হবে, ও তুই না 'ফারলে। 
খাদ--তোর মত ভাই 'ন্রিভুবনে আর কি মলে ॥ 
ফুকার--ও তোর শোক সম্‌দ্রের রুদ্র আগুন, ভষণ তার প্রতাপ, 
আমার সেই তাপে আজ মিলেছে 'ন্রতাপ ; 
যে অঙ্গ সাজাতেম ফলে, তাই আজ দিতে হবে চিতায় তুলে, 
এই হাতে তোর আগুন জেলে, আমি সেই আগুনে দিব ঝাঁপ ॥ 


মিল--ও ভাই ফিরে আয়, 'নয়ে যারে সঙ্গে করে, 
কেন না বলে গোল মোরে, এ তোর কেমন লদলে ॥ 


অন্তরা--ফিরে আয় রে গোকুলাবহারী ৷ 
তুই যে অকুল কাণ্ডারা, তুই যে'অকুল কান্ডারী ॥ 
কালঈদহের বিষ জলে, মরে বাঁচাল শিশুকালে, 
কর দৌখ সে মধূর লীলে, জনম সফল কার । 
(কৃষ্ণ রে) নইলে তুই বিহনে মরবে প্রাণে, যত পুরুষ নারী, 
€ও তোর যত পুরুষ নারী ) ॥ 
যাঁদ হয়ে থাকে লীলা সাঙ্গ, বারেক ফিরে আয় 'ন্রভঙ্গ, 
অন:গত অন্তরঙ্গ, নে রে সঙ্গে কার (কৃষ্ণ রে)। 
শেষে তোরে নিয়ে, ব্রজে 1গয়ে, এক সাথে সব মরি, 
€ আমরা এক সাথে সব মার ) ॥ 


পরচিতান--ও তোর যদ; বশ, আগে করাল ধস, এই কি করবি বলে । 


পাড়ন--কলের অবলা নারীগণ, নিলি না কি কারণ, 
এ তাপ রৌদ্র কিরণ, পেয়ে ছিন্ন কমল দলে ॥ 


ফুকার -ও তুই মারলে বাঁচাতে পারিস, যাঁদ কারস মন, 
ভাইরে তোর সাজে! ক এই সাজে মরণ ; হায় হায় 
দাঁড়াইয়ে অস্তরীক্ষে, অস্তরঙ্গের দুঃখ দেখ রে চক্ষে, 
কি শেল দিয়ে সবার বক্ষে, করাল মানব লীলা সংবরণ ॥ 


িল--ও তোর অভাবে ঘোর অন্ধকার, দৌখ যুূগাবসান,_ 
করবো সকলে মহাপ্রস্থান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ 


৮৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


উষার ভোর নকুলেশ্বর সর কার 


নিতান- হল নিশির শেষ শুভ্র আকাশ, উষার বিকাশ, মনে' অনুমানি । 
পাড়ন--অমান শ্যাম বিয়োগ বিরহ শোক, জাগে রাধার প্রাণে 
ধরে উষার চরণে, বলে রাধারানী ॥ 
ফুকার- ধরেছ উষা নবীন ভূষা, দিবাকর আঁভসারে, 
ধরে দ্‌”শট হাত কোটি প্রাণপাত করে বাল তোমারে ; হায় 
প্রাণ ব'ধূকে বূকে ধার, আছ সারা বভাবরী, 
ও তই প্রভাত হলে শর্বরী, আমায় শ্রীহার যাবে ছেড়ে ॥ 
িল-_নারণীর মনের ভাব প্রাণের ব্যথা, নারী বুঝতে পারে 
সদয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো উষাবতণ । 
মুখ- সমদঃখী বলে, মিশে যাও রজনীর কোলে, 
রাখো দাসীর এই মিনাতি ॥ 
ডাইনা- গত বহাঁদন পরে, বধুয়া এসেছে ঘরে, 
বুকে ধরে রাঁখয়োছি তায় গো 
প্রভাতে উষার আলোকে, হাসবে দেশের লোকে লোকে, 
সেই দুখে প্রভু যদি যায় গো- 
কেমনে রাখিব (বিরহ দাহনে দেহ-বধ হারা হয়ে দেহ ) 
আদেশ দাও নিশাকরে, মিশে যাক নিশার ঘোরে, 
বারণ করে দাও উষাচরে, আর না গায় প্রভাতী । 


খাদ-_বিচ্ছেদের কি জ্বালা তাঁমিও তো জান সতী ॥ 


ফুকার- ঘরে ননদ? শ্যাম প্রমের বাদী, নাশদিন আমায় শাসায়, 
তব; গোপনে নর্জনে বসে, আম কাঁদ তার আশায় ; হায়-_ 
আজ পেয়ে শভ রজনী, বক্ষে এলো গুণমাঁণি, 
ওগো হাঁসিস না তুই উষারানী, আমার বধ যাঁদ লঙ্জা পায় ॥ 


মিল- নারীর মনের ভাব প্রাণের কথা নারী বুঝতে পারে, 
স্দয় হয়ে আজ যাও গো ফিরে, ওগো উষাবতাঁ ॥ 


অন্তরা--উষা গো জানো না কি সতঈর পাঁতিপ্রেম সোহাগ । 
প্রেমের মিলনে মধুর আঁত, বিচ্ছেদে হয় অনুরাগ ॥ 
ভূজঙ্গে দঘাঁশলে পরে, ওঝায় বষ নামাতে পারে, 
বিচ্ছেদ বিষে যারে জারে, হাড়ে হাড়ে লাগে দাগ । 
কান্ত যখন ফেলে যাবে, আমার প্রাণ তো চলে যাবে, 
উষা তোমার নিতে হবে, নার বধের পাপের ভাগ ॥ 


» ২৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাবি-সঙ্গীত 


গরাঁচতান-তোর সূষৃপ্তির কোলে, আপন ভূলে, আছেন বিশ্ববাসী । 
পাড়ন- যেন জেগে রয় শূধ আমার এ তৃষিত আঁখি, 
আঁনমেষ নেন্নে দৌখ, বধূর মধুর হাঁস ॥ 
ফুকার- উষার ইসারায়, যাঁদ নিশা যায়, উদয় হয় সে দীননাথ, 
লোৰলঙ্জা ভয়ে ত্যজিয়ে আমায়, যাঁদ যায় সে প্রাণনাথ ; হায়. 
আশাভঙ্গ মহাপাপে, বন্ধ্বিচ্ছেদ অনুতাপে, 
পাঁতহারা সতণর অভিশাপে, সখানাশ হবে না প্রভাত ॥ 


রাখাল গ্নোষ্ঠ বিলাপ নকুলেশ্বর সরকার 
চতান- মধুর শ্রীকৃষ্ণের গোম্ঠলীলা মধুর বুন্দাবনে । 
পাড়ন-ধেন্‌ বৎস সঙ্গে, সব রাখালে মনোরঙ্গে, যায় চম্পকের বনে ॥ 
ফুকার--তখন চম্পকের ফুল দষ্টমান্র, গোকুলশশীর আকুল িত্ত, 
হল অকস্মাৎ, কোমল চক্ষেতে হয় অশ্রুপাত ; হায় রে 
ঢলে প'ল ধরাতলে, সে ভাব দেখে দঃখে সব রাখালে, 
প্রাণের গোপাল গোপাল বলে, শিরে করে করাঘাত ॥ 
মিল- মনের দঃখেতে কাছে গিয়ে কৃষ্ণের করে ধরে,_- 
বলে কাতরে হলধরে, ভেসে চক্ষের জলে । 
মুখ-কানাই আয়রে কোলে, চাঁদ বদনে দাদা বলে, নিয়ে যাই গোক্লে ॥ 
ডাইনা--যেন জনি নীলোৎপল, শ্রীমখমণ্ডল মলিন হয়ে গেছে, 
তোমা বিহনে, এ জীবনে বল ফল 'কি আছে; 
ভাই ফেলে ভাই মারলে, আমরা সব রাখাল মিলে, 
গিয়ে ঝাঁপ দিব যমুনা জলে, গোপাল গোপাল বলে। 
খাদ-_আগে কে জানে ভাই এই ছিল কপালে ॥ 
ফুকার--কানাই তোরে ফেলে গোম্ঠে গেলে, উচ্ছিষ্ট ফল মন্ট পেলে, 
আমরা কারে খাওয়াব, এমন সখ্য প্রেম কোথায় পাব ; হায় রে 
বসায়ে কদম্বতলে, বনফ,লের মালা 'দিয়ে গলে, 
ফুলের ছন্র শিরে তুলে, রাখাল রাজা কারে সাজাব ॥ 
মিল-কানাই তোর মরণ শুনে কানে, তোর সে িতামাতা,_ 
দারুণ পাষাণে ভাঙবে মাথা, শোকানলে জ্বলে ॥ 
অন্তরা--একবার ওঠ রে ভাই বনমালীরে, একবার ওঠ রে ভাই বনমালা । 
সেজে আয় রে গোষ্ঠের ভাবে, নাঁচ আগের ভাবে, 
কি ভেবে এভাবে নীরবেতে রইলি ॥ 
হারা হয়ে তোরে ওরে প্রাণ কেশবে, ভাই শোকের অসহ্য যাতনা কে সবে, 
রাখালবূন্দ সবে, কেহ নাই উৎসবে, হের নির্‌ৎসবে, রয়েছে সকাল ॥ 


২৮৮ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


ধবলী কবল শেওলা শ্যামলা, হাম্বা রবে কাঁদে সুরভণ সক, 
হয়ে শোকাক্যাল, আকাল ব্যাকীল-- ৃ 
€ সবে ঢলে পড়েছে ) কানাই তোর 'বিচ্ছেদ-ভূজঙ্গের বিষে ) 
ওঠো ওঠো ওরে কান, মেল দ্‌'নয়ন রে, 
কি দ্‌খে আঁখর জলে ভাসিছে বয়ান রে, 
€ দেখা যায় করে ভাই ) ও তোর কোমল অঙ্গ ধাঁলমাখা ) 
আগে যাঁদ জানতেম কানু যাঁব রে ছাড়িয়া, 
হৃদয়-পঞ্জরে তোরে রাখিতেম ভায়া, 
(বূঝি সাঙ্গ হল) মধ;র ব্রজলীলা সাঙ্গ হল, তুই বনে ভাই শ্যাম ত্রিভঙ্গ ) 
আজ কি কক্ষণে, এসে গোচারণে, 
কাচের আকিণ্নে, কাণ্ুন দিলেম ডালি ॥ 
পরাঁচতান_ আমরা ভাই 'বিনে ভাইয়ের দুঃখ, আর কারে জানাব। 
পাড়ন-_ তোরে হারা হয়ে, কোন পরাণে ?ক ধন নিয়ে, ফিরে ঘরে যাব ॥ 
ফুকার- মোদের এত সাধের বৃন্দারণ্য, তুই বিনে হল অরণ্য, 
বিপন্ন রাখাল সবাই, এখন কারে নিয়ে ঘরে যাই ; হায় রে 
যখন বলবে নন্দরানী, কোথায় আমার প্রাণের রতনমণি, 
কোন প্রাণে বলব জননী, তোমার প্রাণের গোপাল বেচে নাই ॥ 
দাতা কর্ণব্ষকেতু আতি নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান--একাঁদন ছল করে কর্ণের বাসে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে, 
এসে শ্যাম নাঁলপদ্ম। 
পাড়ন--খেতে চায় বৃষকেতকে, অপূর্ব যৌত্‌কে, মনের কোঁতিকে- 
দাতা কর্ণ হলেন বাধ্য ॥ 
ফুকার- হায় হায় ধন্য ধন্য দাতা কর্ণ, স্বীয় ধর্ম রক্ষার জন্য, 
দান কর্মে ব্রতী হল, 
কি পাষাণ বুকে, কৌত্‌কে প্রকে, স্নান করাল ; হায় গো-- 
দান প্রাতিজ্ঞা রক্ষার তরে, স্ত্রী পুরুষে য্যন্তি করে, 
পুত্র বৃষকেতূর শিরে, করাত ধরে দুজন দাঁড়াল ॥ 
মিল- দেখে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষর্প মযান্তর সেত;__ 
অমাঁন ডেকে কয় বৃষকেত;্‌, আমার ভাগ্য ভাল। 
মুখ- দেখ সঙ্গীগণে আজ আমার এই শেষের দনে-- 
বাঁঝ জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ হল ॥ 
ডাইনা--বূঝি ছল করে কৎসারি ঘুচাতে সংসার? করে কৃপে, 
অদ্য দান নিতে এলেন ব্রাহ্মণ রূপে, 


২৮৯ 
কবি-সঙ্গবত- ১৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


এমন দন কবে হবে, ব্রাহ্মগণে মাংস খাবে, 
আমার চৌঁদকে ঘরে সবে, হার হার বল। 
খাদ--বুঁঝ নন্দের নন্দন মায়ার বন্ধন কেটে দিল ॥ 
ফ্‌কার--আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হল, আয়ু সূর্য অস্ত গেল, 
গগনে আর বেলা নাই, 
আজ আমার এই শেষের দিনে, হরে কৃষ্ণ নাম শুনাও শ্রবণে, 
তারকক্রক্ম নামের সনে, আমি ভবের বিদায় হয়ে যাই ॥ 
1মল-_যাঁদ নাম 'নয়ে মরতে পার, হার নামের সনে,__ 
ফলবে আঁন্তমে নামের গুণে, চতুর্বর্গের ফল ॥ 
অন্তরা_এ ভব সংসার সকলি অসার, কেবা ভবে পর, কেবা কার আপন । 
আছে কি হবে কি, যাবে কি রবে কি, 
সবই' দেখাব ফাঁক, ভাঙ্গলে স্বপন ॥ 
জীন্মলে মরণ অবশ্য সন্ভবে, নিয়াতির লাপ বল কে খল্ডাবে, 
পণভূতে একাঁদন পণ মিশে যাবে, বৃথা ভবে তবে কেন কাল যাপন ॥ 
ঈশান 'বারাণ বাঞ্চত যে পদ, 
সে সম্পদে ঘুচাব বিপদ, সোঁব শ্রীপদ-_ 
মম মাৎসে করতে পারণ, যাওয়া আসা করতে বারণ, 
কৃপা করে ভবতারণ এসেছেন এবার । 
সার বিষফল, ঘুচেছে কর্মফল, জনম সফল হয়েছে আমার ॥ 
(তোমরা ভাই কাঁরও-_বন্ধুদলে সবে মিলে ) 
করাতে কাটিবে মাথা, না সারষে বুলি, 
অঙ্গে মেখে দিও আমার কুষ্ণ নামাবাঁল। 
€(ব্াঝ ভেঙ্গে গেল ) আমার অসার আশার বাসা-- 
€ আমার আর হবে না ভবে আসা ) 
যেন বিষয় ত্যজে, 'মাশ ব্রজরজে, কৃষ্ণ পদাম্বূজে মজে আমার মন ॥ 
পরাচতান--ভবে লাীলাময়ের লীলার বাজার, কত হাজার হাজার, 
মায়ার দোকান বসে। 
চিতান-_ কেহ লাভ করে দুনা ছয়, কারো হয় মূলে ক্ষয়, 
কেহ পড়ে রয়, স্বীয় কর্মদোষে ॥ 
ফুকার- আম জড় জগৎ পাঁরপরি, নিত্যধামে যান্রা কার, পূর্ণ কার মনস্কাম, 
কর্মদোষেতে আসতে হয় না, যেন আর এই ধরাধাম ; 
যেন ভন্তি পেয়ে অহৈত্‌কনী, কৃষ্ণপদে আমি মজে থাকি, 
নয়ন মূদে যেন দোখ, ও সেই যুগল কিশোর রাধেশ্যাম ॥ 


২৪১০ 


সখী সংবাদ 


' | রাধা-কৃষণ লীলাভীত্তক সকল শ্রেণীর গান, যেমন--পূর্বরাগ, অনুরাগ, 
রূপোল্লাস, আঁভসার, মান, কলহান্তরণ, বৎশীশিক্ষা, প্রেমবোঁচন্র্য ও আক্ষেপান;রাগ, 
মাথুর, ভাবোল্লাস, মিলন, দূত সংবাদ, সবল সংবাদ, উদ্ধব সংবাদ, প্রভাস যজ্ঞ 
ইত্যাদ ইত্যাঁদ, এক কথায় “সখী সংবাদ, বলে কাব সমাজে প্রচালত। সখা 

বাদই কাবিগানের প্রাণ। এই গানগূলি মখ্যত প্রেমের গান-_-কাঁবর কাব্যশীন্তর 
নিদর্শন, কাব্যানূভাঁতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ । রাধাকৃষ্টের খোলস ছাড়ালে গানগলি 
সাধারণ প্রোমক-প্রোমকার পারস্পারক চাওয়া পাওয়ার আর্ত, বিচ্ছেদ বেদনার 
আক্ষেপ, মিলন বিরহের হাঁসি অশ্র;তে 'নাষন্ত নিটোল প্রেম-সঙ্গীত [বিশেষ । সেকারণেই 
এ সকল গানের আবেদন জাতিধর্মের গণ্ডীর উধ্র্বে সর্বজনীন সর্বকালীন। জোড়ায় 
জোড়ায় বা এককভাবে রচিত এ সকল গানের জবাব গ্াওয়াতে হয় বিপক্ষ কবিয়ালকে 
গানের মাধ্যমেই । একই গানের ভিন্ন ভিন্ন কবিয়াল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জবাব করে 
থাকেন। 

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে কাঁবগানের সঙ্গে সহশ্পিষ্ট সবার কথাই কমবেশী নানা 
ভাবে বলা হয়েছে, বাকি রয়েছে সেই রাঁসক শ্রোতার দল -যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ধৈর্যহারা না হয়ে এই গানের, বিশেষতঃ বাঁধা গান ও জবাবের রসাস্বাদন করত । এ 
সকল সাধারণ শ্রোতার সক্ষম রসবোধ সম্পকে কাঁবয়াল নকুলে*বর সরকার 
বলোছলেন--“গানের মাধ্যমে একজনের কাছে একজনের মনোভাব প্রকাশ এবৎ 
1কয়ৎক্ষণের মধ্যে শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করে বিপক্ষ কাঁবয়াল কর্তৃক বস্তার বন্তব্যের 
ভাবরস বজায় রেখে, বিপরীতধমর্ণ জবাব দান-_-পূর্ব বঙ্গের কবিগানের এক অপর্ব 
বোঁশিন্ট্য। যাঁরা প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা তাঁরা গানগুির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একাগ্র 
মনে শ্রবণ করে ভাষান্তরাণে ল[ক্কাঁয়ত উত্তর দানযোগ্য ভাবগীল স্মরণে রাখেন, 
এবৎ বিপক্ষ সরকারের কাছে এঁ জাতীয় পদগ্ীলর সরস জবাব শোনবার জন্য 
উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। এমন অনেক শ্রোত। ?ছলেন যাঁরা গানের জবাবে এমন 
আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে, সরকার মহাশয়েরা জবাবের ফ;কারের ন্রিপদীট বলবার 
সময় দ্যাট পদ বলতেই তাঁরা শেষ পর্দাট বলে নেচে উঠতেন। একি সামান্য 
অনুভূতি ! কাঁবর মনের ভাব গ্রহণ করে সে ভাবের আভব্যান্ত যাদের মুখে বস্তার 
বন্তব্য প্রকাশের পূর্বেই ব্যস্ত হয়, তাঁদের শ্রোতা না বলে রসজ্ঞ কাব বললেও 
অত্যান্ত হয় না। 

এই জাতীয় প্রকৃত রসজ্ঞ শ্রোতা পদ্মা-মেঘনার পর্ব পারে অথাৎ ঢাকা, 
নোয়াখালী, ব্রিপূরা €ক্যামল্লা ), ময়মনাঁসংহ ইত্যাঁদ অঞ্চল ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ 
ছিল। সে সব অঞ্চলে ছড়া-পাঁচালীর চেয়ে গান ও জবাবের প্রাধান্য ছিল বেশী। 
গানের এলাকা যত পশ্চিমে এীগয়েছে, ততই ছড়া-পাঁচালীর প্রাদ;ভবি ঘটেছে । গান 
এবং জবাব গৌণ হয়ে পড়েছে ।৮ ] 


৯১১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 
নুবল-আ্বীকঝের পূর্বরা-_১নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান--কিবে অপূর্ব ভাব, পূর্বরাগের স্বভাব, ভাবূক হলে মিলে। 
পাড়ন--নব অন্বাগে তনূতে অতনু জাগে, রাই কান ভানুজার কূলে ॥ 
ফুকার--কেলি কদম্ব তরুূর মূলেতে একদিন, দাঁড়াল নন্দের নন্দন, 
বাঁকা আখ জোড়া ভূর, মার কি সুচারু, অঙ্গে অগর চন্দন। 
শুভ চিহ বহ; বহন, অঙ্গে দেখি মনহনহ,, 
দাঁক্ষণ ভূর দাঁক্ষণ বাহ; হতেছে স্পন্দন ॥ 
মল--তখন জল আনতে রাই কিশোর যায় যমুনার কুলে, 
তখন ধরে সুবলের গলে, বলে চিকনকাল। 
মুখ--স্মবল, রমণীর শিরোমণি, সার রমণী কার রমণী, কে বে বল! 


ডাইনা--াকবে গজেন্দ্র গমন গাঁঞ্জ রাঞ্জনা রাঁজয়ে যায়, 
অতুল রাতুল পায় নৃপূর পণ্চম গায় । 
নিতম্ব দোলাইয়ে, কদম্ব তলা 'দিয়ে, 
অম্বু আনিতে কৃন্ত নিয়ে, যমূনাতে গেল । 


খাদ- দেখে মন চণ্চল, আঁখ হল ছল ছল ॥ 


ফুকার--খাঁনর প্রাত অঙ্গ আঁত মনোহর, যেন ঝরে পড়ে পরিমল, 
নীল শাঁড়তে জাঁড়ত, যেমন তাঁড়ত, কারতেছে ঝলমল । 
রন্তা কিৎবা তিলোত্তমা, না না তা হতে উত্তুমা, 
রমা হতে মনোরমা, এ রামাকে চিনিস্‌ কি সুবল ॥ 


মল-_-আমার প্রাণ ধরে টানতেছে এ রুপ দরশনে, 
কোন জন্মে ক ধাঁনর সনে আমার চিনা ছিল ॥ 
অন্তরা-আমার নয়ন যুগল ভূলিল সূবল*রে-_ 
আয় না যমুনার কুলে যাই। 
ধাঁন এই পথে গেল হেটে, কদম্বতলার ঘাটে, 
আয় ঘাটের মাটিতে লুটাই ॥ 
ভাইরে, শুধ্‌ ক্‌ভ্তের ভরে মাজা হেলিয়ে পড়ে 
দেখে আমার প্রাণ পোড়ে ভাই। 
কেমন কাঁঠন পূরূষ জানি, জল আনতে পাঠাল ধান, 
তার কি শরীবে দয়া নাই ॥ 
পরাঁচতান- দেখলেম যে সৌন্দর্য, রূপের যে ষাধূর্য, ধৈর্য রই কেমনে । 


পাড়ন- বলতোছ প্রকৃত, এ প্রকৃতি অপ্রাকৃত, বিক্রিত হলেম চরণে ॥ 
২৯২ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার-_-কি মোহিনী জানে মোহিনী, কিবে তেরছ চাহান চায়, 
” কিবে অপরূপ রূপ রসের স্বরুপ, কিরূপে ভুলিব হায়। 
সরে না বাক্য অধরে, সবল আমায় রাখ রে ধরে, 

লৌহকে চুম্বকে ধরে, কোথায় জানি টেনে নিয়ে যায় । 


এঁ__জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
1চিতান-মধ্;র পূর্বরাগের পূর্বভাগে, জাগে নবপ্রেম হৃদয় । 
পাড়ন-হয়ে চোখে চোখে সাঁম্মলন, মনের সনে মন মিলন, 
প্রেমিকের মন, প্রেমরসে তন্ময় ॥ 
ফুকার- রাধে কক্ষে নিয়ে স্বর্ণ কমন্ত, দোলায়ে সভার নিতম্ব, 
যমুনায় যায় আনতে জল, করে রূপের আলো ঝলমল । 
দেখে রাধার রূপের জ্যোতি, কৃষ্ণ হয়ে ছন্নমাত, 
অমনি বলে সবল সখার প্রতি, কার রমণী বল সবল ॥ 
মিল--তাই শ্যানয়ে সবল বলে, শোন বাল কানাই, 
চিনা মানুষ চিনাল না ভাই, এত ভ্রান্তি ভাল নয়। 
মূখ-তাকাস নে এ রূপের পানে, মানে মানে চল রে রসময় ॥ 
ডাইনা--কার রমণী যমুনায় যায়, শুনতে চাইল শ্যাম, 
আয়ানের গৃঁহণণ ধনি, রাধা উহার নাম। 
বৃষভান; রাজার কন্যে, গোকলে গোপকহলের মান্যে, 
অপরাহ্নে জলের জন্যে, এসেছে এই যমুনায় ৷ 
খাদ--আর এক কথা "?নে কানাই, বাঁচি না লজ্জায় । 
ফূকার- বলাঁল, কেমন কাঁঠন পুরুষ জাঁন, জল আনতে পাঠাল ধাঁন, 
দয়াশন্য তাহার প্রাণ, কথা বলাঁল ক রে কালাচাঁন। 
ভাষা রেখে গহবাসে, জল তুলে দিলে পুরুষে, 
ভাই রে দেশাঁবদেশে লোকে হাসে, থাকে কি পুরুষের মান ॥ 
ফুকার- বলাঁল, রন্তা কিংবা তিলোত্তমা, তা হতে আত উত্তমা, 
রূপে ভুলাল আমায় ; ছিঃ ছিঃ বলিস 'কি তুই শ্যামরায় । 
দেখে তোর এঁ রূপরাশি, ভোলে কত যোগী খাঁষ, 
ওসব উব্বশী রুপসী আস, দাসাঁ হয়ে থাকবে পায় ॥ 
ফুকার- বলা, সব রমণণীর 'শিরোমাঁণ, জলের ছলে কার রমণাঁ, 
এলো যমুনার ঘাটে ? 
পরনারীর রূপের পানে, তাকাস কেন আড় নয়নে, 
ভাই রে পরের সোনা 'দিলে কানে, সে সোনায় ষে কান কাটে ॥ 


২৯৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


ফুকার__বলাঁল, যে পথে রাই গেল হেটে, পথের ধুলোয় পড়াবি লে, 
বলাঁল কি রে পঁতবাস, শুনলে লোকে করবে উপহাস, 
তুই যে মোদের কালশশাী, পদ নখে কোটি শশা, 
পেতে তোর চরণের ধূলারাশি, যোগী খাঁষর অভিলাষ ॥ 
ফুরার--বলাঁল, সুবল আমায় রাখ রে ধরে. লৌহকে চুম্বকে ধরে, 
টেনে নিতে চায় নাক ; ছিঃ ছিঃ বলাল কি কমলাঁখ £ 
চুম্বকের গ্‌ণ আছে জানা, স্বভাব তাহার লোহা টানা, 
তুই যে মোদের কেলেসোনা, চুম্বকে তোর টানবে কি ॥ 


শ্রীরাধার পুর্বরাশ্ণ-_১নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান-_-হল রঙ্গময়ীর শ্লীঅঙ্গেতে যৌবনের অঙ্কুর । 
পাড়ন-_ভানসূতার কুলে, কৌলকদম্বের তলে, দাঁড়াইলেন গোপাীর মনোচোর ॥ 
ফুকার-_প্যাঁরি স্বর্ণ কুন্তে অম্বু আনতে, কদম্বতলার ঘাটে যায়, 
নব রঙ্গেতে রাঙ্গণ সঙ্গেতে সাঙ্গনী, মত্তমাতাঙ্গনণ প্রায় । 
কি জানি হৃদয়ে জাগে, তনু যায় কি অনুরাগে, 
মন যেন পবনের বেগে, মনের মতো মনের মানুষ চায় ॥ 
মিল--হঠাৎ কদমতলে হেরে কালাচাঁদ, প্রাণে লাগল পিরীতির বাঁধ, 
সাঙ্গণনীর প্রতি বলে । 
মূুখ-_ইন্দিবর নিন্দিরুূপ, কেগো সখশী কালিশ্দীর কুলে ॥ 
ডাইনা--বাঁকা আঁখি জোড়া ভূর; কর্ণেতে কস্ডল, 
অলকা তিলকাবত শ্রীমূখ মণ্ডল ; 
কামকান্ত জান কান্ত, গলে দোলে বৈজয়ন্তী, 
বাঁশী সাধে জয়জয়ন্তী, জয় রাধা রাধা বলে । 
খাদ--তরুণ অরুণ কিরণ চরণতলে ॥ 
ফুকার--এঁ দেখ গণচ্ছ শিখিপুচ্ছ সই লো, শিরে উচ্চ চূড়া মনোহর, 
মধূর মূখেতে হাঁসাঁট, করেতে বাঁশশীটি, কাটিতটে পীতাম্বর । 
তারুণ্য কার্‌ণ্যামৃত, মার কি লাবণ্যামৃত, 
পান করে এ রৃপামত, মৃত আঁখ হলো গো অমর ॥ 
মিল_ আমি সাধন করে মীন হয়ে সখণ, ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি- 
সে রুপ জলাঁধর জলে 
অন্তরা-_সখশ, মরি কি সুন্দর, নব নটবর, তপন তনয়ার ঘাটে । 
খেলে সজল সজীব, কোলেতে চপলা, পাত ধাঁট কঁটিতটে ॥ 


৯১৪ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


চন্দনেতে অধ ইন্দ;, উধেৰ মৃগমদ বন্দ; 
ঠিক যেন সেই পূর্ণইন্দ;; শোভা করে এ ললাটে। 
উহার কর পদ নখে, গণ্ডস্থলে মুখে, কত চন্দ্র এল জুটে ॥ 


পরচিতান--কি যে লাঁলত ন্রিভঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গমোহন ॥ 


পাড়ন-__এঁ দেখ কি রঙ্গেতে, ব্রিভঙ্গের বাঁকা ভঙ্গীতে, 
নয়নের ইঙ্গিতে ভূলায় মন ॥ 


ফুকার-_-যেন মদন কাঁরয়ে শোধন, বাঁধ বদন গাঁড়য়াছে 
কত সধাকর সুধা ছাঁনয়া, আঁনয়া সবাঙ্গে মিশায়েছে । 
একবার মান্র দরশনে, পশিয়ে রূপ হদাসনে, 
যেন আমার মনের সনে, মনে মনে কথা বলতেছে ॥ 


এ&--জবাব নকুলেশ্বর সরকার 

চিতান- শুনে কিশোরীর সে রসের কথা বলে সীর্গনী সকল। 
পাড়ন- দেখে জলের ঘাটে শ্রীহরি, উঠাঁল কেন শিহরি, 

চল কিশোরী বার নিয়ে চল ॥ 
ফুকার- আমরা সব সাঙ্গনী তোরই সঙ্গে, জল ভারতে মনোরঙ্গে, 

নিত্য আস শ্রীমতী, হঠাৎ হল আজ তোর কি মাত। 

জলের ঘাটে রূপ দরশন, তাইতে উন্মাদনীর লক্ষণ, 

রাধে, সাক্ষাৎ যাঁদ হতো মিলন, জল নাতি না প্রাণ দাত ॥ 


মিল- রূপ দৌখয়া অন্ধ কুপে দিও না'ক ঝাঁপ, 
শেষে পাঁব মনস্তাপ, তাইতে বারণ কাঁরলাম । 
মূখ--পরপনর্‌ষে মন সাঁপলে, এ গোক্‌লে রাঁটবে দূনমি ॥ 
ডাইনা--চিন্ময় রসে নাই আকিণন জানালি আমায়, 
পরপুরুষের রূপের পানে, সত 'কি তাকায়, 
আজ তোরে ভুলাবে বলে, কািন্দী যমুনার কুলে, 
দাঁড়াল কদম্ব মলে, নন্দনন্দন বাঁকাশ্যাম ৷ 
খাদ--আরো একাট কথা শুনে ব্যাথত হলাম ॥ 
ফুকার বললি, এঁ কালরপ চক্ষে হেরে, ঢূপ করে এ রূপ সাগরে, 
আঁখ-মশন ডূবিল তোর, আছে মীন হলে ধীবরের ডর । 
মাত রেখে পাঁতর ধ্যানে, থেকে পাঁতর রূপ সাধনে, 
রাধে, পতি রূপামৃত পানে, আখ চকোর অমর কর ॥ 


৭৭১৫ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


ফুকার--বলাঁল, অধরে মূরলী ধার, রাই বলে বাজায় বাঁশরা, 
তাই শদনে হাল ব্যাক্‌ল, কেন হাসাল কুলনাকল। 
হারা হয়ে ধবলণ গাই, বাঁশীতে কয় হারাই হারাই । 
রাধে তুই শদুনিস যে বলে রাই রাই, এ সকল তোর শ্রনাতর ভূল ॥ 
ফুকার-_বলাল, অধরে মূরলন ধরে, হাঁসতে উদাসী করে, 
দেখে উহার মৃদুহাস ; কেন হল রাই তোর ব্যাদ্ধ হ্বাস। 
কাজ কি উহার মদ; হাসে, যা শুনে কূল্জা হাসে, 
সদা শুনা বসে পাঁতির পাশে, সতণ ধর্মের ইতিহাস ॥ 
ফুকার-__বলাঁল, নব নীল শশধরে, ধর ধর আমায় নিল ধরে। 
শুনে দুঃখ ধরে না; সতী এ সঙ্কল্প করে না। 
ধরে নিতে সাধৰী সতী, শশধরের কি শকতি, 
শুনি সতীর অঙ্গ মৃত্যুপাঁতি, স্পর্শ করতে পারে না ॥ 


আীরাধার পুর্বরাগ-_২নং হরিচরণ আচার্য 


চিতান-_-বললে, বিহরে কালিন্দীর কূলে নন্দনন্দন শ্যাম । 
পাড়ন--ধন্য ধন্য নন্দনন্দন নয়নানন্দ, ধন্য ধন্য নন্দগ্রাম ॥ 
ফুকার--ও কি নন্দকূল পর্ণেচন্দ্র গো, কি যে মধুর মুরাতিখান ; 
আহা শ্যাম শ্যাম শ্যাম, কি মধুর নাম, মাতাইল মনপ্রাণ। 
নামে মধু রূপে মধু, হাসিতে ঝাঁরছে। মধ; 
বাঁশীতে ভাঁরয়ে মধ, কূলবধুর ছাড়ায় কূলমান ॥ 
1মল-_আবার কূলের ভয় কি দেখাস গো সখণ, 
আম হব কূল কুলঙকণ, আর বাঁলস নে কূলের নাম। 
মুখ--দুক্‌লে কেউ নাই গোক্‌লে, তাই ত কূলে 'দিয়োছ প্রণাম ॥ 
ডাইনা--তোরা সব কূলে কারস নে কূল কূল 
অকুলে পড়লে কি সখ কূলে দিবে কুল, 
যাউক পাঁতির কূল যাউক সতীর কূল, 
দেহতরীর হউক অনুকূল, অকুলের কাণ্ডারী শ্যাম । 
খাদ্‌--কবে আমার পণ” হবে মনের মনস্কাম ॥ 
ফুকার- কবে ভাঁজব মাঁজব প্রেমেতে ত্যাজব এ সম_দয়, 
আমার ধরম করম যশ অপযশ, কূলশীল লাজ ভয়। 
কবে আমি ব্জধামে, বসব কালাচাঁদের বামে, 
কৃষ্ণ কলাঙ্কনী নামে, কবে আমার হবে পারচয় ॥ 


৯১৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


মিল--আহা কি সৌন্দর্য কি মাধূর্যময়, এ সৎসর্গ যার ভাগ্যে হয় 
চতুর্বর্গে তার কিকাম ॥ . 
অন্তরা--ফি যে অপরুপ রূপ, রসের স্বরূপ হেরিলেম দুটি চক্ষে, 
আমায় ধর ধর ধর, হেরে জলধর, জলাধার রাঁহল কক্ষে ॥ 
পাই যাঁদ অমূল্য রতন, যতন কারব মনের মতন, 
ঠিক যেমন সেই যক্ষের ধন, করিব রক্ষে । 
কোটি শশী যে শীতল, তা হতে সূশীতল, পদতল রাখিব বক্ষে ॥ 
পরাচতান--সদা রঙ্গে রব এ মানুষের সঙ্গ যাঁদ পাই । 
পাড়ন-মিছে করে কূল কূল, এ কূল সে কূল যাবে দকুল, 
আর হবে না কোন কূলে ঠাঁই ॥ 
ফুকার--ঘরে *বাশুড়া কলের লাগিননী, কূলের ননদী বাঘিনীর প্রায় ; 
আবার বোলতা ভনমরূল, পাঁত পিতার কূল, সর্বদা দাশছে তায়। 
কলের কনর শত শত, ঘুরে বেভায় আঁবরত, 
কেওয়া ফলের কাঁটার মত, কূলনীনের ক;বাক্য বাজে গায় | 


এঁ- জবাব নকুলেশ্বর সরকার 

ফুকার-_বললে, চেয়ে দেখ সেই কেমন মানুষ, আর দোঁখ নাই এমন মাননষ, 

গড়েছে কোন জগদীশ ; শনধর্পে দেখেই ভূলোছিস। 

আগে দেখ না করে পরখ, আয়ান আর এই ধেনু চারক, 

দুয়ের কোনটা স্বর্গ কোনটা নরক, কোনটা সুধা কোনটা বিষ ॥ 
ফুকার- বললে, মন পেয়েছে রাঁসক সমজন, নিরজনে থাকাঁব দুজন-_ 

সতীর পাঁত শশাঙ্ক, কেন মাখাঁব তায় মৃগাঙ্ক ? 

পাঁত মজলে অসতরে উপপাঁত প্রেম সম্পর্কে) 

দেখে হাসে শশী হাসে অকে+ ন্েলোক্যে হয় কলওক ॥ 
ফ্‌কার-বললে, মিলেছে সজনে সুজন, কুলে থেকে কলের কজন, 

কূল কূল করুক সকাল; এই ি সতণীর রাঁতি দেখালি। 

কূলবতাী থেকে কূলে, প্রাঁতি শ্রদ্ধা পদজ্প তুলে, 

স্বায় প্রাণপাঁতর শ্রীপদমূলে, ভান্তিতে দেয় অঞ্জলি ॥ 
অন্তরা--বললে, বাঁশীতে-হাসিতে মধ্‌ ভোলে ক্‌লবালা, 

রাধে, মধ নয় ত বিষের ভাণ্ড, হাসি নয় ত ফাঁসীর খেলা ॥ 

পূর্ব-রাগের পর্ব-ভাগে, 

দুস্টের প্রেমও 'মাঁষ্ট লাগে, ভাবে বিহবলা। 

শেষে কালা হবে কাল ভূজঙ্গ, অঙ্গে উঠবে বিষের জালা ॥ 


*২০১৭ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


ফ্‌কার-_-অনদ্য কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে, রাধা যাঁদ ডুবে মরে, 
কলঙ্ক ব্রজ বধূর ; হবে অপাঁবিত্র ব্লজপনর ৷ 
আমরা তাই অগস্ত্য হব, কলঙ্ক সাগর শোঁষব, 
তোরে ন্কলঙ্ক করে লব, বাঁধয়ে কলগ্কাস,র ॥ 


মান--১নং হরিচরণ আচার্য 


িতান--দূরজয় মানে মজে শ্যাম প্রাত বাম শ্যাম-প্রেয়সী | 
পাড়ন--.আর ত হেরবে না কালরুপ্‌ কালরূপ কাল স্বরূপ, 
দেখতে সেই ভাল রূপ, বিরুপ হল রাই রূপসী ॥ 
ফুকার--শ্যাম শশী হায় হায় চুড়া বাঁশী দিয়ে রাই পদে, 
পড়ে বিষম বিপদে ; 
কেদে বলে ত্রাহি ন্রাহ, কেবলম তব কৃপা হি, 
অমানীকে মানৎ দৌহ, স্থানৎ দৌহ, দোহ ও পদে ॥ 


মিল- রাধার ক.ঞ্জেতে প্রবৌশতে দেখে সব অপ্রীত-- 
বৃন্দাদূতা কয় রাধার প্রতি, বিস্ময় বাক্যে তখন। 


মূখ-বলগো [বিধমূখী, কেন অধোমনখা, শ্যামকে বিমখা 
মূখে নাই গো সখ দুঃখের বচন ॥ 


ডাইনা-হায় কি অভাবে ভাবান্তর, সবাকার অন্তর নিরন্তর নিরানন্দ। 
কেন ভাস্কর উঠে না পুত্কর ফোটে না, আল লোটে না মকরন্দ। 
ছিলি যার প্রেমে বাধ্য, সে হল কি অবাধ্য, 
কেন পাদপদ্মে পল অদ্য, পদ্মপলাশলোচন। 


খাদ_-পশ্চাতে প'ল বাধা, কঞ্জে আসি যখন ॥ 
ফুকার--মরি হায় হায় গো» কি সাধে বিষাদে মজাঁল রাই, 
দুঃখ কার কাছে জানাই। 
চন্দ্র উদয়ে কূমুদিনী, সাদাই থাকে আমোঁদনণ, 
সূর্য উদয়ে কমলিনী, কেহ ত মাঁলনী দেখে নাই ॥ 
মিল-__কেন সাজাঁল রাই শুভঙ্করী মতি ভয়ঙ্করী,_ 
ত্বরায় করে দে এ কিঙ্করীর, এ সন্দেহ মোচন ॥ 
অন্তরা--গঙ্গা আজ বিমখী কেন সাগর সঙ্গমে, 
কেন শ্‌কের মুখ দেখে না শারী, সুখ নাই মরমে ॥ 
ময়:র ত্যজল ময়£রণন, ভ্রমর ত্যজল ভ্রমারণন, 
মেঘ ত্জল আজ চাতাঁকনী ক ব্যাতিক্রমে ॥ 


৯১৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পরচিতান-__হায় হায় সব বিপরীত কেন দেখি এ িকুঞ্জেতে । 
'পাড়ন--জান চরাঁদন আশ্রিতা, লতা আর বাঁনতা । 
অদ্য স্বর্ণলতা তমাল ত্যজল কি জনোতে ॥ 
ফুকার- মার হায় হায় গো, সান্লিপাত নাই সের মহাম্বাস ; 
এমন কে করে বিশ্বাস। 
পবিত্র আসনে নিষাদ, সাধে সাধে কেন বিষাদ, 
ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ, কেন একাদশীর উপবাস ॥ 


এঁ- জবাঁব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান--দুজঁয় মান আবৃতা ধারাপ্রীতা, ভানুসতা কথা কয়। 
পাড়ন--তোরা চোরকে ক'স্‌ চুর করতে, গৃহীকে ক'স চোর ধরতে, 
মরতে মরতে দঢয়ের মরতে হয় ॥ 
ফ;কার--আগে মানের শিক্ষা দিল দতে+, আঁতি মানে মানের ক্ষাতি, 
বাঁলিস ত নাই সে সময়, কেন আজ বলিস তার বিপযর়্ । 
প্রেম রতন হলে পুরাতন, আগের মতন রয় না যতন, 
শেষে মানে প্রেমকে করে নূতন, মীনকেতন সচেতন হয় ॥ 
মিল-তোর কথায় আজ করব নাক মানের অপমান, 
কি আছে মানের সমান, অবলা নারীর সম্বল। 
মুখ_কি দুঃখে যে অধোমুখাী, তোরা কি জানিন না সে সকল ॥ 
ডাইনা--পদ্মপলাশছে এন ক্যান প'ল আমার পায়, 
না জানিস তো চন্দ্রাবলীর কাছে শুনে আয়। 
প্রয় বন্ধুর অদর্শনে, প্রাণ বাঁচে কি মান বিহনে, 
দায় ঠেকে বিচ্ছেদ আগুনে, ঢেলে দলেম মানরুপ জল । 
খাদ-_চন্দ্রাবলীর দোষে হল সরলে গরল ॥ 
ফুকার_ বললে, চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী, সদা থাকে আমোদিনা, 
জান এসব ঘটনা, তা তো সকল সময় ঘটে া, 
এ চাঁদের গৌরব রান্রে বটে, দিনে যখন সূর্য উঠে, 
যাঁদ কলঙ্কী চাঁদ মাথা কোটে, কুমুদিনী ফোটে না ॥ 
'মল- সূযেদিয়ে কি কমালনণ হয় না মালিনী; 
মেঘে ঢাকলে দনমি, ক্যান্লো ফনটে কমল ॥ 


অন্তরা--সাগর সঙ্গমে বিমুখী নয় গো গঞ্জা সুরধূনী। 
বান ডাকে শ্যাম (প্রেম ) সাগরে, গঙ্গা আছে উত্তরবাহিনী ॥ 


২০১০ 
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চাতক রৈল মেঘের আশে, মেঘ বারষে অন্য দেশে, 
চাতকের প্রাণ বাঁচে কিসে, বল দেখি শ্যান। 
প্রলয় ঝড়ে চাতাঁকনী, খাইতে নারে মেঘের পানি, 
মাঝে মাঝে প্রাণে বাজে, শ্যামাবরহ বাজের ধ্বান ॥ 
পরাঁচতান- কেন তমাল ত্যজিল স্বর্ণলতা জানিস তো সকল । 
পাড়ন-_-ও সে চন্দ্রাবলীর কামঝড়ে, তমালে মাথা নাড়ে, 
ছ'ড়ে পড়ে স্বর্ণলতার দল ॥ 
ফুকার- এখন মহাপ্রসাদ পারহরি, সাধে ক লো আম করি, 
একাদশীর উপবাস, করাল না বুঝে সই উপহাস। 
পান্রে প্রসাদ পাই না খুটে, সব গিয়েছে চন্দ্রার পেটে । 
এখন প্রসাদ শূন্য ভাশ্ড চেটে, পূর্ণ হয় কি আঁভলাষ ॥ 
ফুকার-_বলাল, সাধে সাধে কেন বিষাদ, ত্যজ্য করে মহাপ্রসাদ ; 
একাদশী কে রহে ; যায় এ রজনী বিরহে । 
দ্বাশীর শেষ না আসতে, পারে না পারণা হতে-_ 
তোরা জানিস না গোস্বামী মতে, পারণা হয় পরাহে ॥ 
মিল__ভয়ঙ্করী মুর্তি কেন হল ধারতে, বিচ্ছেদ অস্মুর নাশ কারিতে, 
পাতিয়াছি এ কৌশল ॥ 
মান বৈরাগী-_১নং হরিচরণ আচার্য 
শচতান- একাঁদন চন্দ্রার কঞ্জে নাশ ভূঞ্ে, বাঁকা শ্যামরায়। 
পাড়ন- দেখে নিশা আন্ত, অস্তগত 'নিশাকান্ত, 
কাঁদতে কাঁদতে রাধাকান্ত, রাধার কুঞ্জে যায় ॥ 
ফ্‌কার মার হায়, রাধা রাধা বলে বদনে, গিয়ে রাধার কঞ্জ সদনে ঘ্যারয়ে বেড়ায়, 
রাধার সখ সব, শুনে সুমধুর রব, বলে কোন সাধু এ যায়। 
কেমন রাধা প্রেমের অনুরাগী, রাধা নামে নাশ জাগি, 
সখা, মাস কীর্তনের কোন্‌ বৈরাগী, ভোরে রাধানামের কীর্তন গায় ॥ 
মিল- রঙ্গদেবীর সঙ্গে কঃঞ্জদ্বারেতে দেখা, 
বলে কপালেতে 'সন্দ্‌র মাখা, কোন ধর্মের কোন মর্মে পাও । 
মূখ-মাস কীর্তনের কোন বৈ্রোগণী, রাধানামের সাধা কীর্তন গাও ॥ 
ডাইনা-শ্রীগুরূর আজ্ঞাতে তোমার, কি নাম ধর কোন: পাঁরিবার, 
সদাচারী নাকি হও সহজ, 
মোহন্ত কি উল বৈরাগন, দণ্ডবৎ আজ দেও হে পদরজ। 
উপাসনার সুফল দাত্রী, পেয়েছ কি কাম গায়ন্রী, 
সেবার দাসী আশ্রয় পাল্রী, কয়াট আছে বলে যাও। 
খাদ--কোন ময়ালে আছ, বলে সন্দেহ ঘুচাও ॥। 


৩০০ 
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ফ্‌কোর- মরি হায়, তাঁম গত 'নাঁশ কীর্তনে, দশায় পড়লে কোন হ্থানে, 

কি ভাবের উচ্ছ্বাস ; 

কেউ নাই রাক্ষিত, কণ্টকে ক্ষত, গান্রে চিহ্ন সব প্রকাশ । 

কোথায় অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে, ছিলে সাধনের প্রসঙ্গে, 

কে পরাইল কাল অঙ্গে, এমন কালরপের বহির্বাস। 

মিল--অঙ্গেতে নাই গোপণ চন্দন, গঙ্গা মৃত্তিকা-_ 

কপালেতে সন্দূর মাখা, কোন্‌ ধর্মের কোন মর্মে পাও ॥ 
অন্তরা--কে হে অল্প বয়সের বৈষফব। 

মোরা যথা তথা যাই, কোথাও দোখ নাই, 

তোমার মত এমন অকৈতব । 

কাল যে পাড়াতে, যে ধনির বাড়তে, শুনলেম মহোৎসবের মহারব ৷ 

নিয়ে সে পাড়াপড়শী, না ডুবিতে নিশি-_ 

কর এসে বাসী মহোৎসব ॥ 
পরচিতান - বড় সংপ্রভাত শভ দর্শন, বৈষবের বদন, তারকর্রক্গ রাম নাম । 
পাড়ন--পাঁরণামের বল হরিনাম, ছেড়ে কর কি মনস্কাম রাধা সংকীর্তন ॥ 
ফ;কার- মার হায়, গেয়ে ভোরের সুরে রাধা নাম, ত্‌মি পদরুজে ব্রজধাম, 
করতেছ ভ্রমণ ; 

এই গোপের কূলে যাবট গোকলে, আছে বহ ভন্তগণ । 

ভন্ত আয়ান ঘোষ বাথানে যাবে, সূ্ষোদয়ে দেখতে পাবে ; 

ষোড়শোপচাবে হবে, বৈষব সেবার আজই আয়োজন ॥ 

মিল-_একাদিনে মহে-"্দব যাঁদ ঘটে দুই স্থানে-_- 
রক্ষা করতে নিমন্লণে, দুই স্থানে কি প্রসাদ পাও ॥ 


এঁ- জবাব হরিচরণ আচার্য 


1চতান--করে রঙ্গদেবীর বাক্য শুনে ন্রিভঙ্গ ব্যঙ্গ চাতুর্য*। 
পাড়ন--আ'ম অটলভাবে টল দেই অটলাবহারাঁ--চতুবর্গের ফল করি অগ্রাহ্য ॥ 
ফুকার-আমি অনেক 'দিন হয় ভেক নিয়েছি, বসাঁত করি বজপন্র; 
কৃপা রাই চরণ প্রভুর ; 
তোমাদের গোপণর পাড়া, ভিক্ষার্থে হলেম খাড়া, 
দেখে চক্রাবক্রা “মার্কা মারা, সবে কয় কান[দাস ঠাকদূর ॥ 
মিল--আমি রাধা নামের সাধা কীর্তন গাইতোঁছ মখে-- 
আমার বাসনা অনেক দিন থেকে, রাধাকে করতে এলেম দরশন ॥ 
 মখ- শুন গো রঙ্গ দেবী, তুমি কথা বল মন মতলবি, না জেনে কারণ ॥ 


৩০১ 
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ডাইনা--আমার আশ্রয় পান্নী আছে কিনা, তোমাদের বিশেষরূপে নাই তা জানা, 

হয়োছ রাধা পাঁরবার ; 

হল অনাশ্রয়ের দোষে সৌদন 'নরাশ্রয় আমার । 

রাখব না আশ্রয় পানী, জপ করব কাম গায়ন্তরী, 

আমি প্রেম ভিখারী তীর্ঘের যাত্রী, তাইতে এসোঁছি মধুর বন্দাবন। 
ফ;কার- আমায় কে দিল কাল বাহর্বাস, সেই কথা শুনি আজগুবি, 

তবে শোন রঙ্গদেবী ; 

কাইল ঠেকলেম সাধ্‌র পে+চে, বৈষফব ভোজন হয়েছে, 

আমায় এই বাহর্বাস দান করেছে, প্রেমতলা চন্দ্রা বৈষবী ॥ 
ফুকার- বললে, অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত চিহ, আমাকে বল মহাভাগ, 

তোমরা বৃথা কর রাগ; 

পাড়ার বৌ চন্দ্রাবলী, গৃহ বৈষবা বালি, 

করলেম তার সঙ্গেতে কোলাক্‌টীল, এই আমার মধুর প্রেমের দাগ ॥ 
ফনকার-_বললে বাস মহোৎসব কারতে প্রভাতে আসা কি হল, 

তাতে দোষ আছে কি লো; 

প্রসাদ হইলেও বাসী, তব; চায় ব্রজবাসী, 

আম সে আশায় নিক্‌ঞ্জে আস, গ্রসাদের পচাও ভাল ॥ 
ফ;কার--বললে, আয়ান ঘোষে জানলে শেষে, পূর্ণ কাঁরবে মনোসাধ, 

বড় ঘটাবে প্রমাদ । 

জেনে বৈষাব মহাজন, যাঁদ সে করায় ভোজন, 

আমি জানয়ে ভোজনের ওজন, মন মতন করব আশাবদি ॥ 


ভোর-_খেদোক্তি রামকুমার সরকার 
1চতান--শ্যাম আশায় রাই শশধর, সাজায় বাসর 'নিকুঞ্জে গিয়ে । 
নাশ অবসানে চেয়ে গগন পানে, বলে রাই সখখগণে _ 
অতি কাতর হৈষে ॥ 
আর ত নিশি নাই, নিশি নাই, চেয়ে দেখ-গো সই, 
হৈল গগনেব চাঁদ অস্ত এ, চেয়ে দেখগো সই । 
সখা মধূর লোভে হয়ে কাতর, গন: গুন: স্বরে ডাকে ভ্রমর, 
চক্ষে দেখে সুখের রজনী ভোর, শুক শাঁর সুখে ডাকে এ ॥ 
ধূয়া-_লম্পট শ্যামের আশা, হলেম নৈরাশা, 

যার আশাতে জাগলেম 'নাশ, 
আমি কার আশায় এসে কুঞ্ে, 
কল্লেম বাসর তুইলে কসম পে পে । 

৩০৭ 
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আম যার জন্যে গাঁথলেম হার, 
এ হার গলে 'দিব কার, মনে ভাবলেম গো সার ; 
বুঝি আজ হতে কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী । 


খাদ- গেল বিফলে যামিনী, জাগলেম ধান, নিধ্‌বনে আস ॥ 
আমি অভাগী যার লাগি হলেম প্রেমাকুল, 
ত্যজে বনাচারী হারাই কূল, হলেম প্রেমাকূল। 
আমার সে সাধে বিষাদ ঘাঁটল, বিচ্ছেদ বিষে জীবন গেল, 
€সইরে ) এ দঃাখনীর ভাগ্যে হলো, 
লম্পট শ্যাম বন্ধ; ডম্বুরের ফুল ॥ 
গেল বিফলে যাঁমিনী, এলো না চিন্তামাঁণ, ওগো প্রাণ সজনী ; 
হলো অগস্ত্য মুনির মত কালশশী । 
অন্তরা- প্রাণ সাঁখ গো! কেন বা লম্পটের কথায় ভুইলে, 
নিলেম কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুইলে। 


যার আশাতে কল্লেম শয্যা, 
শ্যাম এলো না পেলেম লজ্জা, 


তারে পেলেম কই ; 
যেমন জল বিনে চাতক, তাই হল সখ+, 
এই ছিল আমার কপালে ॥ (খাণ্ডিত ) 
জলছায়া- পুর্বরাগ চণ্ডী ঠাকুর 


চিতান-হেরে অপূর্ব ভাব পুবরাগের স্বভাব, মধ্‌ব পর্বেরাগে। 
পাড়ন--যৌবন নদীতে উীঁিল প্রেমের তরঙ্গ 
অঙ্গেতে অনঙ্গ জাগে ॥ 
১ম ফুকার-_ একাঁদন বেলা অবসান কালে, কোলি কদম্ব ডালে, রাঁসক শেখর ; 
মূরলীধরে মূরলী ধরে করে মধুস্বর । হায় গো 
রাই রাঁঙ্গনী রঙ্গ ভরে, সা্গনীগণ সঙ্গে করে, 
গয়ে দাঁড়াল যম;নার তারে, হেরে জলের ছায়ায় জলধর ॥ 


মল--রাধার জলাধার খসে পড়ল--সজল কক্ষে, 
প্রয় সাঙ্গনীর প্রাত মধুর বাক্যে, বলে ওগো বৃণ্দে সখাঁ। 


মখ-কালন্দীর কাল জলে, জলদবরণ কে দীঁড়াল, 
তোরা দেখ গো সখী ॥ 


৩০৩ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ডাইনা--হেরে রূপের লহবা, প্রাণ উঠল 'শিহরি, হার কাট জান, 
পণত ধটণতে শোভা করে ক্ষীণ কঁটখানি, 
একবার পাইলে তারে, দিতেম হদে রাখ । 
খাদ--এমন রূপ কাল জলে তোরা দেখোছস্‌ কি ॥ 
২য় ফুকার--উহার তন কিবা মনোহর, শশধর জান অধর, সুধা বরষে ; 
এমন পিরীতি মাখা রসে। 
অতল বিতল সূতল ননিতল, রসের মানুষ এই রসাতল, 
হল যমুনার জল এত শ'তল, শীতল চরণ পরশে ॥ 
অন্তরা-_জলে ঢেউ দিস না লো, দিস না লো সই, দেখে লই এঁ রূপখান। 
সখশ এই যমুনা নদী, তাহে শ্যাম গুণানাধ, 
কোন বাধ মিলাল আন ॥ 
কাল জলের ভিতর, নব জলধর, আম হলেম চাতাঁকনাঁ । 
যাঁদ জলের হিল্লোলে, র্প মিশে যায় জলে, 
তোরা হবি পাতাঁকনী ॥ 
পরাঁচতান--নিত্য স্বর্ণঘটে কালিন্দীর ঘাটে যেতেম জলেব জন্যে । 
পাড়ন--একি অপরূপ এক রূপের মানুষ আদি দৌখ-- 
আর কি দেখে না অন্যে ॥ 
৩য় ফুকার--উহার মাথে শোভে চাঁচর চুল, মস্তকেতে চাঁপা ফল চূড়ায় সুশোভন, 
বাল কি তুচ্ছ ময়ূরেব প/চ্ছ, এত উচ্চতরে আরোহণ । 
অলকা তিলকা বিন্দু, কপালে 'সম্দ্‌বের বিন্দ্‌, 
শোভা করে বিন্দু বিন্দ;, হদ আকাশের তারাগণ ॥ 


জখীসংবাদ- বৃন্দার উক্তি লোকনাথ চক্রবর্তা 
চিতান-_চন্দ্রার কূঞ্জে, নিশি ভূঙ্জে কৃষ্ণ দয়াময় । 
পাড়ন--সারা নাশ জাগিয়ে, শেষে বিদায় মাগিয়ে, 
প্রেম অনুরাগে প্রভাতকালে, রাইকদঞ্জে উদয় । 

লহর-_যেয়ে কুঞ্জদ্বারে বৃন্দা কয়, কি জন্য হে দয়াময়, 

এসেছ হেথায় ; হায় হায় রে! 

অধরে নাই মধ্র হাঁসি, কে করেছে মনোদাসা, 

(যেমন ) গ্রহণান্তে উদয় আসি, পোৌর্ণমাসীর শশীর প্রায় ॥ 
মিল--আজ কেনে 'নিকুঞ্জ পানে ঘন ঘন চাও, 

যাও হে বন্ধ ফিরিয়ে যাও, এদিক পানে চাইও না ॥ 


৩০9৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


মহড়া--বারে বারে বারণ কার, চোরা কুপ্তে যাইও না ॥ 
ধদয়া--কাল 'তাঁথ ছিল একাদশ, ব্রত কল্লেন রাই রুপসী, নাশ কল্দেন ভোর ; 

এসে প্রভাতকালে উদয় হলে, চন্দ্রার মনোচোর । 
ঘুমায়েছেন কমালিন”, শ্রীমতাঁ মৃগনয়নী, 
মান সাগরের জলে করবেন দ্বাদশীতে পারণা । 

খাদ-_কাঁচা ঘুমে আছেন প্যারী, কাছে যাইও না ॥ 

লহর--€ ওহে ১ বন্ধ; কোথায় চলেছ, কোন ঘাটে মূখ ধুয়েছ, 
কাল ছিলে কোথায় ; হায়, হায় রে! 
কে দল 'সন্দ;রের দাগ, কে করেছে অঙ্গরাগ, 
(এমন ) সাধের প্রেম সোহাগের দাগ, হায় মার, কি শোভা পায় ॥ 


(খণ্ডিত ) 
পুর্বরাগ্_-বংশীধবনি লাল মামুদ 
তান- -পাঁখ সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই'। 
পাড়ন__এমন কালে, জয় রাধা শ্রীরাধা বলে,_ 
বংশনীধ্বান কারলেন কানাই ॥ 
লহর--শনে সেই বাঁশরী, ধৈর্যহারা রাই কিশোরণী, 
পাঁড়লেন ঢলে, আঁম্ন ধেয়ে সাঁখ সকলে ; 
কোলে তুলে রাই রতনে, 1জজ্ঞাসে মধ্যর বচনে, 
এমন হ'লে কি কারণে, বল গো মন খ;লে ॥ 
মিল- লালতার কঢে ধরি কমলিনী কয়,__ 
নারীর প্রাণে কত সয়, নিদারুণ বাঁশীর আকর্ষণ । 
মহড়া-_-আর যেন বাজায় না বাঁশী, শ্যামকে যেষে কর গো বারণ ॥ 
ধুয়া--শুনলে শ্যামের মোহন বাঁশনী, 
আম যে কি সুখে ভাস, তোরা জানিস নে; 
দার্ণ শ্যামের বাঁশী পিয়া প্রাণে 
কূলমান কলঙ্কের ভয়, লঙ্জা ধৈর্য আর যত হয়, 
সকলি মোর কাড়িয়া লয়,_আমি হই পাগাঁলনীর মতন । 
খাদ--পরাধনী নারী আমি, ঘরে গুরূজন ॥ 
লহর-_যাঁদ ননাঁদনী কৃষ্ণ প্রেমের বিবাদিনী, 
শুনে এ সকল,--তবে হবে বড় অমঙ্গল, 
আমায় দেখলে ধৈর্যহারা, আয়ি হাতে লবে খাঁড়া 
দায় হইবে রক্ষা করা, জীবন কেবল ॥ 


৩০৫ 


কাঁব-সঙ্গীত--১৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


1মল- দারুণ প্রেমের ফাঁসী, বাঁশী নিদারুণ, 
ক্‌লনারী করিতে খুন, কোন 'বাঁধ কারল গঠন। 
ঝূমূর--সাঁখ আর সাঁহতে নার। 
শ্যামের বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী ॥ 
পরাণ ধাঁরয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মানে, 
বলনা কিকার ? 
শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গো সজনি, 
বাঁঝ না বাঁচি কি মরি ॥ 
পরাঁচতান__সূধা বিষে আছে মিশে, বাঁশরী রবে। 
পাড়ন--আমার যে যল্ত্রণা প্রাণ জানে, আর কেউ জানে না,- 
বল সাথ কি উপায় হবে 2 
লহর-_বাঁশীর মিঠাতে প্রাণ আকুল করে, থাকে না জ্ঞান, 
[বিষে পুড়ে যায়, এখন বল কি হবে উপায় ; 
মনে কয় যে দিবানীশ, শ্বান শ্যামের মধুর বাঁশী, 
মধূর সঙ্গে বিষে আস,.পরাণ পোড়ায় ॥ 


বাসকসজ্জী-নায়িকার প্রতি সঘীর উক্তি লোচন কর্মকার 
চিতান- কালা আসবে বৈলে নিশাকালে, রাই আত মনের সাধে। 
পাড়ন-কৈরে বাসরসঙ্জা, সখের সূখশয্যা, ফুলশয্যা কল্লেন শ্রীরাধে ॥ 
লহর--তুইলে রাধাপদ্ম কৃষ্ণকোলি, মাল্লকা মালতন বেলন, 
নবকাঁল তুইলে নানা ফুল, ও যার সৌরভে হয় প্রাণাক্‌ল, 
হায়, জানে না রাই এমন হবে, সাধের কালা ছেড়ে যাবে, 
ফুলের শয্যা বাসী হবে, মজাবে দকূল ॥ 
মিল--যেয়ে স্মাঁচত্রা চিত্রলেখা ললিতা, রাধার সাক্ষাতে গো-- 
মলিন বদনে সবে কেন্দে বলে । 
মহড়া--কেন গাঁথ মালা, ও রাই রাজবালা, কালা যায় মধ; মণ্ডলে ॥ 
ধুয়া-তূমি নির্জনে বনে গিয়ে, বনফুল তূইলে,_ 
মালা গে'থেছ রাই, নাঁশিতে শ্যামবন্ধূর গলে 'দিবে বৈলে ; 
এইল না সাধের কালা, গেল না মনের জ্বালা, 
এখন তোর ফুলের মালা, দিবে কার গলে। 


খাদ্‌--মালা গেঁথেছ রাই চিকন চিকন ফলে ॥ 


৩০৬ 


পূ বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


লহর_ তোমার মালা হৈল কাল ভু্জঙ্গ, দৎশন করবে কোমল অঙ্গ, . 
শ্যাম ন্রিভঙ্গ ব্রজে রবে না, সাধলে কালা শুন্বে'না ; 
হায় রাধে, বৃথা হৈল কসম তোলা, সাঙ্গ হৈল ব্রজলশলা, 
আর তোমার বনফুলের মালা, গলে পরবে না ॥ 
অন্তরা--ফূুল তোলা সার হৈল তোমার রাজনান্দিনী । 
গেঁথেছ বনফ;ূলের মালা, মন মতন চিকন গাঁথুনী ॥। 
কার লেগে গে'থেছ মালা, মালা হৈল জপমালা, 
ব্রজে রবে না রবে না চিকন কালা ;-- 
ত্যাম চিন্তা কর যার, এঁ যমুনা পার, 
এ দেখ তোমার চিন্তামাঁণ ॥ 


মাথুর কালিচরণ দে 


িতান--বন্দা যেয়ে মধূপ,রে, করজোড়ে কৃষের কাছে কয় । 
পাড়ন-_-কৃষ! হে, বড় দুঃখ পেয়ে এলেম হেথা, 
জানাইতে দ্‌ঃখের কথা, শুন যাঁদ বাল সমুদয় ॥ 
লহর--তুমি বলতে ধারে প্রাণেশবরী যারে আতি আদর কার, রাখতে বুকে, 
এখন তুমি কে আর সে বা কে; 
বুকের মানুষ শোকে পোড়া, ভূমে পড়া আধা মড়া, 
(তুমি ) স)খেতে আছ মথন্রা, একবার দেখলে না তাঁকে ॥ 
মিল- তোমার দেখ'ন আশায় প্রাণ ররেছে, আর কিছ; নাই বাক+, 
চল শীঘ্র কমালাঁখ, দেখতে তোমার রাঁধকায় । 
লহড়া-_-এই নবেদন মদন মোহন, কার এখন, তোমার রাঙ্গাপায় ॥ 
ধূয়া--রাধার ঘটেছে দুর্দশা যত, বলে আর জানাব কত, 
মড়ার মতো পড়ে সদায় রয়, 
জাহ্বী যমুনা ধারা দুটি চক্ষে বয়, 
শত ডাকেও কথা না কয়, মুখের ?দকে মান্ন চায়। 
খাদ--দুদনে চার দিনেও নাহি, দৃ্টা অন্ন খায় 


লহর--ছল স্বর্ণলতা রাধিকা, কৃষ্ণ তোমার প্রাণাধিকা, 
আমরা জানি, _ওহে শ্যাম চন্তামণি ; 
সহকার তনু; বিনে, ভূমে পড়ে 'নাঁশাঁদনে, 
শুকাইছে দনে দিনে, কণ্ঠাগত পরাণি ॥ 


৩০৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


মিল-_দিতে সেই সমাচার এলাম আমি কৃষ্ণ গুণধাম, 
দাসীর প্রাত হইও না বাম, চল শীঘ্র শ্যামরায়। 
বঝূমূর- এখন দেখবে কিহে মদনমোহন, যেয়ে । 
ব্রজের শোভা মনোলোভা, সব গেছে ফুরায়ে ॥ 
শুকশারী নীরব আছে, ভ্রমর যায় না ফুলের কাছে; 
ধেন্‌; আছে চেয়ে । 
নাই যে কোকিল পাখির কূহ; কজন, থাকিয়ে থাঁকিয়ে ॥ 
পরচিতান- কড় কষ্ট পেয়ে, এলাম ধেয়ে, তোমায় নিয়ে যেতে বৃন্দাবন। 
পাড়ন- কৃষ্জ হে, এই ছিল ক গোপনীর লেখা, 
বিচ্ছেদ বিষে শ্ত্রীরাধকা, অকালেতে ত্যজবে জীবন ॥ 
লহর-_এখন, তুমি গেলে বাঁচবে রাধা, রাধা না কি তোমার আধা; 
বলেছ আগে; তোমার সে কথা আর কোথায় লাগে; 
পড়ে রাধার চরণতলে, ভাসছ কণদন নয়ন জলে, 
মাথায় নিছ চরণ তুলে, সে সব কি মনে জাগে ॥ 
1মল--বলবার কথা অনেক আছে, এখন তা বলার সময নাই, 
চল আগে ব্রজেতে যাই ;--আবার এইস মথনরায় ॥ 


সখী সংবাদ-_রাধার আক্ষেপ রামগতি শীল 


চিতান--চন্দ্রাঝলীীর কুঞ্জ গিয়ে রইলেন রসময়। 
পাড়ন--তাঁর আশাতে--ব্‌ন্দে-চন্রে-ললিতে, 
মন সাধে নিকচঞ্জ সাজায় ॥ 
১ম ফ্‌কার--তুলে চাঁপার কাল গল্ধরাজ ফুল, সম্ধামাঁণ মালতাঁ বক্‌ল, 
তলে মনসাধে বনফুল । 
টগর বেলী শেফালিকা, কৃষ্ণচড়া কাঠমাল্লকা,-_ 
কৃষ্ণ দেখে শ্রীরাধিকার প্রাণ হইল আকুল ॥ 
মিল- না পেয়ে সে কৃষের দেখা, কাতরা হইয়ে, 
সখাঁগণের বদন চেয়ে, বলতেছে লাঁলতের কাছে ; 
মখ--আর নিশি নাই, প্রাণ সইলো-- 
শ্যামের আসার আশা কি আছে ॥ 
২য় ফুকার--ব'ধ; আসবে বইলে, মন সাধে কুস্‌ম তলে, 
গে'থেছিলাম হার, মনে বাসনা ছিল আমার ; 
বকুল বেলী শেফালনতে, হার গেথেছি বিনা সূতে ; 
ভুলাইতে নন্দের স্‌তে, গলে দিতেম তাঁর ॥ 


৩০৬ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


ডাইনা--যাঁর আশাতে কুঞ্জে বাঁস, জাগিয়ে পোহালেম 'নাঁশ, 
কেবল তারা গুণে সারা হলেম সই; 
আশা তরূর তলে বসে, ছিলাম সাঁখ ফলের আশে, 
অভাগিননর কর্ম দোষে, ডাল ভেঙ্গে সব ফুল িয়াছে । 
মুখ- আর নাশ নাই প্রাণ সইগো -- 
শ্যামের আসবার আশা কি আছে 2 
ঝুমূর-_করলেম কৃষ্ণ প্রেমের একাদশী ; এ পোহাল নাশ । 
যার আশাতে করলেম শয্যা, 
সে আইল না পেলেম লঙ্জা, হলেম উদাসী ॥ 
আমার অঙ্গে নাই সে বল, কি কারব বল,_- 
যে জবালা জ্বালাইল কাল শশী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের বংশীহরণ রামনাথ ভূঁইমালী 


1চতান- শ্রীকৃষোর বশী হরণ করলেন প্যারী। 
পারন- কহঞজ-ভঙ্গের সময়, কৃষ্ণ শ্যাম রসময়, খ*জলেন বাঁশরী ॥ 
লহর-_বাঁকা ব্রিভঙ্গ সশখাঁকত হইয়ে আত ; 
সন্দেহ করিলেন রাধার প্রাতি, 
আঁম় সকাতবে, ধবে রাধার যগল করে, 
কেদে বল্লেন ধীরে ধীরে, € আমার ) বাঁশী দাও রাই-জ্রীমাতি । 
মিল-_রাইগো, বাঁশ" "মার সর্বস্ব ধন, তূমি জান, 
এ দাস এ ধনে বাত হলে কি উপায় বল। 
মহড়া- মোহন বাঁশন দাও রাই, এখন বিদায় চাই, 
সখের নাশ প্রভাত হোল। 
ধুয়া প্যারী, জাগল সব নগরবাসী কোকিল ডাকে, 
করে গুন, গুন, গুন ভ্রমর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে । 
মনের সখে হাসে, হেরে প্রাণেশে, 
তাই দেখে ক,মদনী লজ্জায় মৃদিত হোল । 
খাদ- লক্ষ্য সাধনের মুখ্য যল্ন বাঁশী ছিল ॥ 
হর--ওগো রাধে গো, বাঁশী বিনে ভাস অকুলে, 
বেচে কাজ কি আমার গোক;)লে ; 
গোন্ঠে গেলে গহন বনে, কোকিল পণ্চমতানে, ডাক তোমায়, 
বাঁশশর গানে আম ভাসি সুখ সাঁললে ॥ 


৩০৯ 


পর্বে বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


শস্তরা--সাধনের ধন বশী রতন, অযতনে গেল । 
নিয়ে এই মূরলী ঠাকূরালী, গোকলে মোর 'ছিল ॥ 
কত না সাধন করে, পেয়োছলাম বাঁশরীরে, 
হায় মার ক হোল ॥ , 

লহর- ওগো রাধে গো, বাঁশীর প্রাত কেন তোমার মন ? 

কূলবধূর 'কিবা প্রয়োজন £ 
একে তুম পরাধন?, ঘরে আছে ননাঁদনন, 
বাঁশী দেখলে রায়-বাঁঘনী, করবে কত জ্বালাতন ॥ 


সখী সংবাদ__কৃষ্চের নাগরী বেশ গোবিন্দ ঠাকুর 
িতান_ রাধার মানের দায়ে বিরহে, কাতর বাঁকা বংশীধারী। 
পাড়ন-বন্দার উপদেশে, নবীনা নাগর বেশে, 
এসে মানকঞ্জে উদয় হইলেন বনাবিহারণী ॥ 
লহর-তখন হারকে কালিশ জ্ঞানে, ভ্রান্ত হয়ে গোপনীগণে, 
প্রণাম করে পায় ; সেই রূপের প্রভায় সবে মোহ যায় ; 
গললগ্নী কৃতবাসে, আত মদ; মদ; ভাষে, 
গোপাীগণ কয় দেবীর পাশে, স্থান দিও গো রাঙ্গা পায় ॥ 
িল--তোমার যে সব সীরক্গনী, ডাঁকনী যোগনী, কোথায় বল শুনি; 
কও শুন, শিবের সঙ্গে কেন ছাড়া হইলে । 
মহড়া এগো মহেশানন, হইয়ে উদাসিনী, কেন এলে এ গোকলে ॥ 
ধূয়া--ত্‌মি ক্ষণকাল নাহি ছাড় শিবের সঙ্গ, 
তম মহাদেবী মহাদেবের অর্ধ অঙ্গ ; 
আজ 'ি ভাব তাও বাটীঝ না, করেতে ক'রে বীণা, 
হইয়ে দীনা ক্ষীণা কাঁদছ রাধা বলে। 
খাদ-_-তোমার প্রাণেশবর মহেশ্বর কৈ রেখে এলে ॥ 
লহর--তমি ভ্রিলোচনী দঃখহরা, ম;স্তকেশী আঁসধরা, 
জগত জননী ; তূমি শিব রানী শিব ঘরণন ; 
আজ কেন গো হরাঙ্গনা, আঁস ছেড়ে ধরলে বীণা, 
€ বলে ) কৃপা কর শ্রীরাধকে, কাঁদছ অসিত বরণ ॥ 
ঝুমুর জানি ভয় পেয়ে কালিকে, লোকে ভোমায় ডাকলে, বিপদ থাকে না। 
তাঁম ম্যান্তিদান্রী, জগৎকন্রী, তোমার কেন এ বিড়ম্বনা ॥ 
নমস্তে সবনী, ঈশানী ইন্দ্রানী, নমোনমঃ ন্রিনয়না | 
ত্যমি উগ্রচস্ডা উমা, ভৈরবী ভীমা, তোনার নামে ঘ,চে ভব বন্রণা ॥ 


৩১০ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


চিতান-_-করে চন্দ্রালয় কৃষ্ণচন্দ্র নিশি গত। 
পাড়ন- রাধার ক্‌ঞ্জে এসে, ভোরের বেলায় কাঙাল বেশে, 
দাঁড়াইলেন শ্যাম চোরের মতো ॥ 
লহর-_-দেখে রাধার মান কম্পমান, হলেন শ্যামরায়, 
পতিত ধরায় ; মানের দায়, হায় হায় গো 
সেধে কেদে দেখলেন কত, মাঁননীর মান হয় না হত, 
য্যান্ত কল্লেন রাধানাথ, ধরতে রাধার পায় ॥ 
মিল--তখন শ্রীহস্তে শ্যামরায়, কাতরে ধরতে যায় চরণ কমলে, 
তাই দেখে বৃন্দা বলে রাধার কাছে । 
নহড়া-_চরণ ঢেকে রাখ, মনোচোরার ভঙ্গী দেখ, 
ধূলায় পড়ে কাঁদতে আছে ॥ 
ধূয়া-_-পতধড়ার অণ্ুল এ দেখ গলে বেধে, 
বলে ন্রাহি ন্রাহ' কৃপাৎ কর, এগো রাধে ; 
মানের দায় শ্যাম নীলপদ্ম, রাই তোরে করতে বাধ্য, 
করপদ্মে তোর চরণপদ্ম, ধরতে গেছে। 
খাদ- চেয়ে দেখ না এগো রাধে, শ্যামচাঁদের কি দায় ঘটেছে ॥ 
লহর-_-এঁ দেখ ধূলায় লুশ্ঠিত হয়ে কাঁদে গুশধাম, 
শ্যাম রাধা রাধা নাম, জপে আঁবরাম ; হায় গো-- 
মান দেখে তোর অখাণ্ডিত, শওকায় হয়ে শাঙ্কিত, 
রাহঃগ্রস্ত শ' বন মতো, বিপদগ্রস্ত শ্যাম ॥ 
ঝুমূর-ধনন এই হইল তোর মানে । 
সেযে পড়েছে তোর চরণ তলে, যারে ইন্দ্র চন্দ্রে মানে ॥ 
কাজ ক শ্যামের অপমানে, ক্ষমা দে তোর দুজয় মানে, 
মোর কথা মাইনে । 
সে যে হদয়েরি ধন, কালী য়া রতন, 
অযতনে তারে আর কান্দাস্‌নে ॥ 


মালার্গাথা বিজয়নারায়ণ আচার্য 
চিতান- শ্যামের আসার আশায়, মধুর প্রেম িপাসায় 


নিক-জ্ঞ সাজায় সখীগণ । 
পাড়ন_ বাসর শব্য। হেরে, কি জানি কি মনে করে, 
কিশোরীর চিত্ত উচাটন ॥ 


৩১১ 


পূব বঙ্গের কব-সঙ্গতি 


ফুকার- লয়ে সঙ্গেতে সকল সাঙ্গনী, আত সাধে রাধে বিনোদিনী, 
মালা গাঁথে কালার দায়, বাধ কখনে কে জানে কি ঘটায়, 
নিত্য ?নত্য রাজবালা, বিনা সূতে গাঁথে-মালা, 
আজ হঠাৎ এক হল জৰালা, গাঁথা মালা খসে যায় ॥ 
িল- তখন ব্ত্রীরাধিকে চিন্তামাখা মুখে, বলে আঁতিশয় মনের দ:ঃখে, 
হায় হায় এক হল ॥ 
মুখ _সঁখি লালতে গো, বুঝ আজ হতে কপাল.আমার ভেঙে গেল ॥ 
ডাইনা -_্াঁথ প্রাতাঁদন ফুলের মালা হয় না ?ছন, 
আজ কেন এমন হয় গো, এ ত নয় মঙ্গলের চহ ; 
নাচে ডান চোখের পাতা, কি কব দ্খের কথা, 
নিত্য ফুল তোলা মালা গাগা, আমার ফনরাল । 
খাদ--বাঁধ হারষে গো. বিষাদ ঘটাইল ॥ 
ফুকার-_ আমার কোন গ্রহ হল বক্র, রাহ; কেতু গর; শাঁন শুক্র, 
বাধর চক্র বুঝা ভার, এমন জীবনে কখাঁন ঘটে নি আর । 
আঁতশয় যতন করে, দৌঁখয়াঁছ সখ বারে বারে, 
না জানে কি কর্মের ফেরে, খসে পড়ে ফুলের হার ॥ 
মিল- প্রাণবল্লভ এলে আজ কি দিব গলে, 
বলে আতিশয় মনের দুখে, এখন মরণ ভাল ॥ 
সাঁখ লাঁলতে গো, বাঁঝ আজ হতে কপাল আমার ভেঙে গেল ॥ 
অভ্তরা-_হল মালা গাঁথা সারা । 
আর 'কি তুলবো বনফনল, সৌরভে অতুল, 
গোক্ুল মাঝে হয়ে আকুল পারা ॥ 
আর কি কৃষ্ণ সঙ্গ সূখে, আনন্দ পলকে, হয়ে রব আত্মহারা | 
আর ?ি কুসুমের সাজে, রাঁসক রসরাজে, 
সাজাইবে প্রাণ সখী তোরা 2 


প্রাঁচতান-_আমার মনের গতি, হল চণ্চল আত, মাত স্থির রয় না লাঁলতে। 
পাড়ন-আমার যে ভাবনা, মনে আমার যে বেদনা, 
পাঁর না ভাষায় বার্ণতে ॥ 
ফ্ুকার_ আমার কি হল গো প্রাণসখী, সকল সংসার শুধ আঁধার দৌখ, 
হঠাৎ একি ভাবাস্তর, সখের সময়ে ভয়ে কাঁপিছে অন্তর ৷ 
আকাঁস্মক মনের ভাবে, আসে এমন আমার অনুভবে, 
সখ বাকী দিন মোর দুঃখে যাবে, কাঁদিতে হবে নিরস্তর ॥ 


৩১৯২ 
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ৰ সখী সংবাদ-_ষট চক্র অন্ধিকা সরকার 
চিতান-রাধার দশা দেখতে পেয়ে, ব্যাকুল হয়ে, শ্রীবৃন্দে ত্বরায় । 
পাড়ন--গিয়ে মধুপুরে, কৃষ্ণের পদে প্রণাম করে,_ 
ধ'রে ধীরে সকাতরে কয় ॥ 
ফুকার- এলাম তোমায় নিতে মথ/্রাতে, ত্রিভঙ্গ কানাই, 
বড় বিপদে পড়েছে রাই, 
ইড়াতে নাই শশঈকলা, দিবাকর শূন্য িঙ্গলা, 
খসনন হস চপলা, রাধার সুষন্মাতে নাই ॥ 
[মিল- গান্ধারী আর হস্ত জিহবা, জিহৰার বিরহ্ধ, 
হয়েছে রাইর কণ্ঠ রুদ্ধ, শাঁঙ্খনীর বলে । 
মুখ--কৃষ মনোরঞ্জন, কর রাধার বিপদ ভঞ্জন, 
সদয় হয়ে এ নিদান কালে ॥ 
ডাইনা- শ্রীদামের শাপ খণ্ডে গেছে, বিচ্ছেদ বিকার নাশ হয়েছে, 
ও শ্রীহারি ; বায় পিত্ত কফের নাড়ী চণ্লা ভারী; 
ন্রিদোষে করতেছে উৎপাত, জ্ঞান হয় যেন ঘোর সান্নিপাত, 
এমন সময় হে রাধানাথ, একবার চল গোকুলে। 
খাদ- রাই ম'ল রাই মল বলে বলে সকলে ॥ 
ফুকার- রাধাব নাসারন্ধে চন্দ্রার কেন্দ্রে ঘন বহে *বাস, 
তার জীবনের আর নাই 'বম্বাস ; 
রজঃ মিশেছে রাবর তেজে, পণ প্রাণ নাই বায়ুর বীজে, 
আয়ুব ঘরে ₹পা যে, ক্রমে হচ্ছে হাস ॥ 
মল--শিবনেন্র প্রায় রাধার নেন হয়েছে এখন, 
প্রকাশ পেল মৃত্যুর লক্ষণ, সব এই কালে ॥ 
অন্তরা-_দেখলাম আয়ুূর সংখ্যা হিসাব কার। 
আমরা যত ব্রজ নারী, রাধার সে রোগ চিনতে নাঁর। 
করোছ শান্ত স্বস্তাযয়ন, নিরাময় কষা রসায়ণ, নাম করে শ্রবণ, 
তাতে শান্তি হয় না রোগ, প্রাণ যাবার উদ্যোগ, 
*বাসের ঘরে যোগ নাই 'িন্রা নাড়ী ॥ 
পরাচিতান অরুণ বরূণ আদ, 'নিরবাঁধ রাধার বিপক্ষ । 
পাড়ন--রাধার দ্বাদশ নক্ষন্রেতে মাঁশ, কেউ হল না রাধার স্বপক্ষ ॥ 
ফুকার-_ রাধে একবার উঠে একবার বসে, ঘন মা যায়, 
যেন বাতুল-বাণ রোগের প্রায়; 
ক্ষণে ক্ষণে বিভীিকা, চক্ষে দেখে শ্রীরাধিকা, 
ক্ষণে ক্ষণে অনামিকা, ছেড়ে তিন নাড়ী লদ্‌কায় ॥ 


৩১৩ 
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এঁ--জবাব রাজেজ্দনাথ সরকার 
চিতান--হায় হায় তুমি ব্রজের বন্দাদূতী, আম ব্রজের সেই কেশব । 
পাড়ন- আমার প্রেমের পান্নী রাধকে, জনে মৃত্যু ব্যাঁধকে, 
যমে তাকে করতে নারে শব ॥. 
ফুকার-রাধার ইড়াতে নাই শশীকলা, দিবাকর শূন্য পিঙ্গলা, 
গস চণ্চলাও নাই ; বাঁলস মিথ্যা কথা আমার শাহি । 
ইড়া আর 'পঙ্গলা নাড়ী, একশ হাজার ছয় শ' ক্যাড, 
জপে হৎস বা বভাবরী, তা না হলে মরত রাই ॥ 
মল-_গান্ধারী আর হস্তী জিহ্বা বাম দাক্ষণ কানে, 
রাধকার নাই কোনও বিপদ, শ্যামের সম্পদ রাধিকার চরণ ॥ 
ডাইনা - শ্রীরাধার রোগ চিনতে নাঁরিস হল" কালাজ্ৰর, 
শ্য/ম নামের ওষাঁধ দাব মরমের ভিতর ; 
রা নিলে রজের কলা, আর হবে না রজস্বলা, 
করবে নিশ্কাম রাজ্যে প্রেমের খেলা, এই' দাল শুভ স্বাদ ॥ 
ফকার-_রাধার পণতস্তে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ, চাঁদের কলা পনের দিস, 
চল্লিশ হবে যোগ করে, (ধেরল এক কলা সহম্্রারে ), 
বামের চার লয় শূন্যের ভিতরে, 
ষোল নাম যে প্রেমের আকর, শ্রীরাধা জপে নিরন্তর, 
দিলে পরীতর তন তাহার ভিতর, উনিশ তো হতে পারে ॥ 


সখীসংবাদ- মান মহেশচক্দর সেন 
চিতান--1নকঞ্জে শ্যাম আসবে বলে, সঙ্গে নিয়ে সাধের সাঙ্গনী । 
পাড়ন-এসে নিধ্‌্বনে, কমালনী শ্যাম বিহনে,_ 
আসার আশে পোহায় রজনী ॥ 
লহর-হেরে চিন্তামাণ নিশি ভোরে কমাঁলনী, হয়ে মানিনী,__ 
দিয়ে বিধমুখে নীল বসন, ঢাকলেন চাঁদ বদন । 
€ একবার ) চেলে নাই রাই বদন তুলে, বক্ষভাসে চক্ষের জলে, 
€ তাতে ) মনের আগনন দ্বগদ্ন জবলে, দাহছে জীবন ॥ 
মিল--€ দেখে ) কালবরণ কালাচান্দে, রাইকমাঁলনণ, হয়ে মানিনণ 
মনের খেদে কেন্দে বলে, কৈরে আত করুণা । 
. মহখ-ও বিশাখা প্রাণসখ+, মনে রে সুধা কি 
কাল রূপ আর চক্ষে হেরব না। 


৩১৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ইনগাররা নাররি যার 
এক্‌ল ওকল দ্‌"কূল যায়-- 
হলেম কৃষ্ণ প্রেম কলঙ্কিনী, কূলে থাকা দায়, 
ক্যাটিল কালা বংশীধারী ঘঠালে কি যন্ত্রণা । 

খাদ__কালর-প সই কাল হইল, দূঃখে বাঁচি না ॥ 

লহর--ত্যাজব কাল আঁখ, কাল কেশ মুড়াব সখশ কৈরেছি এ পণ, 
(সই গো) কাল কোকিল, কাল মেঘে, হেরব না কখন ॥ 
€আ'ম ) যাব না কাঁলন্দীর জলে, কাল রে নেহার বৈলে, 
ত্যাজ্য করব কাল বৈলে, শ্রীঅঙ্গের ভূষণ ॥ 

[মল--গেল কূল মান, শঠের প্রেমে বিচ্ছেদ ভাল--+সহে না প্রেম গঞ্জনা ॥ 

অভ্তরা--সৈ'পে কূলমান, নিঠুর কালার প্রেমে সজনী । 
গেল নারীর মান, হলেন তাই অপমান, গোকূলে নাম কলটিকনশ ॥ 
সে লম্পট বৎশীধারী, তাই মজালে ক্‌লনারা, কৈরে ছল চাতমরী। 
মনে এই বাসনা, আর হেরব না নিদয় শ্যাম চন্তামাঁণ ॥ 


বিরহ আগুন--১নং (বা সদর ) রাজেন্দনাথ সরকার 


িতান--জ্বলে বিচ্ছেদ আগুন, সহম্্গুন রাধিকার বক্ষে । 
পাড়ন-_ছ্‌টল আগুনের বাণ, কে তাহা কাঁরবে নির্বাণ, 
দুর্বলা অবলার পরাণ, পোড়ে অলক্ষে ॥ 
ফুকার- রাধার বক্ষ মাঝে দুঃখের আগুন এতই প্রবল, 
নাইরে বল, জল বাঁনময়, নয়নে অনল । 
উপসর্গ দীর্ঘমঝ।সে, দীপ্তানল ঢালে বাতাসে, 
রসময়ের রসের আশে, বিবর্ণ রাইস্বণ” শতদল ॥ 
মল-_আঁতগ্ুভগ্রদেহ আগ্নেয়াগাঁর, কাতর স্বরে কশোরাঁ, 
উদ্গারে দীপ্ত অঙ্গার । 
মুখ জ্বলে আগুন হূদয় মাঝে, পারি না যে সাঁহতে সই আর ॥ 
ডাইনা--কোথা গেলে জ;ড়াবে প্রাণ বলে দে লো সজনী, 
ানতে না পার আমি, দিবা রজনী । €সবই দোখ দীপ্টিময় ) আমার 
নাই মরণ, নাই মরণের ভয় । সবই দোখি""“যে পথে চলিত বন্ধ, সে পথের 
ধৃলি, দুঃখের কালে বক্ষে মাখি, শীতল জলে গুলি । €আমার তব্‌ তো 
প্রাণ জড়ায় না লো) সকল পড়ে গেল লো জ্বলে গেল) তব ত 
প্রাণ”"মনে ভাবি মনোমোহনের পরশ রস আছে, সতত আলিঙ্গন 
কার, কত কত গাছে। €দৌঁখ গাছ ভরা বিরহ বিষে গো) 


* ৩১৯ 
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তাল তমাল শাল রসাল বকুল, সবাই আমায় করল ব্যাকূল, 
কোন কালে পাব কি কূল--এ 'বচ্ছেদ অকলে পাথার। 

খাদ-ত্বারতে তাঁরতে কার কত পরকার ॥ 

ফুকার-_-সখী যে বনে শ্যাম আমায় নিয়ে করিত ভ্রমণ, 

অনক্ষণ ভুলে তথায় কার অন্বেষণ । 
যেন তারে দোখ দোঁখ, ও ভুলের দেশে ভাল থাক, 
ভুল ভাঙ্গলে দেখি সখী, আগুনে আবৃত বন্‌দাবন ॥ 

[মল-আঁম কত কার মারবার কারণ, এ ঘটে ঘটে না মরণ, 
মরার দেশ ক হলেম পার ॥ 

অন্তরা- আমার শ্যাম প্রেম পরশমান--ব্‌কে পেলে জুড়াইত বুক । 
আমি আর কবে হোরিব সে চাঁদমূখ ॥ 
সাঁখ গো, ভালবাসার বাসা 'দিলেম, যতনে প.ষয়োছলেম, 
হৃদয়-পঞ্জরে শ্যাম-শূক। 
হদয়-পঞ্জর ছেড়ে, শ্যাম-শক পাঁখ গিয়েছে উড়ে, 
এখন পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ ॥ 
€(ও সখী গো) জাতি দ্যা কূলমান, জীবন যৌবন মন প্রাণ, 
সকাল দাঁহল সর্বভূক। 
একা মান্ন আমি আছ, এত পোড়ায় কেন বাঁচ, 
আমার কেন বা পোড়ে না 'আ'ম”-টুক ॥ 
পরাঁচতান- সখা দিব্য আগ্নর সপ্ত জিহবা ব্যাপ্ত ন্রিভুবন। 
আমার এ আগুনে কত জিহবা কেবা জানে, 
সহে না নয়নে প্রাণে, অসহ্য দহন ॥ 
৩য় ফুকার- বন্ধূর রূপের ধ্যানে পূর্ণ কাঁর হাঁদ শতদল, হই শীতল; 

ধ্যান ভাঙলে আবার সেই অনল । 
জল নয় সে সশীতিল করে, আগ্দন নয় পোড়ায় আমারে, 
এত কাঁদায় জনম ভরে, তব তারে চাই কেন সই বল ॥ 

মিল-আমার তোরা ব্যতীত ব্যথার ব্যথীত নাই, 
তাই তোদের পায় ধরে জানাই-__ 

করস্তে ইহার প্রাতিকার ॥ 


এঁ__ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান- দেখে রাই রা্গনীর উন্মাদনা, অমান সাঙ্গনীগণ কয়। 


পাড়ন_তোরে বলবো কি বিধূমুখনী, কৃষ্ণসখে তুই সখা, 
| কেন দৌখ হেন বিপষষ়্ি ॥ 


৩১৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


১ম ফদকার-_ বললে, সবাই আমায় করল ব্যাকুল, কোন কালে পাব কি কূল, 
বিচ্ছেদের অকূল পাথার ; | 
যাঁদ 'বিচ্ছেদ সাগর হাব পার। 
সাজাইয়ে দেহতরা প্রেমানুরাগ বোঝাই করি, 
রাই তোর ধৈধ্কে করে কান্ডারী, পার হয়ে যা পারাবার ॥ 
মিল-_-আঁধারের পর আলোরাশি বিধাতার বিধান, 
কানার পরে হাসির তুফান, দঃখান্তে সখ কার না হয় । 
মখ-দঃখেষ্‌নাদ্বিগ্পমনা, দুঃখাবনা সুখঈ কেহ নয় ॥ 
ডাইনা-কোথায় গেলে পাবি তারে, শুনতে চাইলি রাই ; 
কান্তের জন্য কাঁদস- শুধু, অন্তদর্ণষ্ট নাই। 
প্রেমময় শ্যামসন্দরে, পাবি না হাটে বন্দরে, 
আছে তোর হাঁদ কন্দরে, মন-মান্দরে মনোময়। 


খাদ- প্রেমিকে করে না কভু প্রেম বিরহের ভয় ॥ 
ফুকার- বললে, ভুলের ঘোরে ভাল থাঁকি, ভুল ভাঙ্গলে দৌখ সখ, 
শ্রীবন্দাবন আগ্রময় 
রাধে, করিস না আগদনের ভয় । 
সৌভাগ্য বাতাসে যবে, শ্যাম জলধর উদয় হবে, 
প্রাণের সকল আগুন নিভে যাবে, মিলন মেঘের বাঁরষায় ॥ 
ফুকার-- বললে, হৃদয় পিঞ্জর শূন্য করে, শ্যাম-শুকপাঁখি গেল উড়ে ; 
পোষা পাঁখ থাকে যার ; 
উদ গেলেও আসে আবার । 
আসা পানে'চেয়ে থাকিস, আবেগে নাম ধরে ডাঁকসও 
পাঁখর অপেক্ষাতে খুলে রাঁখস, হাঁদ পিঞ্জরের দুয়ার ॥ 
ফুকার- বললে, এত কাঁদায় জমন ভরে, তবু কেন চাহ তারে, 
যার জন্যে যার প্রাণের টান; 
ছোটে নয়ন গঙ্গায় প্রেমের বান। 
যত কাঁদায় বন্ধ; তোরে, ততই সে বাঁধা পড়ে, 
হয় না জন্ম কিংবা জল্মান্তরে, প্রেমের কান্নার অবসান ॥ 


বিরহ আগুন _-২নং(বা দোসর) রাজেক্দ্রনাথ সরকার 


চিতান- সখী তোরা আমায় কত রকম দিলি উপদেশ । 
পাড়ন--ও সব উপদেশ জল 'সণ্ণনেও নাই কিং ফল, 
প্রেমের অনল, ক্রমে প্রবল, হবে না লো শেষ ॥ 


৩৯১৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার-_বন্ধূর আঁবাচ্ছন্ন চিন্তার ধারা ঘ্‌তাহযীতর প্রায়, 
আগ্ন পায়, প্রবল হয়ে আমাকে পোড়ায়। 
[পপাসায় যনে জ্বাল, ও-_আশা দেই তার জলাঞ্জাল, 
যতই ভাব ভুলি ভুলি, পোড়া মন তার রূপ ধরে দাঁড়ায় ॥ 
1মল-_তারে ভুলে যাব ভাবিলে মনে, সেই চিন্তায় সহম্্র গুনে, 
আমার এই আগনন বাড়ে। 
মূখ-তোরা আমায় বলে দে তো, আমার মতো 
সেও কি পোড়ে ॥ 
ডাইনা-যে যাহারে ভালবাসে, তার আশে তার কাঁদে প্রাণ; আমায় 


ভালবাসে কি না, করতে নারি অনুমান ॥ (প্রাণে প্রাণ বান্ধিয়া) আমায় কাঁদায় 
নাকিসেকাঁদয়া। আমার মত যাঁদ এত পমুড়ত আগুনে, সাধ্য কি তার, একবার 
একবার না দেখে নয়নে । (সেকি বেশী পোড়া সইতে পারে গো) (নইলে কেমন 
করে রইতে পারে গো) আম যেমন পরাধীনা, সে তেমন নয় লো। আসিতে 
দাসীর পাশে, কারে করে ভয় লো ॥ (আম কাঁদ সখী সে কি জানে গো) এ 
ঢেউ লাগে কি সেই প্রাণের প্রাণে গো ) আমারে কাঁদায়ে সখী, আমার চেয়ে সে কি 
সখী, আমি তার কি, সে আমার 'কি, তাহার কি মনে পড়ে। 


খাদ--মনের মানুষ মন হতে কিকোন দিন ছাড়ে ॥ 
ফ্‌কার- সখী আঁভমানে দয় মানে কাঁদালেম যত, 
সে নাথ কাঁদলে প্রাণ কেদে উঠিত। 
মালন দেখলে মুখ-শশী, তার চেয়ে প্যাঁড়তাম বেশী, 
যারে এত ভালবাসি, সে কি হবে না প্রেম আশ্রিত ॥ 
মল- তারে এত ডেকে পেলেম না দেখা- 
বেধে রাখল কোন: প্রোমকা, কঠিন প্রেম নগড়ে ॥ 
অন্তরা-_সখী আমার এই বুকের আগ্দন নিভে কি যাবে মারলে ; 
আগুন কোন মহাজন সৃজন কাঁরলে ॥ 
ও সখাঁ গো, এ দেহের হলে পণ্ত্ব, পণ্ে মিলে পণ তত্ব, 
প্রেমের আগুন কোন্‌ তত্ত্ব মিলে । 
ও সখা গো, এ আগুন যে তত্ত্বের অতাঁত, জানে না কেউ ব্যথার ব্যথাঁত, 
আমার টিং জাঁড়ত, এই তাঁড়ং জালে । 
ও সখাঁগো, যাঁদ লো সই তাহার ব্‌কে, এই আগুনের কিছ? থাকে, 
পরলোকে দরশন পেলে । 
ও সখীঁগো, এই আগুন নাভিতে পারে, জন্মমত্যর পরপারে, 
যাঁদ সেই আগুনে এই আগুন মিলে ॥ ও সখীগো 


৩৯৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পরচিতান--সখাঁ পড়ে পদড়ে আমার দেহ হয়ে গেল ছাই । 
পাড়ন--আর এই দেহের দ্বারা, হবে না তার সেবা করা 
বাঁধন খুলে দে লো তোরা, বিদায় হয়ে যাই ॥ 
ফুকার__ সখ আবার যাঁদ প্‌নর্জন্মে পাই মানব দেহ, 
এই লেহ ভুলিয়া তো রব না কেহ। 
এই আগুন তার বক্ষে দিব, ও....পরকে আপন করে নিব, 
নাশ হইব, না সাঁহব এ হেন দূরহ বিরহ ॥ 


[মিল-_-সখণ যে দেশে সেই 1নঠরের বাসা, 
প্রাণে নিয়ে প্রবল আশা, সেই দেশে যাব উড়ে ॥ 
এঁ_ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 


চিতান-কেন আবার দেখি বিধূমূখনী এত হলি উতলা । 
পাড়ন-_আছে মথুরাতে বন্ধ; তোর, সেই দুঃখে হাল কাতর, 
ধৈযাঁ ধর গো রাই রাজবালা ॥ 
ফুকার-_-বললে, ভুলি ভুলি মনে করি, কেন তারে ভুলতে নারি, 
বলে দে আমার নিকট, রাই তুই ভুলে যা ভুলের কপট । 
বন্ধ; কি তোর ভোলার পানর, মূদে দেখ তোর যুগল নেন্র, 
রাই তোর 'চিত্তপটে আঁকা 'চন্র, চিত্ত চোরের িন্রপট ॥ 
ফুকার - বললে, মাঁলন দেখে মূখশশনী, তার চেয়ে কাঁদিতেম বেশী, 
তুই কাঁদস যাহার আশে ; সেও কাঁদতেছে তোর উদ্দেশে । 
যার জন্যে যে কেদে মরে, সে কি না কাঁদিয়ে পারে, 
বন্ধ্‌ থাক না সাত সম[দ্রের পারে, এই ঢেউ যাবে সেই দেশে ॥ 
ফুকার- বললে, পরজন্মে পেয়ে দেহ, ভূগিতে না হয় বিরহ, 
প্রেম রাজ্যের এ রীতি নয়; রাধে কারস না বিরহের ভয়। 
গ্রীষ্মের পরে এলে বৃষ্টি, হর্ষপদর্ণ সারা সৃষ্টি, 
তেমনি বিচ্ছেদের পর মিলন 'মাঁন্ট, মধুব হতে মধুময় | 
ফ;কার-আবার বললি আম কাঁদ সে কি লো জানে-_ 
সখ তারই কান্নার ঢেউ লেগেছে--তোর নয়ন কোণে ; 
মনে মনে সেকেদে আকুল। 
প্রাণ ব'ধুয়া প্রেম বাঁরাঁধ, তুই তো রাধে শাখা নদী, 
সাগরে বান ডাকে যাঁদ, ভরে ওঠে নদীর কুল ॥ 
িল- মল্মথ প্রেমাশ্রত তোর প্রেমরসে ; 
থাকুক না সে দূব বিদেশে, অন্য রসে রসবে না। 
মুখ-_তুইও পণীড়স সেও পোড়ে, পদড়ে পড়ে নির্মল হয় সোনা ॥ 


৩১৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ডাইনা -বলাঁল, তোরে কাঁদায়ে ক সুখী নাঁক সে, 
মন্মথ স্নাতপত তোর কান্নার রসে। 
প্রেমাগুনে পুড়ে দুজন, করোছিস নিজ্কামের ভজন, 
বন্ধ; খাতক তুই মহাজন, 'প্রেমেব কানায় সেই দেনা ॥ 
খোঁচ - প্রেমাগনে পোড়ায়ে দে কামের কামনা ॥ 


সখী-সংবাদ (রাধার আত্মজ্যোতি দর্শন )--১ রাজেক্জনাথ সরকার 


তান --কাঁদে কৃষা বিনে বৃন্দাবনে উন্মাদিনী রাই । 
পাড়ন--্রমে দ্বাদশ বনে, 'প্রয়তমের লশলাঙ্ছানে, 
ভাবে ভবে নাই বে মনে, সে যে ব্জে নাই। 
ফ্‌কার-_নচ্কাম প্রেমের বেগ এমন, এ দেশে ছেড়ে মন, 
কোন এক আঁচনা নগরে গিয়ে কাঁরছে ভ্রমণ ; 
দেখে যোগ বনে জ্যোঁতর্ময় দিবা, গোঁপনীর সৌভাগ্য কিবা, 
করে কৃষ্ণ প্রেমের সেবা, আত্মজ্যোঁতিঃ ভাবে সাধারণ ॥ 
মিল-_মিলন লালসে, নয়ন জলে ভাসে রাধার বয়ন, 
কবে নিকুঞ্জ শয্যায় শয়ন, বলে শ্যাম প্রেয়সী। 
মূখ--আমায় বলগো সখ, দিন যেতে আর-কত বাক, 
শীঘ্র নীশতে পাব নাক, আমার নিশির শশী ॥ 
ডাইনা-_ আমার প্রাণ যে মানে না ধৈর্য [বিনা সে প্রাণে*বর, 
এই তো এক দিনে, জ্ঞান হয় মনে, ষেন শত বৎসর ; 
জোড় করে 'দিবাকরে, বল তোরা সকাতরে, 
ডুবে যাক তার বাসর ঘরে, আসক সখের নাশ । 
খাদদ_€ এই ) আলোকে আমার চক্ষে লাগে আগ্ররাশি ॥ 
ফুকার-আমার আলোকে আঁধার, বনে গ্‌ণাধার, 
ও তার মিলন নাঁশর সর বাস আলোকের আধার ; 
আমার এ উত্তাপ হল না সহ্য, 'পপাসায় পরাণ অধৈর্য, 
ময়রপাখা সখার পজ্য, আমার ব্‌কে বাতাস দে লো তার ॥ 
মল-_ তোরা কেমনে ধৈর্য ধারস, এমন কারস না তো, 
আমৈ একাকী আমার মতো, এত কাঁদ হাঁস। 
অন্তরা--যবে মিলন মাধুরী, আস্বাদন কার, 
সে সখ-শর্বরী পলকে পোহায়। 
আম সে বিনে সৌবনে দিনে, তাই বাঁঝ দানে, 
আমায় পেয়ে তার অধানে, আগুনে পোড়ায় ॥ 


৩২০ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


হোর মরূভূমির মূগীর-সমান, জীবনের ভানে আগমনের বাণ, 
হল না হল না দিবা অবসান, প্রাণ গেল পিপাসায় । 
নিদাঘে কি দাগে লাগে দারূণ বেদনা, 
তাতো অরণে বোঝে না করুণ কান্নায় ॥ 
পরাঁচতান--আমার উপসর্গের উপসর্গ সূদীর্ঘ দিবস। 
পাড়ন--আলিঙ্গনে বন্ধ, ভরে 'দিল হৃদয় সিন্ধ;, 
এই তাপেতে নাই একাবন্দ;, সেই পরশের রস ॥ 
ফুকার--আ'ম যখন তারে পাই, সকল ভুলে যাই, 
আবার এলে 'তারে, মনে করে বলে 'দিস সবাই ; 
যেন দিনের মধ্যে একবার এসে, রসময় আমার পরশে, 
সে বনে আর পোড়া দেশে, জূড়াতে তো আমার কেহ নাই ॥ 
মিল-_-সখণ দিবাকে ভালবাসে এদেশে সবণজন, 
সেতো নয় আমার বন্ধুর বরণ, তাইতে মন্দ বাস ॥ 


এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
1চতান--তখন রাই রা্গনীর বাক্য শুনে সাঙ্গনীগণ কয় । 
পাড়ন_ তোরে বলব িগো িশোরা, ব্রজে নাই সে শ্রাহার, 
তাইতে হোঁর, ভাবের বিপর্যয় ॥ 
ফুকার- রাই তোর বন্ধ্‌ গেল মধ্প,রে, হারা হয়ে প্রাণবন্ধুরে, 
দারুণ বিরহের সময়, কৃষ ভাবাবেশে তন্দ্রা হয়; 
ভাবের তন্দ্রার সু্গবগাঁত, আত্মায় জাগে আত্মজ্যোতি, 
তখন জ্ঞান থাকে না দিবারাতি, বিশ্বব্যাপী মহ।জ্যোতির্ময় ॥ 
মল"-_তোর প্রাণে নাই ভাবের আবেশ 'দবসের শেষে, 
শ্যামকুঞ্জে মালিতে এসে, ভ্রাঁস্ততে কাঁদতোছস রাই। 
মুখ--যামিনী গভীরা সময়, ভামিনী তোর কি ভাব দেখতে পাই ॥ 
ডাইনা--আবার বলাল একাঁদনে জ্ঞান হয় শত বৎসর, 
মনে নাই কি শত বৎসর গেছে প্রাণেশ্বর : 
নয় সে দিবা নয় সে রাতি, কোথায় দেখাল সূর্যের ভাতি, 
ওসব রাই তোর আত্মজ্যোতি, এ সর্ষের আর অস্ত নাই। 
ফুকার- বলি, এ উত্তাপ আর হয় না সহ্য, ময়ূর পাখা সখার পজজ্য, 
তাই 'দিয়ে সই দে বাতাস, তাতে এ উত্তাপ হবে না নাশ, 
ন্রিতাপের তাপ যাবে বলে, সে তাপ নাশে এ তাপ এলে, 
এ তাপ যাবে না অনস্তকালে, এ তাপ যে স্বতঃ প্রকাশ ॥ 
৩২১ 
কাঁব-সঙ্গত--১৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফ;কার--বলাঁল, দিনের শেষে একবার এসে, সে যেন আমায় পরশে, 
বলে দিস গো সখাগণ, রাই তুই খধজে দেখ তোর নিজের মন ; 
বন্ধুর প্রেমরসৈর পরশে, নিত্য প্রেম সদধা বরষে, 
সে তোর প্রেম স্বর্পে প্রাণে হাসে, আবার কিসের আলিঙ্গন ॥ 


রাধার আত্মজ্যোতি দর্শন ২নং রাঁজেন্দ্রনাথ সরকার 
1চিতান--আমার স্তর ছেড়ে নিরন্তর, অন্তর কাঁরছে বিশ্রাম । 
পাড়ন-_ তোদের কথা শুনে, বুঝ আমি বাহ্যজ্ঞানে, 
পেলেম বিরহ দহনে, চরম পরিণাম ॥ 
ফুকার- পেলেম দেশ ছেড়ে সে দেশ, লাঘব হল রেশ, 
আবার তোদের টানে এইখানে মন করেছে প্রবেশ ; 
আমার বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবন, 
একা আম আছ কেনে, পোড়া আঁম'র হবে না কি শেষ ॥ 
মিল-পোড়ায় অহরহ বিরহ আগ্নর মহাজ্যোতিঃ ; 
পড়ে ক্ষদদ্র এই প্রাণাহতি, আজও শেষ হল না। 
মূখ-_তারে পাব বলে, শত বংসর মার জবলে,_- 
সখশ বলগো আমি না মলে, তারে পাব কিনা ॥ 
ডাইনা--সখধ কাল আসবে বলে কালাচাঁদ গিছে চলিয়ে, 
সে কাল আছে কি গিছে, তোরা আমায় দে বাঁলয়ে ; 
এ প্রাণ যার প্রেমে পোড়ে, সে প্রাণ কার কঠিন ক্োড়ে, 
আমার এ আগুন ভুবন পোড়ে, সে দেশ কেন পোড়ে না। 
খাদ-_না পড়লে আমার পোড়া, সে তো বাঁঝবে না ॥ 
ফ;কার--আমায় ছেড়ে সে নিঠুর, আছে বহন্দূর, 
আজও তার প্রাণে বাজে না আমার মুমূষ্যর এই সুর; 
আমার সোনার তন: পড়ে কালা, কালার নাই সে পোড়ার জ্বালা, 
পড়লে সে এত বেলা, কালা দেহ হইত গোর ॥ 
মিল-_-সখা সে বিনে কুসুম শয্যাঃ আমার আগ্রিশষ্যাঃ 
আমার পুড়েছে কুল লজ্জা, তার আর নাই নিশানা ॥ 


অন্তরা- আম জ্‌ড়াইবার লাগ, যোগীর রাজ্যে জাগি 
যোগামৃতের ভাগী, হলেম না সেখানে । 
আম শ্যাম বয়োগে মহাযোগে, মহারোগে জহালায়, 
আমায় আলোকমালার খেলায়; জ্বালায় আগনে ॥ 


৩৭২ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


অকুল পাথারে তারে যাঁদ পাই, দ্‌"কুল হারালে আক্‌লতা নাই, 
তার মাঝে যাঁদ আমারে হারাই, সুখ স্মরণে মরণে 
মনের অনুরাগে, প্রাণে জাগে, যে দেশে তার ছাব,- 
যেন সেই দেশেতে ডাব, ভাবের তুফানে ॥ 
পরাচতান_আমার নিরানন্দে আনন্দ দেয়, বন্ধুর প্রেম আগুন । 
পাড়ন-ও তার ব্যবহারে, কত মন্দ বাসি তারে__ 
আবার যে প্রাণ কেমন করে, স্মরণে রূপ গুণ ॥ 
ফ;কার-কোন দেশে গিয়ে জূড়াব 'হিয়ে-_ 
এমন শাঁন্তধাম ক লাভ হবে না, পোড়া শেষ হয়ে ; 
যথা দুই দেহ হয়ে এক দেহ, যোগ করিয়া মনের সহ, 
প্রেমের কেলি প্রেমোৎসাহ, করবো দ:জন সকল ভুলিয়ে ॥ 
মিল-_ আমি যে দেশে গিয়োছিলেম, আমার বন্ধূর খোঁজে, 
পেলে সেই দেশে রসরাজে, আমার যায় যাতনা ॥ 


এঁ_ জবাব নকুলেশবর সরকার 


চিতান- কেন আবার দেখ বিধূমূখী, এত উতলা তোর মন । 
পাড়ন--ও তোর বন্ধ; আছে মধুপুর, মনের ভ্রান্ত কর না দর, 
প্রাণের ঠাকূর পাঁব দরশন ॥ 
ফুকার--বলালি, প্রাণনাথ নাই বৃন্দাবনে, একা আমি বই কেমনে, 
এ আমি সই কিসে যায়, রাই তুই শ্যাম পাবি আমি'র কৃপায় ; 
তোর মাঝে শ্যাম পাকা-আমি, তুই ভাবিস তুই একা আম, 
রাই তোর আম থাকলে জগৎ স্বামী, আবার এসে ধরবে পায় ॥ 
[মল--স্‌খ দ্‌ঃখ আর কান্না হাঁস প্রেম রাজ্যের রাঁতি, 
তবে কেন রাই শ্রীমতাঁ, ত্যজীব প্রাণ আঁভমানে। 
মুখ-_মড়ার বাকি আছে বা কি, প্রেমের মড়া লয় কি শমনে ॥ 
ডাইনা--আবার বলাঁল, প্রেমাগ্‌নে পদড়ে মরি সই. 
যে দেশে প্রাণ বন্ধ; আছে, সে দেশ পোড়ে কই ; 
মাধূ্যের নায়িকা তোরা প্রেমানলে নিত্য পোড়া, 
এ*বর্ষের রাজ্য মথ,রা, পড়বে না প্রেম আগুনে ॥ 
ফুকার--বলাল, বাহ্য জ্ঞানে পড়ে মনে, প্রাণনাথ নাই বন্দাবনে, 
একা আমি কেন রই, তবে কোথা যাব রসময়ী : 
শ্যাম গিয়েছে তুইও যাব, মথুরাতে যুগল হাবি, 
তবে কার হাতে আজ স'পে দিবি, সেবাদাসী প্রাণ সই ॥ 


৩২৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার--বলাঁল, এ প্রাণ যাহার প্রেমে পোড়ে, সে জানি কার কঠিন ক্লোড়ে, 
আছে সখন বল না, কেন আগুনে দেশ জ্বলে না; 
শ্যাম গিয়েছে যেই দেশে, আগুন লাগলে সেই দেশে, 
কৃষ প্রেমবারির শীতল পরশে আগুনে ফল ফলে না ॥ 

ফনকার-_ বললি, দুই দেহ এক দেহ হবি, প্রেম কেলি উৎসবে রব, 
এক দেহের আর বাকী কি, সে যোগ হবার বাকী আছে কি, 
রাধা পান্রী কৃষ্ণ পান্র, প্রেমের মিলন অহোরান্ন, 
খ;লে দেখ তোর যুগল নেন্র, চিত্ত চোর*কমলাঁখি ॥ 


পুর্বরাগ-_ চিত্রপট €১নং বা! সদর ১ নকুলেশ্বর সরকার 


িতান__নারণর বাল্য আর পৌঁগণ্ডের শেষে, কৈশোরে িশোরণ বেশে, 
জীবনে যৌবনে আসে, ও প্রেমরসের জোগ্লার। 
পাড়ন-_-তখন ধুলাখেলা চায়না প্রাণে, মন ভ্রমে আশার বিমানে, 
অজানা কোন দেশের পানে, ও লক্ষ্যযযেন তার ॥ * 
ফুকার--একাঁদন যমুনার তটে, বসে বংশ বটে, রাস'রসময় কালা, 
মধূর মূরলন বাজায়ে, গোকুল মজায়ে, খেলছে রসের খেলা । 
বাঁশী স্বরে যেন অমৃত 'মাশ্রত, শুনে ধ্বনি বাঁশী মুখ বানসৃত, 
কূল লঙ্জা ধৈর্য হয়ে বিস্মিত, জলে চলে কূলবালা ॥ 
মিল- জলের ঘাটে বংশী বটে হেরে শ্রীহার, বিশাখা সেই চন্র কার, 
ও দেখাইল রাইকে এনে । 
মুখ--াচন্রপটে চিন্ন দৌখ, রাই বলে বিশাখা সখ+, 
এ কি দৌখ-জেগে স্বপনে ॥ 
ডাইনা-_চিন্রপটে "চন্র হেরি, মত্ত হল চিত্ত করা, 
বল দৌখ গো চিন্রকরী, এ 'বাঁচত্র চিন কার। 
রূপ দেখে গিয়েছি ভুলে, এ রূপ তহলিতে তুলে, 
আমায় কিনে নাল বিনা মলে, দিয়ে হেন উপহার ॥ 
'ন্রিভঙ্গ অঙ্গ সূচার;, বাঁকা আখ জোড়া ভূর, 
কল্পনাতণত কল্পতর; ছিল কার হাঁদি-নন্দনে। 
খাদ--কে পৃজিত এ-ম্রাত প্রাঁত চন্দনে ॥ 
ফূকার--সখঈ চিন্রপটে একে, দেখাল আমাকে, কাহার রূপ মাধুরী, 
নাক মনের.মানসে, গড়ে এ মানুষে, কাঁরাঁল হেন চাত্‌রী । 
অধরের হাঁস অমিয়ংক্ষরিত, প্রাত অঙ্গে যেন অনঙ্গ জাঁড়ত, 
নয়নে প্মারত বিদ্যুৎ তাঁড়ত, পরাণ কাঁরিল চার ॥ 


৩২৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


[মিল-যে চোখে দৌখিয়ে তাহার এ'কোছস "চন্র, 
"পাব হয়েছে নেন্র, অপরূপের দরশনে ॥ 
অন্তরা--ও তূই সখা সাথে, জল ভারতে, কোন ঘাটেতে গিয়োছলি। 
পথে পেয়ে রত্ব করে যত, আমাকে আনিয়ে দিলি ॥ 
ও সখী গো, দেখে যাহার প্রাতিকৃতি, হল মোর চিত্ত 'বিকীতি, 
দেখে তার স্বরুপাকৃতি, কেমনে রলি। 
সখী আম হলে, ষেতেম গলে, পাষাণ বলে ফিরে এল ॥ 
পরাচিতান- সথন, এতর্প, মানুষের থাকে,কে দেখেছে এই ব্লিলোকে, 
কর্মগ্‌ণে চর্ম চোখে, পেল দরশন । 
পাড়ন--তোরা আমায় নিয়ে চল সে ঘাটে, দেখে আসি বংশীবটে, 
সে রূপ যাঁদ ভাগ্যে ঘটে, জুডাব্‌ নয়ন ॥ 
ফ;কার- কত স্ন্দর কাঁরয়া, উহারে গাঁড়য়া, বিধাতা 'দয়েছে সখা, 
আমার কুল লজ্জা ভয়, গেল সমন্দয়, সে রুপ মাধূরী দোৌখ । 
কত শত চিন্র দৌখ চন্রপটে, তা হতে এ চিন্র 'বাঁচন্রই বটে, 
এ'কে দেগো সখণ মম চিত্তপটে, গোপনে ল্‌কায়ে রাখি ॥ 


এঁ জবাব নারায়ণচক্জ বাল 
[চিতান- দেখে রঙ্গময়ীর 'বাঁচন্র ভাব দুঃখে বিশাখা বলে । 
পাড়ন- দেখে চিত্রপটে এ চিন্র, কেন শিহরে গান, 
পদ্ম-নেত্র পৃণিত জলে ॥ 
ফ্‌কার- আমি নিরজনে আনমনে, আঁকিয়াছি হেন ধনে, 
ভাবলেম আম আঁকার পর, এতো রাই বরবাঁনণীর বর। 
ও সুন্দর আর তুই সন্দরী, মিলবে যেন হবগোরা, 
ওকে হাঁদপনঠে স্থাপন করি, নয়ন জলে পূজা কর ॥ 
মিল- বহৰারন্তে লঘ্,ক্লিয়া বলে সকলে, গুপ্ত প্রণয় ব্যস্ত হলে, 
প্রেমের মান রয় না কথন। 
মূখ- মধুর প্রমে কত ব্যথা, কত বাধা কত না বন্ধন ॥ 
ডাইনা- তোর হাঁদ কাননে ছিল, কম্প-বক্ষ শ্যাম ; 
ডালে মূলে উপাঁড়ুয়া ফৌঁলল শ্রীদাম । 
শ্রীদামের শাপ ঝঞ্জাবাতে, উড়ে এসে গোলোক হতে, 
তোর তরে এই গোকলেতে, হয়েছে নন্দ-নন্দন। 
খাদ--আর এক কথা শূনে আমার মন করে কেমন ॥ 


" ৩২৫ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার--বললে, নাকি তোর মনের মানসে, গাঁড়লি হেন মানুষে ; 
তুচ্ছ মনের কল্পনায়, সখাঁ এ মণর্ত কি আঁকা যায়। 
দেখলে রূপের আভিব্যান্তি, মন ভূলে যায় মনন শান্ত, 
রেখে কৃষ্ণ পদে নিষ্ঠা ভান্ত, একে দেখালেম তোমায় ॥ 
ফুকার- বললে, অঙ্গে অনঙ্গ জাঁড়ত, নয়নে যেন তাঁড়ত; 
বিদন্যতেরে তাঁড়ৎ কয়, উহার ঝলক দেখলে করে ভয় । 
বিদ্যা বিকাশ হলে পরে, সঙ্গে সঙ্গে বন্দর পড়ে, 
পড়লে বিরহ-অশান শিরে, প্রাণ হারাঁব স্দানশ্চয় ॥ 
ফুকার বললে, আম হলে যেতেম গলে, ফিরে এীল পাষাণ বলে; 
তুইতো প্রেম-তরাঁঙ্গনী, না হয় আম হলেম পাষাণী । 
এই পাষাণের বক্ষ চিরে, নদনদী বয় এ সংসারে, 
যাঁদ পর্বতে না বরফ পড়ে, জন্মে না ম্লোতাঁষ্বিনী ॥ 
ফ,;কার- বললে, চিত্তপটে দেলো আঁক, হৃদয়ে ল্‌কায়ে রাখ ; 
ঘ,চায়ে মনের কপট, রাই তোর মনের মান,ষ সান্নকট । 
কাজ কি তোর বাঁহরের "চন, মদে দেখ না কমলনেন্র, 
রাই তোর চিত্তপটে আছে চিন্ন, চিত্ত-চোরের চিন্রপট ॥ 


পুর্বরাগ-_চিত্রপট €২নং বা পালট ) নকুলেশ্বর সরকার 

চিতান-_বলাল, এ'কে শ্রীনন্দ নন্দনে, আজ আমার হদিনন্দনে, 
আনন্দ মুরাঁতি এনে, করাল প৯ঠস্থান। 

পাড়ন-_-ও যার এত প্রণীত দরশনে, কি জানি হয় পরশনে, 
বিরহ প্রেম শরাসনে, দহিছে পরাণ ॥ 

ফুকার--সখা নামাঁট উহার কৃষক, নাম শুনে সতৃ্ক, হয়েছে পরাণ পাখণ ; 
তোরা নিয়ে চল আমারে, গিয়ে উড়ে উড়ে, বন্ধুরে নয়নে দেখি। 
প্রেম রাখব পাখার পঞ্জরে পঞ্জরে, নাম 'াঁখব দেহের পাঁজরে পাঁজরে, 
কোটি জন্ম যেন শ্রীপদ 'পিঞ্জরে, বাঁন্দনী হইয়ে থাকি ॥ 

মিল-_যা পড়াবে তাই পাঁড়ব, ধরব কৃষ্ণ বলি, 
নৃত্য করব পাখা তুলি, বলে কৃষ্ণ হরে হরে । 

মুখ প্রেম শিকলে পড়ব আঁটা, শ্যাম কলঙ্ক কলের খোঁটা, 

লাগনক মিঠা শ্রাত বিবরে ॥ 

ডাইনা-ব্রজবাসীর কি সৌভাগ্য, কৃষ্ণ কৃপা পাবার যোগ্য, 

অঙোভাগ্য মহোভাগ্য, ব্রজকৌ নন্দক শ্যাম । 

বাৎসল্য প্রেম বিলাইতে, নন্দকে ডাকলেন তে, 

নন্দরানী মায়ের হাতে, উচ্ছিষ্ট খান বাঁকাশ্যাম ॥ 


৩২৬ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


সৌখ্য দিয়ে সথার শিরে, শিক্ষা দেয় ব্রজবাসীরে, 
দাস্য প্রেমে এ দাসীরে, রাখনক সেবাদাসাী করে । 
খাদ--প্রেমনগরে শ্যামনাগরে রাখব আদরে ॥ 
ফুকার--ও তুই ধন্য বিশাখীকে, ধন্য তোর আঁখিকে, ও রূপ ধাঁরয়ে ছল ; 
দিয়ে গোবিন্দ স_ন্দরে, অন্ধের মন্দিরে, আঁধারে জ্বালাল আলো ॥ 
বাসনা মিটে না পটে দিয়ে আঁখি, 
কত পণ্যে যেন, তোর ও দ্যাট আঁখি, দেখে [তরাপত হল ॥ 
মল-_যে আঁখতে দেখে এল অপর:পের রুপ, 
আমার আঁখি হলে সেরূপ, ভ্‌ব দিতেম শ্যাম রুপসাগবে ॥ 
অন্তরা--ও তুই কৃতাসিদ্ধা িন্রাবদ্যা শিখোছিস কোন সাধনে। 
এঁ রুপ চক্ষে দেখে, মনে একে, চিন্নে লিখে দিলি এনে ॥ 
সখীগো, মন পেলে মননাশীস্ত, প্রাণে পায় প্রণয়ন শান্ত, 
শ্যামস্বরপের আভব্যন্ত, জাগায় পরাণে ॥ 
আমার দিশূন্য দাট নেন, ব্যর্থ হল শ্যাম দরশনে ॥ 
পরচিতান--সখশ মানুষ দেখে মানুষ ভোলে, এমন মানূষ কয়জন মিলে, 
এ সজনেব ভজন ফেলে, কেমন করে রই। 
পাড়ন--সথী এ সংসারে মানুষ যত, সবই ক মানুষের মত, 
মানুষ মিলে শত শত, মনের মানুষ কই ॥ 
ফুকার-_-কিবে 'জনিয়ে কঙ্জল, বরণ উজ্জল,_-তোরা যদি বলিস কালো, 
তব শ্বেত রন্ত ”**ত, অন্য বর্ণ যত, তা হতে এ কত ভালো । 
কালো মেঘের কোলে, খেলে সৌদামন?, 
অমানিশার কোলে প2রীর্ণমা যামিনী, 
এ কালোর কোলে, হলে গৌরাকঙ্গনী, ভূবন কারতো আলো ॥ 


এঁ- জবাব রাজেজ্দনাথ সরকার 


চিতান--তোর যে মত দেখে আর্ত বাড়ে, প্রাণে প্রবল প্রেমক্ষুধা । 
পাড়ন-_-তোরে দিতে হবে প্রেম শিক্ষে, দাঁড়াইয়ে বিপক্ষে, 
করাব রক্ষে আত্মমযদা । 
ফুকার--রাধে তুই হাঁবি তার সহযাত্রী, সামর্থ প্রেমের পানী, 
করতে হবে প্রেমসাধন, করাঁব আঁধকার সমান আসন। 
রুপগদণে ক্যান ডরাবি, প্রেম-পাণি ক্যান শিকল পরাবি, 
তারে মাঝে মাঝে পায় ধরাবি, তুই ধরবি ক্যান তার চরণ ॥ 


৩২৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাবি-সঙ্গীত 


মিল-_জপমালা তোর শ্রীকৃষ্ণ নাম, তার মালা রাধা-_ 
যুগল নামের প্রেম স্‌ধা, আমাদের প্রেম ক্ষুধায় দস্‌। 
মুখ- তোঁষাঁব সরল ব্যবহারে, আমরা তোরে কার লো আঁশস ॥ 
ভাইনা--দাস্যপ্রেমে শ্যামের বামে রার কি কারণ, 
দাসীরা কি করতে পারে মধ;র প্রেম সাধন ; 
আগে করে দেখাদেখি, প্রাণে করে মাথামাখ, 
প্রেম নামে ওই শ্যাম শক পাখা, হদয় পিঞ্জরে প্যাষস-। 
খাদ-যষোল আনা ধরা উঁচত আমার পরামিশ ॥ 
ফুকার-_বলাঁল, দেখে রূপের দীপ্ত আলো, কত পণ্যে তৃপ্ত হল, 
[বিশাখা লো তোর নয়ন ; আমার তপ্ত ত হয় নাই মন মতন, 
চিনি না তোর পাপ কি পণ্য, সে ঘরে দিয়াছি শূন্য, 
হব হরি প্রেমে পারপর্ণে, পাই যাঁদ যুগল চরণ ॥ 
ফুকার--আবার বলে গোঁল রাই রাঙ্গনী, কালার কোলে গৌরাঙ্গনী, 
হলেই শোভে ভাল; কিন্ত; সে ভাল বেশী নালো। 
দুই বর্ণ থাকলে দুই পাশে মিলন মাধুরী বর্ণই আসে, 
যাঁদ লাল কালোতে যায় লো মিশে, সেই কি ভালর ভাল ॥ 


মাথুর_ব্যাঙ্গোক্তি__১ নং নকুলেশ্বর সরকার 


চিতান--একদিন কৃষ্ণণূন্য বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ কথা করে মনে, 
কৃষ্ঃপ্রাণা ধরাসনে, হলো অচেতন । 
পাড়ন-_-তখন সান্তনা দিয়ে রাধারে, বৃন্দে উদ্ভ্রান্ত অন্তরে, 
কাস্তে আনতে মধুপুরে, কারল গমন ॥ 
ফুকার--তখন শ্রীবৃন্দে মথ.্রায় এসে, যন্ত করে মথুরেশে, 
কাঁরয়ে প্রণাম, বলে কেমন আছ বাঁকাশ্যাম ৷ 
আমি আঁচনা যূবতণ, চিনবে কি. মথ.রাপাতি, 
নগণ্যা গোপিনী জাতি, বন্দাদ-তী নাম ॥ 
মিল- তোমার নূতন দেশে নূতন এসে, নূতন দোঁখ সাব, 
দেখে নতন রাজ্যের ছবি, মুগ্ধ করেছে আমায় । 
মখ--নৃতন দেশের নূতন রীতি নূতন রাজার নৃতন নীতি, 
দোখ মথ,রায় ॥ 
ডাইনা- _দেখলেম মথ;রার নন্দন বনে, শ্যাওলা চন্দনের সনে, 
দ্বন্ব করে নিশি দিনে, শাওলা হলো গন্ধরাজ। 
মাঁণমনন্তা পাখে রাখ, কাক সেজেছে ময়ূর পাখি, 
রানী হলো অশ্টবাঁকী, রাখাল হলো মহারাজ । 


৩২৮ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


শগাল হলো পশুর রাজা সিংহ পড়লো ফেরে, 
আগুন কাঁপে শীতের ভরে, বর্ণ কাঁদে পিপাসায় ৷ 
খাদ--উই পোকায় তুলিয়ে মাটি গার ঢাকতে চায় ॥ 

ফূকার- তোমার নূতন দেশের সবই নূতন, কাণ্চন ফেলে কাচের যতন, 
রতন সমতল, ফুটলো উলবনে সরষের ফুল । বাঁকাশ্যাম " 
ঘর বে'ধে সাগরের কুলে, তৃষ্জা মিটাও কুয়ার জলে, 
কেওয়া গাছে মেওয়া ফলে, তালগাছে তে তুল ॥ 

অন্তরা- দেখলেম দেশের কি দুর্দশা, তুচ্চ মাকড়সা, 
জালে বাঁধে মত্ত মাতঙ্গ । 
হল দাসী রাজরানী, রানী ভিখারনী, 
সূমের্‌ লঙ্ঘিছে পতঙ্গ ॥ 
মূষিকের ভয়ে বিড়াল কাঁদে, খদ্যোতে 'জানিল চাঁদে, 
সর্পভূক গরুড়ের কাঁধে, নাচে সদা ভূজঙ্গ | 
হল যুবা জিতৌন্দ্রিয়, কামনা আপ্রয়, 
বৃদ্ধের অঙ্গে জাগে অনঙ্গ ॥ 

পরাঁচতান- তোমার নূতন দেশের নূতন ধরন, নূতন রানীর নূতন বরণ, 

নূতন দেশের করণ কারণ, সবই 'বাঁচন্ন। 

পাড়ন--যেমন শাঁন রাজা ক্‌জ মন্ত্রী, অন্ধ পুরূত বোবা তল্নী, 
বেতাল গায়ক কানা যল্রী, সকল সংপান ॥ 

ফুকার-_দেখলেম হীরা বিকায় জিরার দরে, সুখ বসন্তে কাকের স্বরে, 
প্রেমিকের উৎসব *্গল দিন গুণে কোকিলের রব। বাঁকাশ্যাম-"". 
অপরূপা হয় করুপা, অন্ধ কজা হয় সূরূপা, 
বাঁদীর গলায় চাঁদী রূপা, রানীর পরাভব ॥ 


এঁ-_জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


[িতান-_ আমার বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতী দেখা 1দাঁল মথন্রায়। 

পাড়ন- ভুলে প্রেমময়ীর প্রেম চতরুপ, শিখোছিস ঠাট্রা বিদ্রুপ, 
কিরপে কথা বাঁলস রাজসভায় ॥ 

ফুকার বললে, আমি আঁচনা ফূবত+, চিনবে কি মথ:রাপাতি, 
কিসে হাল না চিনা; আজকাল তোর ভাবে নয় নাচি না, 
প্রেম নয়নে দেখে যারে, জীবনে কি ভুলে তারে, 
বরং কামুকে ভুলিতে পারে, নারী হলে প্রাচীনা ॥ 


৩২৯ 


পুর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগীত 


পমল- ব্রজবাসী দেখলে পরে চক্ষে আসে জল-_ 
তুই যে ক অগ্াছার ফল, দেখতে লাল মাকালের প্রায় ৷ 
মুখ- বুন্দাবনে নিত্য নূতন, সব পনরাতন খেলা মথ;রায় ॥ 
ডাইনা-ব্রজপ্‌রে শীতের ডরে মরে-.কামাগনন, 
জল পিপাসায় মরে ব্রজে অপ্রোমক বরুণ । 
স্বর্ণলতা রাই কিশোরী, লতার উপর কচাার, 
সেই গিরি আঁতিক্রম করি, ভ্রিভঙ্গ পততঙ্গর প্রায় । 
খাদ--তাল গাছে তেতুল ফলেছে, দেখোছিস কোথায় ॥ 
ফুকার- বললে, নূতন দেশে সবই নূতন, কাণ্চন ফেলে কাচের যতন, 
কাচ এত মন্দ দিসে ; উহার মান বাড়ে স্থান বিশেষে । 
ঝাড়লশ্ঠন সব কাচের 'নিমণি, স্বচ্ছতায় সোনার চেয়ে মান, 
দিলে কাচের বাক্সে সুবর্ণের স্থান, ভাল দেখে মানুষে ॥ 
ফুকার--বলাঁল, ঘর বেধে সাগরের কুলে, তৃষ্জা মিটাই কয়ার জলে, 
রাজবাঁড়র যে জলের কল তোরা ঘাটে যাস দাঁরদ্রের দল । 
মেয়েলোক তুই অপদার্থ, জ্ঞান নাই লো তোর যত্ব ণত্ব, 
তুই তো জানস না সাগরের তত্র, সব সাগরে থাকে লবণ জল ॥ 
ফুকার-- বললে, মীষকের ভয় বিড়াল কাঁদে, ব্রজে রাধার প্রেম ফাঁদে, 
আয়ান গৃহে বিড়াল হই, ইণ্দুর হল রাধে রসময়ী । 
কাঁদলেম তাহার পাছে পাছে, তোর তো সকল জানা আছে, 
এসব ব্জলণীলায় হয়ে গেছে, মথ7রায় তাই আছে কই ॥ 
ফুকার-- আবার বলে গোল নানা ছন্দে, খদ্যোতে 'জনিল চাঁদে, 
অমাবস্যার শশধর, হয় না জোনাকঈর নিকটে দর । 
ডেগদ গাছের পাতে পাতে, জ্যান বসে আঁধার রাতে, 
জলে লক্ষ বাত এক সঙ্গেতে, সে যে চাঁদ হতে দেখতে সমন্দর ॥ 
ফকার--ও তূই বলে গোল কথার বান্ধে, সর্পভূক গরুড়ের কান্ধে, 
ভূজঙ্গ করে নত্য, ও তোর এ কথা নয় অসত্য । 
বিষুণণ গেলে শিবের কাছে, গরড় থাকে বিষ্ণুর নিচে, 
সাপ তশবের মাথায় আছে, এই দেখ স্থান মাহাত্য্যে প্রভূত্ব ॥ 
ফুকার-- বললে, বাঁদীর গলায় চাঁদ রুপা কবুজা বাঁদী স্বর্পা, 
চাঁদ রূপা ছিল তার, সে তাই কাঁরয়াছে পাঁরহার ৷ 
ত্যজ্য করে রুপা সোনা, নিত্য করে উপাসনা, 
ব্রজের খাঁট সোনা কেলেসোনা, এই সোনা তার গলার হার ॥ 
মিল--উল বনে সর্ষে ফুল তো হতেই পারে, উল্‌র খোলা আবাদ করে, 
যাঁদ কেউ সর্ বুনায় ॥ 


৩৩০ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 
মাথুর-_ব্যাঙ্গোক্তি-২ নং নকুলেশ্বর সরকার 


1িতান--বন্ধ,; বুঝলেম তোমার কথার সূত্র, হলে তোমার ক্‌পার পান্র, 
আঁধারে পূর্ণিমার রান্র, ভন্তের আঙিনায় । 
পাড়ন- বন্ধ্‌ ধন্য তোমার কৃপার পাত্রী, ধন্য তার সাধন গায়ন্রণ, 
দাসী হল কাশনর যাত্রী, তোমার কর;ণায় ॥ 
ফুকার_ বন্ধ; বললে ভাল শুনলেম ভাল, ভাল কথার মিছেও ভাল, 
সকলে বলে; ভাল হল কধ্জীর কপালে । বাঁকাশ্যাম-- 
অন্নাভাবে চড়াও ভাল, দ;গ্ধাভ।বে ক্ষরাও ভাল, 
বিপত্রীকের বুড়াও ভাল, ঠেকা কাজ চলে ॥ 
1মল- যেমন মধ্যাভাবে গুড়ৎ দদ্যাৎ ওষাঁধ প্রয়োগে 
দেবের খাদ্য দৈবযোগে, ডাকিনীর ভোগে লাগাও । 
মূখ--যা নাই ঘটে কোন দেশে, ঘাট ভুলে অঘাটে এসে, 
অঘটন ঘটাও ॥ 
ডাইনা-দেখলেম জোনাকী জ্বাঁলিষে বাতি, ঢাঁকল 'বদ্যতের জ্যাতি, 
ক:জীব গলায় গজমোত, শ্রীমাত হল ক্রীহীন ; 
ক্‌ব্জা হল রঙ-এর বেগম, অঙ্গে মাখে ঘ.ত মাখম, 
চামচিকায় ধরেছে পেখম, ময়ূব হল পনচ্ছহণন । 
রাই কাঁদে যমুনার ঘাটে, ক্ব্জা বসল খাটে, 
যে খাটে যারে না খাটে, সেই খাটে তারে খাটাও । 
খাদ-_বামন দিয়ে ফাঁদ পাতিয়ে চাঁদ ধরাতে চাও ॥ 
ফুকার--শ্যান এক ফোঁটা ৮"দনের গুণে, কধজীর গানে মনথ্ধ প্রাণে, 
আছ মধ্‌পূর, শোন কান পেতে তানপনরার সুর । বাঁকাশ্যাম 
কোন দোষে হে শ্রীগোঁবিন্দ, গোপাীর চন্দন হল মন্দ, 
ক.ব্জার চন্দনের গন্ধ, এতই কি মধ্‌ব ॥ 
মিল-_-তোমার কব্জার ক*জের নৈবেদ্যে পড়ল চন্দন ফোঁটা__ 
তাইতে পেয়ে এত মিঠা, পূজার আগে ভোগ লাগাও ॥ 


অন্তরা--আমরা বনাবহারিণী বনের হরিণ, বৃন্দাবন বনে কাল কাটাই । 
তোমার মথ,বার এ*বর্য১ আমাদের অসহ্য, সঙ্জা দেখে বড় লজ্জা পাই ॥ 
হাঁতিখানা, অ*্বখানা, জেলখানা আরো পিলখানা, 
চোঁদকে নহবৎখানা, খানার কোন অভাব নাই। 
তোমার নৃতন প্রেমের খানা, সখের মাহদানা, 
দেখাও রানীখানা, দেখে যাই ॥ 


»৩৩৬ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


পরাচিতান-শ্যান কাঠকাটা কাঠুরের ছেলে, দৈবে এক মাঁণক্য পেলে, 

কুলের কথা যায় সে ভুলে, মনে থাকে কই। 

পাড়ন--যেমন চুনবেচা রাউড়ীর মেয়ে, রাজার কাছে 'দয়ে বিয়ে, 
চুন দৌখলে থাকে চেয়ে, মনে করে দই ॥ 

ফুকার--বন্ধ; রাখাল ছিলে ভূপাল হয়ে, বাঁকার তুল্য বাঁকী পেয়ে, 
বাম ভাগে বসাও ; দেয় না গরবে মাটিতে পাও । বাঁকাশ্যাম *. 
ধূলশয্যাতে রাই রূপসা, ফুলশয্যাতে কৎসের দাসা, 
দাসীর ভাগ্যে সেবাদাসী, আর বেশী কি চাও ॥ 


এঁ- জবাব হরিচরণ সরকার 


িতান--আবার বৃন্দে গো তোর কথা শুনে আমার মন হল বিরস। 
পাড়ন--যেমন আগলা ঝগড়া লাগায়ে, ঘুমের মানুষ জাগায়ে, 
কাটা ঘায়ে দাল লেবূর রস ॥ 
ফুকার-_-বললে, অন্ন বিনে চিড়া ভাল 'বপত্রীকের বুড়া ভাল, 
ঠেকা কাম চালায় নাক; ব্‌ন্দে না বুঝে তুই বলাল কি। 
বস্ত্র বিনে ছেড়া তেনা, মিশ্রী বিনে গুড়ের পানা, 
যেমন অন্ন বিনে ঘাসের দানা, লঙ্গরখানা মন্দ কি ॥ 
মিল--ভন্ত বংসল দয়াল হার বলে সকলে, 
ভক্তের মান্য না রাখলে কলঙ্ক হয় ধরাধাম । 
মুখ--তা না হলে কেমন করে, থাকে আমার ভন্তবংসল নাম ॥ 
ডাইনা--রাসেশ্বরী রাই কিশোরী ধূলাতে লোটে, 
ৎসের দাসী কুব্জা তারে খাটে কি খাটে। 
আমায় পাঁত পাবার তরে, কামনা সাগরে মরে, 
পূর্বজন্মের সাধন জোরে, রানী করে রাখলাম । 
খাদ--আরো একাঁট কথা শুনে অবাক হইলাম ॥ 
ফঃকার--বললে, গোপার চন্দন কিসে মন্দ, কবুজার চন্দনের গণ্ধ, 
বেশী কিসে হল সই, কই কই মনের কথা তোরে কই। 
ভান্ত চন্দন জ্ঞানের পাটায়, ঘষে রাখবি বিবেক বাটায়, 
মেখে মন তুলসাীর সঙ্গে ছিটায়, তাইতে ক্‌ব্জার বাধ্য হই ॥ 
ফুকার-_-বললে, ধূলায় লোটায় রাই রূপসা, দাসী পেল সেবার দাসী, 
কি বলতোঁছস কার নিকট, ও যে কর্মফলের ধর্মঘট । 
দাসী হল রাজমাহষা, ছিল কান্না পেল হাস, 
যারে আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, দাসী নয় ও কাশীর মঠ ॥ 


৩৩২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
পূর্বরাগ- চক্জগ্রহণ অন্ষিক! পাটনী 


চিতান-_ভামনসনতার কূলে, কান; দাঁড়াইলে, কোলিকদম্ব মূলেতে । 
পাড়ন-_হেলায়ে নিতম্ব, বক্ষে নিয়ে স্বর্ণ কন, 
চল্লেন রাই অম্ব; আনিতে ॥ 
ফুকার-_ তখন তর;ণা তনয়া রাই, তপনতনয়ায় যায়, 
তপ্ত কাণ্ণন কায়। হায় 
নাঁলাম্বরী কঁটিদেশে, জ্ঞান হয় যেন রাহ; এসে, 
পূর্ণ শশনীংঅর্ধ গ্রাসে, যেন ভাবাকাশের গায় ॥ 
মিল-তখন অপরম্প রূপের ছবি হেরে চক্ষে, 
বাঁকা সখা কয় বিনয় বাক্যে, স্মবল সখার কাছে । 
মখ- চেয়ে দেখরে সুবল, কবে দেখেছিস বল, 
[দিবাভাগে চাঁদ উঠেছে ॥ 
ডাইনা--যেন জিনিয়ে গগন চাঁদ, উদয় অপ চাঁদ, পেয়ে পৌর্ণমাসা, 
কত কোট চাঁদ এ চাঁদে রয়েছে মাঁশ। 
এমন চাঁদ রাহ এসে, রেখেছে অধগ্রাসে, 
দেখ রে 'দিবসে চন্দ্গ্রহণ লেগেছে । 
খাদ--দিবায় চন্দ্রগ্রহণ কোন দেশে কখন দেখেছে ॥ 
ফুকার--ভাইরে যাঁদও সে অর্ধচাঁদ রাহ্‌তে করেছে গ্রাস, 
নাই তার জ্যোতির হাস। হায়__ 
নয়ন পথে আলোকরাশি, হদয়ে পাশিল আস, 
অন্তরের জ্ঞান-*'মসাঁ, ভাইরে করেছে বিনাশ ॥ 


মল থেকে অন্তরে বিনাশে অন্তরের অমা, 
বল রে কোন "বাঁধ এ চন্দ্রমা গাঁড়য়েছে। 


অন্তরা-বল রে চাঁদ কোন দেশে ছিল। 
কোন দেশের চাঁদ কি উদ্দেশে, দিবসে এই দেশে এলো ॥ 
হেরে তারে মন-চকোবের ধরেছে ক্ষ_ধা, 
কতাঁদনে পাব চাঁদের সাঁম্মলন সধা । 
আর কবে দেখোঁছস রে চান, চাঁদ নয় নয়ন-ধর। ফান, 
রাহ্‌র প্রাণ কি এতই পাষাণ, এমন চাঁদকে গ্রাস করিল ॥ 


পরাচতান--এঁ চাঁদের আলোকে ঝলকে ঝলকে, পলকে পলকে পরাণ । 


পাড়ন- চাঁদের অনদুরেণন, তা হতে পরমাণ্দ, 
তার তুল্য নয় রে গগন চান (চাঁদ )॥ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফ;কার--ভাই রে এমন চাঁদ রাহঃগ্রাসে পাষাণ প্রাণে মানে কি; 
রাহুর সাধ্য ক। হায়__ 
ইচ্ছা হয় ভাই এঁ চাঁদেরে, রাহ? হতে এনে ধরে, 
বক্ষ চিরে হদ মাঝারে, আমি ভাঁরয়ে রাখি ॥ 


এঁ- জবাব মনোহর সরকার 


চতান-_বাঁকা সখার বাক্য শুনে সবল সখা কয়। 
পাড়ন-তোরে বলব কি রে প্রাণ কানাই, কি দেখে কি ভাবাঁল ভাই, 
দূবসে কি চাঁদের উদয় হয ॥ 
ফুকার-_ভাইরে, শুধালি তূই আমার কাছে, দিবসে কি চাঁদ উঠেছে, 
বলাঁল কি বাঁকা সখা- নারীর রূপে তোর লাগল ধোঁকা । 
সঙ্গেতে নিয়ে সাঙ্গনী, জলের ঘাটে যায় রাঙ্গনন, 
ও তো চাঁদ নয় রে ভাই চাঁদবদনী, বিনোদিনী রাধকা ॥ 
ফুকার--বলাল, চেয়ে দেখ এ ভাবাকাশে, অর্ধচন্দ্র রাহ-গ্রাসে, 
কানাই আমার কথা শোন, ও তুই যের্প করাল দরশন । 
অবগণ্ঠনেতে ঢাকা, চাঁদবদনী শ্রীরাধিকা, 
আধ বদন যায় রে দেখা, রাহ নয় ও নীলবসন ॥ 
ফুকার- বলাঁল, এ চাঁদে জ্যোতি বিকাশে, অজ্ঞান অন্ধকার বনাশে, 
ও চাঁদ বড় মন্দ কর, ভাই তোর চোখ দুটোরে বন্ধ কর। 
কলসাঁ ভরা হয়ে গেলে, জল 'নয়ে চাঁদ যাবে চলে, 
তখন দেখতে পাঁবি নয়ন মেলে, ভিতর বাহির অন্ধকার ॥ 
ফুকার-_-বললি, ইচ্ছা হয় যে এ চাঁদেরে, বক্ষ চিরে রাখ ভরে, 
সে কি রে ভাই পীতবাস, শুনলে লোকে করবে উপহাস। 
এঁ চাঁদেরে ভালবেসে, বূকে নব কোন সাহসে, 
শেষে কলঙ্ক রাহ্‌তে এসে, তোরে শুদ্ধ করবে গ্রাস ॥ 
ডাইনা -এ চাঁদ ছিল কোন আকাশে শুনাব রসময় ; 
আয়ান ঘোষের ভাগ্যাকাশে এ চাঁদের উদয় | 
এঁ চাঁদের সুধার লালসে, যে চকোর রয় আশার আশে, 
কাল-ক্াটিলা মেঘে এসে, শিরে করবে বজ্রাঘাত । 
খাদ--সুধার আশা মিটবে না রে, জলে পনড়ে হাব ভস্মসাৎ ॥ 


বিচ্ছেদ অজ্ঞুনচজ্্র দেবনাথ 


1চিতান-ত্রজে গোপবালা অবলা সরলা প্রেমের খেলায় রত। 
পাড়ন_-মিলন সখ তুলন, দূরহ বিরহ বেদন, ভূজঙ্গ দংশনের মত ॥ 


৩৩৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফযকার--দিয়ে বিচ্ছেদ জালা, গেল কালা মথ,রাধাম ; 
নিয়ে অন্ট সখখ রাই কাটায় কেদে অস্টযাম। 
মুখ মালন ছিন্ন গার, ক্ষান্ত নয় ক্ষণমান্র, 
জলে প্রাণ গলে নেল্ন, প্রেমের এই পারিণাম ॥ 
মিল-_-তখন মালনীর প্রাত বলে রা্গনী বিষাদে, 
সখা প্রেম করে সেধে সেধে, ভাগ্যে এ কি ছিল । 
মুখ -যে জহালায় জলে জীবন, সখী আমার এখন, 
প্রাণে বেচে ফল কি বল ॥ 
ডাইনা - ভ্রান্ত কৃতান্ত আমায় ভুলে কি রইয়াছে সই ; 
সবে ত্বরায় কর মৃতয্যর উপায়, পায় ধরে সবেরে কই 
মুখ ফাটে কইতে নারি, বুক ফাটে সইতে নারি, 
বিচ্ছেদ যাতনা হতে সখা, আমার মরণ ভাল । 
খাদ--শান্ত স্‌খে হয়ে বিমুখ দুঃখে কাঁদতে হলো ॥ 
ফ;কার-_-পায় ঠেলে লোকলঙ্জায় কূল মযাদা বিনাশি, 
হয়ে রাজকুমারী রাখালের প্রেম ভালবাসি। 
আশার ফল বিফল শুধন, আশায় নিরাশ করল বধ? 
আঁম সাধ করে ঘরের বধ, হলে পরের দাসী ॥ 
অন্তরা- সই গো ! মনের মানুষ নে সই, কার মনের দুঃখে বনে বসাতি। 
জান অতাঁত কালে পাঁতিত বন্ধ, প্রাণে জাগে পর্ব প্রীতি ॥ গোশ 
সখীগো- বাঁশী শুনে পূর্বরাগে, জীবন যৌবন দিলেম আগে, 
প্রাণে জাগে সে।পাগেব মনোভরা মরেতি | 
আমার সর্বস্ব ধন হরে নিল, করে দিবসে ডাকাতি ॥ গো- 
পরচিতান-_-বিশাখায় আঁসয়ে, আমাকে দেখাইয়ে, সখী এই "চন্রপট। 
পাড়ন--এঁ রূপ দরশনে, দাসী হলেম শ্রীচরণে, 
কে জানে এত যে লম্পট ॥ 
ফ্‌কার--পরীত কি রীতি আগে মোর জানা ছিল না, 
আম ভেবে দেখলেম চোঁদকে ভীষণ ছলনা । 
সুখে দুঃখ উপল, দুঃখের শেল বকে র'ল, 
ছল করে কালা গেল, কলঙক গেল না ॥ 
এঁ- জবাব হরিচরণ সরকার 
1চতান-_ দেখে রাই রাঙ্গনীর উন্মাদনা বলে মালিনী সখী । 


পাড়ন-ও তোর বন্ধ; গেছে মধূপর, সে দূঃখে হলি কাতর, 
ধৈর্য ধর গো রাই বিধমখী ॥ 


৩৩৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার-_রাই তোর বন্ধ; গেছে মধুপুরে, পূর্বের কথা মনে করে, 
কেদে হাল মৃতপ্রায়, ভাঁব এই বাাঁঝ প্রাণ ষায় গো যায়। 
'ন্রজগতে কার না পাঁত, বিদেশেতে করে গাঁত, 
রাধে তোর মত আর কোন যূবতী, পাঁতশোকে প্রাণ হারায় ॥ 
মিল- উদ্বেগ কলহ কল্ড্‌ সেবনে বৃদ্ধি, ধৈর্যতে কার্যাসাদ্ধি, 
এই কথা সবে জানে। 
মুখ--পিরীতি করে ঘরে পরে, তোর মত পাই মরে কয় জনে ॥ 
ডাইনা--আবার বলাঁল, মৃত্য্যশয্যার করব আয়োজন, 
ওগো রাধে তুই কি মোদের 'বিদায় দেওয়ার ধন । 
তুই আমার্দের আশা তরী, তোর আশাতে জীবন ধার, 
তুই থাকিলে আবার হরি, আসবে এই বক্দাবনে । 
ফুকার- বললে রাখালের প্রেম ভালবাস, ঘরের বধু পরের দাসী, 
হয়ে কত পেলেম দুখ, ও তোর লাজের মুখে ছাই পড়ুক । 
ভালবাসার ভালবাসায়, কখন বা অকুলে ভাসায়, 
এই যে একবার কাঁদায় একবার হাসায়, পিরীতের মজা এট;ক ॥ 
ফুকার- বললে, দুঃখের শেল বক্ষেতে র'ল, ছল করিয়ে কালা গেল, 
জ্বালা হ'ল অসন্তব, কেন সেধে দিয়েছিলি সব। 
সুখ দুঃখময় এ সংসারে, দুখ অন্তে সখ কে না করে, 
ওগো দুঃখ না থাকিলে পরে, সখ হতো কি অনুভব ॥ 


ধণ সালিশী বোর্ডের মাথুর তারক পণ্ডিত 
িতান- বন্দে গিয়ে মথুরামণ্ডলে, ব্যঙগচ্ছলে শ্যামকে বলে, 
সুখময় হে তোমাকে শুধাই । 
পাড়ন_ জান নিজের দেনার 'হিসাবাঁনকাশ, রাখে সব লোকে, 
তোমার বাঁঝ জমা খরচ নাই ॥ 
ফুকার_ বজে সালিশ আদালত বসেছে, আইন হয়েছে পাশ, 
তাতে বড় হাকিম বড়াই 'দাঁদ, নিকুঞ্জে এজলাশ ৷ 
বিশাখাঁদ কয়জন নারী, বিচার কার্যের সহকারী, 
সেই খাতকের সুযোগ ভারণ, যার পেশা হয় চাষ ॥ 
িল-_-ডাকে ডাকে পাঁচ সাত নম্বর, ফাঁকে গেলে সার, 
এখন বিশেষ নোটিশ করতে জার, আম এলেম পাঁরণামে । 
মূখ- নতুন আইনের বিধান মতে, ব্জের সালিশ আদালতে, 
নালিশ হল শ্যাম তোমার নামে ॥ 


৩৩৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গত 


ডাইনা-বন্ধ; পড়ে কি হে মনে, মধুর বৃন্দাবনে, 
রাধার প্রেম-ধণে তুমি ছিলে খণী ; 
তোমার উশ্মলের নাই লেশ, দিন হয়েছে শেষ, 
বেশ খাতক তম, শঠের শিরোমাণি। 
খত 'দিলে স্বহস্তে দস্তখত কারি, হাজিরা ইসাদণ শ্রীরুপ মঞ্জরী, 
ও কি ভেবেছ চিতে, তাঁম পারবে কি না খণ শোধিতে ; 
পদরজে তোমার হিতে, এলেম তোমায় সঙ্গে নিতে, 
এই মামলার বর্ণনা দিতে, যেতে হবে বজধামে ৷ 
খাদ__চাষার আছে বড় আশা নত্‌ন নিয়মে ॥ 
ফ;কার- তোমার পৌন্রক ব্যবসা জান মোরা, বেচতে দাঁধ দুধ ; 
পাবে অনুকূলে সেই গোকলে, বেশ সাক্ষী সাবুদ । 
গোচারণের সূত্র ধবে, কৃষক হবে আইনের জোরে, 
কাস্ত দিবে যাবে সেরে, রেহাই পাবে সুদ ॥ 
অন্তরা--রাখাল সাজে সেজে যেতে হবে নরবর। 
জামাজোড়া, নত্‌ন কীষ আইনের ধারা, বাধা হয বিস্তর ॥ 
গুণকীর্ত তোমার আছে সংপ্রকাশ, 
রাধার খতের খাতক, রাধাচরণ দাস,- 
হেসে বলব আম, ইনি দাসীর স্বামী, 
খণ লাঘব হবে, পাবে সময় বিশ বংসর ॥ 
পরাঁচতান--তাাঁম সুসময়ে সঙ্গে গেলে, য্যান্ত হবে সবে মিলে, 
বুদ্ধি বলে অথ)” ঘটাই। 
পাডন-_মামলা হয় কি না হয়, এ ত নহে রহস্যের বিষয়, 
অবশ্য তার তাদ্বর করা চাই ॥ 
ফূকার- সামলা মাথায় উাঁকল আমলা, সেখানে কেউ নাই, 
আমরা পাইক পেয়াদা কর্মচারী, যা-ই কার হয় তাই। 
প্রথম বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বৎসরে, 
দান দর্শনী অন[সারে, তাঁরখ দিয়ে যাই ॥ 


এঁ জবাব রমেশচক্দ্র আচার্য 


চিতান- মথ.রায় চতরার বাক্যে দুঃখে বলে রসময় । 
পাড়ন-_বৃন্দে এই দেখা আর সেই দেখা, বহনীদন হয় নাই দেখা, 
দুখের দেখা দলে এ সময় 


৩৩৭ 


কাব-সঙ্গত--২০ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার--বসল সালিশী বোর্ড ব্রজধামে, নালিশ হল আমার নামে, 
নোটিশ দিলে মধুপুর ; থাকে চতূরাদের মুখের জোর । 
বলে কয়ে সবার সাথে, আমি এলেমই*মথ;রাতে, 
তাম ফেরারী কও কোন আইনেতে, এ দরখাস্ত না-মঞ্জ;র ॥ 
ডাইনা- এক আসামঈর উপরেতে মামলা পাঁচ নম্বর, 
এ মামলার শুনানী হবে শত বংসর পর। 
নিজে মামলা রেফার করে, নিজেই পাঠাও দ্বীপাস্তরে, 
যাবজ্জীবন আটক করে, মধূর প্রেমের ঘটকে ; 
দূরখাস্তের আসামশ আম, স্বীকার কার তোমার সম্মূখে । 
খাদ--আরও একাঁট কথা শুনে বাঁচ না দুখে ॥ 
ফুকার-- বললে, গোচারণের সমন্র ধরে, চাষী খাতক অন:সারে, 
রেহাই দিবে যত সনদ ; দূতী আম কি এত আবোধ। 
যে দেনা মোর মনান্তরে, জানে না কেউ জনা্তরে, 
শেষে য্‌গান্তরে রৃপান্তরে, সে.খণ করব পারশোধ ॥ 
ফূকার- বললে, প্রাথমিক বর্ণনার পরে, সচল হয় না তিন বছরে, 
দান দক্ষিণা সাঁবশেষ, পেলে থাকবে না আর কোন রেশ । 
জানি এই আঁফসের বাতা, যেমাঁন হতাঁ, তেমনি ধতা, 
এই আঁফসের চেয়ারম্যান কতা, ঘষখোরের হয় একশেষ ॥ 


পাশাখেলা উমেশ শীল 


চিতান--বসে শ্যামের সনে একাসনে,, মন মিলনে সাম্মিলনে, 
আনন্দিত হয়ে মনে, পাশা খেলে রাই । 
পাড়ন- বন্ধ! তোমার ছক্কা আমার পাঞ্জা, দানে পাওয়া যাবে পাঞ্জা, 
সাক্ষী থাকবে ক্‌ূলজা, দোখিবে সবাই ॥ 
ফুকার-_-তখন সখশীগণ মধ্যস্ছ রেখে কৃষ্ণ গুণাধার ; 
খেলে উভয় মিলে পাশাখেলা আনন্দ অপার । হায়-_ 
রাই বলে হে প্রাণ মাধব, হারলে গলার হার 'দব, 
[জানলে মূরলণ নিব, প্রাতিজ্ঞা আমার ॥ 
দিল পাশাখেলায় হারল হার, মার কি আজগদাব, 
ব্যঙ্গ করে রঙ্গদেবী, শ্যামের প্রাতি ডেকে কয়। 
মূখ--বল বল বৎশীবদন, কেন তোমার বিরস বদন, 
কি দঃখে আজ কর রোদন, বাঁকা রসময় ॥ 


৩৩৮ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ডাইনা--খোঁলতে এসেছ পাশা, দান পড়ে না ভগ্মদশা, 
গেল, তোমার সকল আশা, হলে বন্ধ; অপমান । 
ছিঃ ছিঃ নাগর একি করলে, নারীর সনে খেলায় হারলে, 
কোন লাজে আজ এ গোকলে, মূখ দেখাবে কালাচান ॥ 
গেল তোমার জাকদারী সব, রাই নিল মূরলা, 
দিয়ে সখীগণে করতালি; বলে রাধারানীর জয় । 
খাদ--ভাবিলে কি হবে বন্ধ7, বিপদ মন্দ নয় ॥ 
ফুকার__তোমার বাঁশীর সনে হাঁস গেল লঙ্জাতে মার, 
যেমন চোরের ব্াদ্ধি স'দকাটিতে, ভেবেছ হার ৷ হায়__ 
ব্ল বল কমলাঁখ, কেন ছল ছল আঁখ, 
নূনের জাহাজ ডবল নাকি, বুঝিতে নারি ॥ 
অন্তরা--আর বাঁশরী পাবে না কানাই । 
এখন বাঁশরী বহনে, শিক্ষা করে যতনে, 
বনে গিয়ে বাজাও সানাই ॥ 
ব্রজের যত ব্রজনারী, শোনে কূলনাশা বাঁশের বাঁশর+, 
কূল বধূর গিয়াছে বালাই । 
তুম যারে ভালবাসিতে, বাঁশীতে নাম সাঁধতে, 
বামেতে আর বসবে না রাই ॥ 
পরাঁচতান-__বন্ধ; নারীর সনে খেলায় হেরে, দাগ লেগেছে হাড়ে হাড়ে, 
এখন আর দোষ 'দবে কারে, পাপের প্রাতিফল । 
পাড়ন-_তুঁম জান না কি “নপের গাছে, সাপেতে বাসা করেছে, 
তাইতে এ বাঁশী গিয়াছে, বাঁকা নলকমল ॥ 
ফুকার-_তুমি কাঁদলে আর বাঁশী পাবে না, ওহে কালাচাঁন; 
আছে তোমার এ বাঁশের নমুনা, কার অনুমান । হায়__ 
রান্না ঘরে গিয়ে দৌঁখি, যাঁদ না পোড়ায়ে থাকি, 
পেলে সে বাঁশ কমলাখ, তোমায় করব দান ॥ 


এ-জবাব রমেশচজ্জ আচার্ষ 


চিতান- শুনে রঙ্গদেবীর ব্যঙ্গবাণন কৃষ। গ্‌ণমাঁণ কয় । 
পাড়ন- বসলে পাশাখেলা খোঁলতে, হেলিতে আর দুলিতে, 
ললিতা সখী সমনদয় ॥ 


৩৩৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার-বড় আশা করে খেলে পাশা, পাশায় ভাঙল আশার বাসা, 
ভালবাসার বাঁশী যায়, তাতে ভালবাসা কিসে যায় । 
উভয় পক্ষে পাশাপাশি, পাশা খেলায়'যখন বাঁস, 
দোঁখ তোমরা করে হাসাহাসি, একে পড়.অন্যের গায়। 
1মল-_পার্জা ছক্কা প্রাতজ্ঞাতে পাশা খেলোছি, 
নিজ ইচ্ছায় পাশা ঢেলোছ, বিধূমূখশর মূখ দৌখ । 
মখ- শ্রীরাধিকার হাঁসর কাছে, বাঁশী আমার বেশী হল কি ॥ 
ডাইনা-_ পাঞ্জা পেল রাজপতলী বাঁলস রাধার জয়, 
তোদের সঙ্গে আমিও বাল, নূতন আভনয় । 
ছক্কা ফেলতে নাহি পারলেম, নিজের ইচ্ছায় বাঁশী ছাড়লেম, 
যার কাছে সর্বস্ব হারলেম- বাঁশী এত বেশ কি। 
খাদ-_আরো একটি কথা শুনে হয়েছি দুখী ॥ 
ফুকার_ বললে, কেন ছলছল আঁখি, নূনের জাহাজ ড্‌বল নাকি, 
নাক ও কি হয়েছে, কেউ ক কোন মন্দ কয়েছে। 
ভেবে প্রেম সাগরের বারি, আশা করে যাত্রা কার, 
আমার নুনের জাহাজ রাইকিশোরা, মান-সাগরে ড্‌বেছে ॥ 
ফনকার-_-বললে, বাঁশ পেয়েছ রান্নার কালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে, 
সে বাঁশ তোমায় দিব শ্যাম, তোদের খারাপ হবে পাঁরণাম ৷ 
খেলায় হলেন বাঁশী হারা, তাতে কি গো হাঁসি ছাড়া, 
না হয় অদ্য হতে বাঁশ? ছাড়া, ইসারায় সারাব কাম ॥ 
ফ,কার--বাঁশ পেয়েছ রাল্নাকালে, আগুন দিয়ে না পোড়ালে, 
তোমায় দিব রসময়, তাতে তোদেরই হয় বিষময় ॥ 
খেলা গিয়েছে এক বাজী, তাতে নাইকো ধাস্পাবাজী, 
আম বাঁশী 'দলেন হয়ে রাজী, বাঁশী ত গজবাজণী নয় ॥ 


ভোটের মাথুর ভগ্গবতী ভূঁইয়া 
[চতান- _কৃষ্ণলীলা সূচী দেশকালপান্ন রুচি, নব্য ভাবের ঝগ্কার। 
পাড়ন-_দ্বাপরে মধ;র প্রেম, সর্পাবন্র সংপ্রভ হেম, 
দিলেম পাশ্চাত্ত্য রপক অলঙ্কার ॥ 
ফুকার--ছিল মধুর প্রেম রাজত্ব, যোগমায়ার রাজধানী সে ব্রজধাম ; 
হতো ফনুলদোল ঝুলন, রথ রাসাঁমলন, নিত্য নিত্যলীলা নাম। 
বিচ্ছেদ বন্ধ হল বিল, বন্দা বিশাখা নাই উাঁকল, 
মথ;্রায় নূতন কাউন্সিল, গভন“র সাঁজলেন নিজে শ্যম ॥ 


৩৪০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


মিল- বন্দে দুঃখে যায় মথ/রায়, বলে হে শ্যামরায়__- 
নূতন ভোটার 'ীলস্ট কোন সেরেস্তায়ঃ আঁফস খোল আস । 


মূখ বল বল কি কারণে নূতন ইলেকসনে, 
ভোটার হয় না ব্রজবাসী ॥ 


ডাইনা- শান্ত দাস্য সখ্য মধ্র বাৎসল্যের মোটে নাম নাই ; 
ভোটার নয় নন্দ যশোদা, রাখাল গোপ-গোপিনী রাই । 
কোন কূঞ্জের পথ কর নিয়ে, নাকি পাশা হল বি. এ. 
আবার কোন প্রেমের ট্যাক্স দিয়ে, ভোটার কুব্জা দাসী । 


খাদ--হল রাধা তুলা ক্ধাজ কালা মিথুন রাশি ॥ 


ফুকার- ফেরা খেওয়া ঘাটে নৌকা সরঙ্গা, এবার প:রাতনে নূতন ফেসন, 
[দলে নৃতন ডান্তারখানায় প্রেমের এম. বি. ওষধের ভাল একসন্‌ । 
পুরাণ বূড়ীর নূতন দণ্ড, কমলা পথ্য লাউ অন্ত, 
কধজীর ক*জ 'নামষে হস্ত, বজমণ্ত ডান্তারের ইন্জেকসন্‌ ॥ 


মিল _ব্রজগোপীর কালাজবরঃ একশ" তিনের উপর, 
দিতে ব্রহ্মঢারী ইনজেকসন, ডান্তার কোথায় পাই তালাসি ॥ 


অন্তরা-_-বন্ধ; ন,তন ধারায় নাই আর নয়ন ধারা, 
এখন নাই পায় ধরার সেই আইন । 
পাহাড়ের উচা টিলা করেছ ঢালামলা, 
খুলেছ নূতন রেলের লাইন ॥ 
বন্ধ; হে, দাসখতের 'গিয়েছে মান, নূতন নূতন এমেণ্ডম্যান, 
খাড়া হনীল্ড দাড়ান ভাল পন্রাণ ছাতায় ছাইন।. 
জুট মলে পাটের কলে, মধুর মোম বাতি জ্বলে 
হয়েছে সাদা পাটের বাইন ॥ 


পরাঁচতান- এখন খাতকে পায় সুযোগ, বিচ্ছেদ মল্নীর উদযোগ, 
খণ লাঘব আইন হয় পাস। 
পাড়ন- কাঁপতেছে মহাজন, সাঁলিশী বোর্ড হল গঠন, 
মেম্বর সে তিনজন, শোক সন্ভাপ নৈরাশ ॥ 


ফুকার- এখন খাতকে মহাজন চিনে না, নাচে না 'দিয়ে বাঁচবে খাণ, 
যারা পরান্নে পাঁলত দেউীলিয়া বিত্ত, আইনে যারা যোন্নহান। 
দুই দেশে যার দুই নাম পিতার, মহাজনে কি নিবে তার, 
কাল কিস্তি ফ;রায় না মিতার, মহাজনের চিতায় জবলবার দিন ॥ 


৩৪১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 
এঁ জবাব হরিচরণ সরকার 


চিতান- তখন বৃন্দা দূতীর বাক্য শুনে, দুঃখে শ্রীকৃষ্ণ বলে। 
পাড়ন_আমার মাধূর্ষেতে সংগ্রীমকোর্? ছিল না সালিশ বোড”, 
হলেম বয়কট কপালের ফলে ॥ 
ফুকার-আমার জন্ম হল মথমরাতে, পিতা নিয়ে গোকূলেতে, 
নন্দালয়ে রাখলেন, মূলে দাদা আমার উগ্রসেন। 
মধ,র প্রণয় রাধার সনে, মাধূূর্ষের ইউনিয়নে, 
তখন তুমি ছিলে বৃন্দাবনে, প্রেম মহালের-প্রোসিডেন্ট ॥ 
ফুকার--ছিল সদর থানা কদমতলা, প্রাঁসদ্ধ রাসগঞ্জের জলা, 
রাজধানী সে ব্রজধাম, আম রাই রাজার কোটাল ছিলাম । 
জানত না কেউ গণতল্ে, সঞ্ঘবদ্ধ মনতল্বে, 
তাইতে 'দিবানাশি বাঁশ যল্তে, জপ 'কারতেম'রাধা নাম ॥ 
মিল--স্বাধীন রাজ্য প্রেমমাধূর্য মধুর বন্দাবন-_ 
পরাধীন রাজোতে এখন, নামে মান্র গভর্নর ৷ 
মূখ --বিচ্ছেদের দায় আছি ঠেকা, পদচ্যুত শত বৎসর পর ॥ 
ডাইনা- পণ প্রেমের মেম্বর আম ছিলেম ব্রজপ;র, 
শান্ত, দাস্য, সখ্য আরো বাৎসল্য, মধুর, 
গোলোকধামের সেসন কোটে” শ্রীদাম নামে ফৈরাদী জুটে, 
লেভি ফণ্ডের ধর্মঘটে, বদাল মথুরানগর | 
খাদ-.আরো একটি কথা শুনে ভাব [নিরন্তর ॥ 


ফুকার- বললে, কোন প্রেমের বা ট্যাক্স দিয়ে, নাকি পাশ করেছে বি. এ, 
বি এ. ফেল, আই. এ. কম. এ, তব; ভোটারে ক্‌ব্জারে'লই । 
যাঁদ সখ থাকে কপালে, ফেল করেও চাকর মিলে, 
কেহ পাশ করে কপালের ফলে, ভাত মিলে না শান্তি কই ॥ 


ফুকার- বললে, বজগোপণীকার কালাজ্ৰর, হল একশ" তিনের উপর, 
বৃথা কারস ভাবনা, আমি বুন্দাবনে যাব না। 
কাল তুলসন মস্তকে 'দিস্‌, শ্যামলতা বূকে ডালিস, 
একটা কানাইর আগা গলায় বান্খিস, কালাজ্বর আর রবে না ॥ 


ফুকার- বললে, কমলা পথ্য লাউ অস্ত, ক'জীর কংজ নিমেষে হস্ত, 
কত ডান্তার হল ফেল, কত ফেল'.গেল মালিশের তেল । 
রোগ ধাঁরবার অকূলনে, আগে ছিল লাউ ঝূলনে, 
শৈষে হি বৈদ্যের হাত ব্‌লানে, লাউয়ের গাছে ধরছে বেল ॥ 


৩৪২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


ফুকার- বললে, দুই দেশে যার দুই নাম ?পতার, মহাজনে ক নিবে তার, 
ৃ মনে কিগো জাগে না, মূলে মহাজনে ঠকে না; 

দেনা যাঁদ হয় স্বকৃত, না হয় যাঁদ অস্বশকৃত, 

যে জন স্বনামে সব দেশ বাক্রত, বাবার নাম তার লাগে না ॥ 


মানযোগী কাশীনাথ নষ্ট 
চিতান-_বৃন্দার উপদেশ, নিয়ে হষীকেশ, সেজে নবীন সন্ন্যাসীর বেশ, 
প্রবেশ করলেন রাই কঞ্জের দ্বারে । 


পাড়ন-কক্ষে ভিক্ষার ঝাঁল, রাধা নামের নামাবাল গ্রায়, 
রাধা বলে শিঙ্গা বাজায়, বয়ন ভাসে নয়নের নারে ॥ 
ফ;কার-__পাঁতাম্বর, পতাম্বর ত্যাগ করে,__ 
সাজলেন ব্যাঘ্রচর্মে কাটি আঁটা, জটাভার রে ৷ হায়_- 
বনফুলের মালা ফেলে, হাড়ের মালা দিয়ে গলে, 
ভিক্ষাৎ দৌহ দৌহ বলে কয় বারে বারে ॥ 
ছাড়-যোগী সাজে রসরাজে, দেখে কুঞ্জের দ্বারে, 
রঙ্গদেবী ব্যঙ্গ করে, বলে যোগন কোথা যাও । 
ধুয়া আছে কিনা পিতামাতা, আছে কি বনিতা ভ্রাতা, 
সত্য কথা আমার কাছে কও ॥ 
ডাইনা--কেন এই নব্য বয়সে, চলেছ সন্যাসে, 
গৃহবাসে কি অশান্তি । 
দেখে অঙ্গ ভশ্গি বাঁকা, যায় না ধৈর্য রাখা, 
ভস্মে ঢাকা হেমকান্তি। 
াকসের অভাব ছিল, একট; হাঁস মুখে বল, 
বল গকসের অভাব হৈল। 
বল কোন মতে কোন মন্তে, কোন গরুর নিকট, দক্ষা পেয়োছলে ; 
তারকর্ন্ধ নামাঁট ভুলে, রাই বলে শিঙ্গা বাজাও । 
খাদ--কোথা হতে এলে হেথা কোথায় যেতে চাও ॥ 
ফুকার- বেশ ভূষণ ঠিক যেমন শবের প্রায়, 
শিবের শিরে গঙ্গা সুরধূনশ বিরাজে সদায় । হায় 
না জান কোন উপলক্ষে, সব বিপরীত তোমার পক্ষে, 
শিরের গঙ্গা এসে চক্ষে, বক্ষ ভেসে যায় ॥ 
ছাড় -যাঁদ শিবের মত মুষ্টি 1ভক্ষায়, তুষ্ট হয়ে থাক, 
রাখ আমার কথা রাখ, কচেরপাড়ায় চলে যাও ॥ 


৩৪৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


অন্তরা--বল কি অভাবে, রয়েছ নীরবে, এভাবেতে কেন দাঁড়ালে ওখানে । 

কথা রেখ না গোপন, কে আছে আপন, যথা প্রয়োজন, চলে যাও সেখানে ॥ 

যোগীবেশে একাদন এসে দশাগার, 

পণ্চবাঁট হতে সীতা করলো চুরি_ 

অঙ্গভাঙ্গ দোখ মনে মন্দ করি, কপট যোগী বলে হতেছে মনে ॥ 

সন্ব্যাসী না ব্রক্ষচারী সরল কথা বল। 

এলে কি ধন হারাই, বল হা রাই হা রাই, 

নাক নূনের ভরা জলে ডভ্‌বে গেল ॥ 

জান কৈলাসের শিব ন্রলোচন, তোমার কেন 'দ্বলোচন, 

একাঁট লোচন মোচন কেন হল ॥ 

তুমি ন্রিপুরার হলে পরে, ভ্রিশূল থাকত তোমার করে, 

বল তোমার ন্রিশূল কোথায় রইল। 

শিবের উদ্ঘ' নয়ন দেখতে ভীষণ, যোগী হে” 

তোমার কোমল নয়ন দেখতে ভাল ॥ 

নাক খেয়ে ভাঙ: ধূতুরা, 'িশায় দিশাহারা, 

এলে গোপের পাড়া, কুচপাড়া জ্ঞানে ॥ 

পরচিতান--+তোমার শ্রীপদে করি প্রণপাত, আজ আমার হল সমপ্রভাত, 

সাক্ষাৎ পেলেম সাধ; সন্ব্যাসী । 
পাড়ন--জান গার পুরী বন ভারতী, যোগণীর অনেক মত-_ 

রামাইয়াত নিমাইয়াত আদ, বল তুমি কোন তঁর্থবাসী ॥ 
ফুকার-_ব্ন্দাবন ভন্তগণ অগণন,_- 

কিন্ত; একানিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নাই কেউ আয়ানের মতন । হায়-_ 

সে বাঁড়তে যাঁদ যাবে, মানমযদি রক্ষা পাবে, 

ষোড়শ উপচারে হবে, সেবার আয়োজন ॥ 


এঁ_ জবাব রমেশচক্দ্র আচার্য 


চিতান-- শুনে রঙ্গদেবার ব্যঙ্গবাণী, অমান কপট যোগী কয়। 

পাড়ন_ সখ তোরা ত অসংযোগাী, হয়ে যোগের উদ্যোগী, 
যোগ কবে সে যোগণ হতে হয ॥ 

ফকার- যখন ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে পার, তোমরা ক আর বুঝতে নার, 
চতুরা সব গোপাকায় ; কেন যোগী সাজে সাজাই কায়। 
যোগী সাজে অঙ্গ ঢাকা, সারতে নার নয়ন বাঁকা, 
শত বসন দিয়ে দিলে ঢাকা, আগ্দন কি আর ঢাকা যায় ॥ 


৩৪৪ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


ছাড়-কাশী কাণ্ণী অবাস্তকা বদারকা শ্রম, 
ভ্রমণে ভেবে পাঁরশ্রম, রাই আশ্রমে চলোছি। 
ধুয়া বলব কি গো দুখের কথা- মনে বড় ব্যথা পেয়োছ ॥ 
ডাইনা- শ্রীমীতর মান ভাঙতে আমার দগ্গাত বিশেষ, 
বন্দাদূতীর উপদেশে, সাজলেম যোগণীর বেশ ; 
কাট আঁটা ব্যাঘ্রছালে, ভিক্ষার ঝাঁল কক্ষস্ছলে, 
মানৎ দেহি দেহি বলে, মানকহঞ্জেতে চলোছ । 
খাদ-আরো একাঁট কথা শুনে ব্যথা পেয়োছ ॥ 
ফুকার - বললে, সব বিপরীত আমার পক্ষে, শিরের গঙ্গা এসে চক্ষে, 
বক্ষ ভাসে কি দোষে ; সত্য বলতোঁছি তোমার কাছে। 
গঙ্গাকে চাই শিরে ধরতে, গঙ্গা চায় মোর পায়ে পড়তে, 
শেষে চক্ষ; দিয়ে সরতে সবতে, মূখ ভাসিয়ে বুক ভাসে ॥ 
ফুকার- বললে, আযান ঘোষের বাঁড় যাবে, ষোড়শ উপচাবে হবে, 
সেবার আয়োজন আমার ; আমার এত সেবার নাই দরকার । 
মানে হইল মাথা আউল, মান ভাঙ্গতে সাজলেম বাউল, 
পাই না ভিক্ষা করে ভাজা চাউল, কিসেব ষোড়শ উপচার ॥ 
ফুকার--বললে, সন্্যযসীর বেশ কবে ধারণ, রাবণ করল সঈতাহরণ, 
তোমার ও সে ব্যবহার ; তাইতে সন্দেহ হল তোমার । 
মান-রাবণ রাই-জানকীরে, নিষে যাচ্ছে হরণ করে, 
আম মান-রাবণকে নিধন করে, রাই-সীতা করব উদ্ধার ॥ 
ফূকার--বললে, সন্যাসীর /"'শ করে ধারণ, রাবণ করল সঈতা হরণ, 
তোমারও ত সেই চিহ হলে দর্শনে মনঃক্ষ,ূর | 
শ্রীবন্দাবন হল কাশ, আম সাজলেম শিব সন্ব্যাসী, 
আমার অন্নপূণা রাই রুপসী, ভিক্ষা দিক আজ "প্রেমান্ন ॥ 


চেনাচিনির মাথুর হরিচরণ সরকার 


চিতান_ রেখে ধরাতে রাধিকায়, উদয় সে মথরায়, গিয়ে বন্দে দতখ। 
পাড়ন-_-তখন না চিনে শ্রীপতি, বলে বৃন্দের প্রতি, 
কোথায় বসাঁতি, কি নাম তোমার, আমায় বল সতাঁ ॥ 
ফুকার-_অমাঁন বৃন্দে কয় শ্যাম চিন্তামাণ, কোন দিনের চিনাঁচানি, 
গুণমাঁণ হলে আঁচনাঃ সে চিনা এ চিনা, আত প্রাচীনা । 
যার সনে যার দুখের চিনা, সুখ পেলে সে হয় আঁচনা, 
পারঘাটে বেশ মাঁঝর চিনা, পার হলে হয় আঁচনা ॥ 


৩৪৫ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


মিল--চনা মানূষ হলে আঁচনা, কেবা বসে দিবে চিনা, 
কাজ কি অকাজের চিনা । 
মুখ- আঁচনাকে িনার ি কাম, চিনবে ক শ্যাম হলেম আচনা ॥ 
ডাইনা--উৎকট রোগ সঙ্কটে, প্রাণ বিয়োগ আশঙ্কা ঘটে, 
তখন ঘটে বৈদ্যের সনে চিনা ; 
যখন বৈদ্যে বলে ব্যারাম শস্ত, দায ঠেকে হয় প্রভূ ভন্ত, 
রোগমনুক্তে বৈদ্য হয় আচনা । 
রান্নার বেলা চুলার 'চনা, খেলার বেলা ধূলার চিনা, 
বিয়ের বেলা কূলার না, তোমার চিনা সেই চিনা । 
খাদ- মানের ভয়ে আঁচনা লোক হতো হে চনা ॥ 
ফুকার--জানি স্বীয় স্বার্থে শঠের চিনা, নিঃস্বাথে চিনায় আঁচনা, 
ক্ষণস্থায়ী খলের যে চিনা, তোমাতে আমাতে দৌখ সেই চিনা । 
যোগের বেলা যাত্রী চিনা, প্রেমের বেলা পান্রী চিনা, 
প্রসবকালে ধান্রী চনা, প্রসবান্তে কি চিনা ॥ 
মিল--আর কত শ্যাম দিব হে চিনা, স্বকার্ধ সাধনে চিনা, 
কাজের শেষে কি চিনা ॥ 
অন্তরা--ছিল সে কালের এক কালের চিনা, কালগণে হলেম আঁচনা । 
যখন চিনা মানুষ হও আঁচিনা, আমরা আর ব্াঝ প্রাণে বাঁচ না ॥ 
ক্ষুধা তষ্ণায় অল্লজল চিনা, তপ্ত সাধন হলে আঁচনা, 
কাঁটা ঠেকলে গলে বিড়াল 1চনা, কাঁটা নেমে গেলে কিসেব চিনা ॥ 
পরচিতান_ দোখ এই তবে অনেকে, আপনি আপনকে ভূলে হয় আঁচনা। 
পাড়ন--পরকে চোর বলা প্রবৃত্ত, পরের অপকাতি” 
নিজের অপযশ চৌর্যবৃত্তি, নিজের নাইকো চিনা ॥ 
ফ;কার -যেমন রসাল বৃক্ষে কাকের 'চনা, ফল বিহীনে হয় আঁচনা, 
যুবকের বেশ ফূবতী 'চনা, এ যৌবন যায় যখন আর সের চিনা । 
আষাঢ় শ্রাবণে এক চিনা, ভাঙ্গা নৌকায় তাঁলির চিনা, 
লেখার বেলা কাঁলর [িনা, লেখার শেষে কি চিনা ॥ 


এঁ_জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান--ও তুই ব্ন্দাবনের বৃন্দাদূতী, এখন এল মথুরায় | 
পাড়ন- দেখে প্রেমময়ীর প্রেম চিদরুপ, শিখোছস্‌ ঠাট্টা বিদ্রুপ, 
কিরুপ কথা শুনালি আমায় | 


৩৪৬ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার- বললে পারের বেলায় মাঝির চেনা, পার হলে পর হয় আঁচনা, 
কি বলাঁল তুই অগপ্রমাণ ; আমার তরীর জন্য কাঁদে প্রাণ । 
বজ গোপাীর যৌবন-তরী, কত যাওয়া আসা কার, 
দেখলে এখনো চিনিতে পার, পাছা নেচা গলুই টান ॥ 
ডাইনা--বোগের বেলায় বৈদ্য চেনা, বললি কি সখ+, 
কাঁড় দিয়ে বাঁড় খেলে, চেনার দরকার ক ; 
রাঁধূনণ রাঁধিবার জন্য, করে থাকে চুলাব মান্য, 
রান্না ভিন্ন চুলার জন্য, কাল্লা করে কোন নারী । 
খাদ_-আরো কিছ; কথায় কৌতুক করেছ ভারী ॥ 
ফুকার-_-বললে, যোগেব জন্য বেলায় যাত্রী চেনা, প্রেমের বেলায় পান চেনা, 
কথা বলেছ খাঁটি, কেবা শীতে চায় শীতল পাটি । 
যোগ বিনে কেউ তীর্চে যায় না, রোগ বিনে কেউ ওষধ খায় না, 
যেমন রস ফুরালে মান্য পায় না, আষাটে আমের আঁট ॥ 
ফুকার- বললে, লেখার বেলায় কাঁলর চেনা, লেখার পরে হয অচেনা, 
ছুটিতে হই 'দিকাঁবাদক্‌, আবার আসছে ভার্তর তাঁরখ । 
প্রেম পাঠশালায় আমি ছান্র, তোদের যোবন মসীপান্র, 
আবার লেখা যাবে দেখা মান, দোয়াত কলম রাঁখস্‌ ঠিক ॥ 


চোখ ধরা দুর্গাচরণ সরকার 


চিতান- একাঁদন প্রাণবল্পভের আসার আশে, নিভৃত নিক;ঞ্জে এসে, 
বিনোদন ভাবসে বসে, অধোবদনে । 
পাড়ন_-তখন শ্রীনন্দের নন্দন হরি, নন্দ ভবন পাঁরহ'রি, 
বলে প্রাণেশ্বরী রাইকিশোরা, চললেন 'বাঁপিনে ॥ 
ফুকার-_বনের পশদপাখ সব সকাল নীরব, শ্রাম সব করে বিশ্রাম, 
হেথা ভাবে বিনোদিনন, বন্ধ গুণমাঁণ, দখনীরে হল বাম । হায় 
ব্রহ যাতনা কত না যে বুকে, বিধূমুখী বসে ভাবে অধোমনখে, 
তখন আস্তে ব্যস্তে এসে হস্ত দিয়ে চোখে, পিছনে বাঁসল শ্যাম ॥ 
ছাড়- তখন 'বিচলিতা রাই শ্রীমত+, 
বলে সে আঁচনার প্রাতি, হয়ে আঁতশয় বিস্ময় ৷ 
ধূয়া-কে তুমি পুরুষ না নারী, তোমাকে চিনিতে নারি, 
কইতে নারি সইরে নারি_ দাও হে পরিচয় ॥ 


৩৪৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ডাইনা- নবজলধর আশে,চাতাঁকনী আছি বসে, 
 প্রেমীপিয়াসে মাঁর মার । 
কেন দ্‌,করে চাঁপিলে আঁখ, নয়ন ছাড় বয়ন দেখি, 
বুঝতে নার এ কি ছলচাতুরী ॥ 
হতো যাঁদ নারীজাতি, বুঝত শ্যাম নারীর রাত, 
স্বার্থপর পুরুষের জাতি, নাহি সে কলঙ্কের ভয় । 
খাদ--কি উদ্দেশে কি মানসে, এলে এ সময় ॥ 
ফুকার-_ আম ফুকার কাঁদতে, নার কোন মতে, ঘরে *বাশদ্ড়ী ননদী, 
তাইতে সজনে কূজনে, কেহ নাহ জানে, নির্জনে বাঁসয়ে কাঁদি । 
হায়, দূর্বলা অবলার আছে কি সম্বল, বন্ধুর জন্য কেদে 
ৰা ফোঁলি আঁখর জল, 
কেন চক্ষে দিলে ঢাকা ও করকমল, কে তুমি হলে প্রাতবাদী ॥ 
অন্তরা-কে তুম ! তোমায় আমি চিনিতে নার। 
একাদন স্চেত কানন আসিতে, বলোছলে 'নাশতে, 
কূল লঙ্জা পাসাঁর ॥ 
এল না এল না কালা, দুরহ বিরহ জ্বালা, 
সইতে নারি অবলা নারী । 
আমার অঙ্গ উঠল শিহরি ॥ 
পরাঁচতান--বল্ধূর অদর্শনে যোবপদ, একম;খে আর বলব কত, 
মণিহারা ফণীর মত, পথ পানে চাই। 
পাড়ন-_-আমি কি ভাঁবলেম হল বা কি, সত্য বল কমলআঁখ, 
না না ছিঃ ছিঃ কারে কি শুধাই ॥ 
ফমকার- আম থাকিয়ে ভবনে, শ্নানিয়ে শ্রবণে, বন্ধুর মোহন বাঁশী । 
এলেম ত্বারত গমনে, নিকুঞ্জ কাননে, কূল লঙ্জা বিনাশি। হায়__ 
অকুল পাথারে পাব বলে কূল, ছাড়লেম সতা কুল ছাড়লেম পাঁতর কূল, 
এখন শ্যাম বুঝি আমায় হল প্রাতিকূল, তাইতে অকুলে ভাঁস ॥ 


এ--জবাব রমেশচক্দ্র আচার্য 


চিতান--শদনে নয়ন-ধরা রাধার বাণী, কৃষ্ণ গ্ণমাঁণ কয়। 
পাড়ন--রাধে তুমি যার আসার আশে, ভাব নির্জনে বসে, 
সে এসে ধরেছে নয়নদ্য় ॥ 


৩৪৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


ফুকার-_-বললে, কে তুমি পুরুষ কি নারী, তোমাকে 'চানতে নারি, 
বিরাহনী নারী রাই, তোমার একথা শুনে ভরাই। 
গোলোকধামে ছিল চিনা, সে চনার দুঃখ ঘোচে না, 
ব্জে সে চিনা ঠিক আছে কি না, চোখ ধরে পরণক্ষা চাই ॥ 


মল--ভাবনীী ভাবনা তোমার যার জন্যে এত, সে এসে চোখ ধরেছে ত, 


চন্ময় বস্তু সে নিশ্যয়। 
মুখ- রমণী পুরূষপরশে, অনায়াসে পায় সে পাঁরচয় ॥ 
ডাইনা-স্বাথপর পুরুষের রীতি, এক বললে রাই, 
শুদ্ধ প্রেমে ব্রজধামে, প্রেম বই স্বার্থ নাই। 
শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, পণ্টোন্দিয়ের পণ্টানন্দ, 
দর্শনে যার প্রেম সম্বন্ধ, গন্ধেই তারে চিনে লয় । 


খাদ- আরো একট কথা শুনে দুঃখ আতিশয ॥ 
২য় ফূকার-_-বললে, হস্ত দিযে চক্ষ্‌ ঢেকে, প্রাতবাদী তুমি বাকে, 
কেন এত প্রাতকুল, প্রাতকূল হলে কি দিত কোল । 


ভাষায় ধখন বার শোষে, কুল দেখা যায় চার পাশে, 
যখন মিলন বন্যায় চারাঁদক ভাসে, কেউ দেখে না নদীর কুল ॥ 


৩য় ফুকার- বললে, সতশর কূল পাঁতর কূল ছেড়ে, কূল ত্যজে অকুলে পড়ে, 
ভাসতেছে যায় 'পয়াসায়, কেবা চোখ ধবেছে কি আশায়। 


যবতঈ রমণী যন্ত্র "নবকের সঙ্গে একন, 
হওয়ামান্র নিজেব গান, আপন পুরুষ চিনতে পায় ॥ 


স্থববল সংবাদ যামিনী দত্ত 


চিতান-_যায় শ্যাম 'ন্রভঙ্গ রাখাল সনে গোচারণে । 
পাড়ন_ কানাই খেলতে খেলতে অন্তরঙ্গ সুবল সনে, 

দেখতে দেখতে যায় চম্পক কাননে ॥ 
ফদমকার--দেখে চম্পকের ফুল নয়নে, রাইর কথা পড়ে মনে, 


ধরায় পড়ে শ্যামরায় ; 
বুঝে অভিপ্রায়-_সবল রাইকে আনতে যায়। 


যাবটের নিকটে গিয়ে, সময় বুঝে বুঝাইয়ে, 
আপন বসন ভূষণ রাইকে দিয়ে _ত্বরায় কাননে রাইকে পাঠায় | 


৩৪৯ 


পর্বে বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


মিল--সযতনে কাননে গিয়ে বন্ধ; করলেন কোলে_ 
চিনতে না পেরে চিন্তামাণ বলে, সবল-বেশী রাইকে। 
মূখ--ওরে সুবল সখা, কেন এল একা-_- 
কেমন আছে রাই প্রাণাধকা-_ক্‌শল কও আমাকে ॥ 
ডাইনা--ও তুই গোল একা এল একা, পেয়োছিস কি রাইয়ের দেখা, 
বল সখা কেমন আছে আমার রাই । 
কেন নীরব রইি ও ভাই সবল, ত্বরা করে কও তার কুশল, 
রাইয়ের মঙ্গল সংবাদ শুনে, তাঁপিত প্রাণ জুড়াই ॥ 
যাবটে গিয়ে সখা, নিশ্চয় পেয়েছ দেখা, 
কেমন আছে রাই প্রাণাধকা” খুলে কও আমাকে । 
খাদ--কত যাতনা সখা 'দাঁল আমার বকে ॥ 
ফ:কার- সুবল কই তোরে পায়ে ধরে, যা রে যা তুই আবার ফিরে, 
যারে তুই আয়ান ভবন, প্রাণ আর মানে না বিনে রাধার দরশন । 
নামেতে যার ঝরে সুধা, নাম হতে 'প্রয় যে রাধা, 
সবল যার নামে বাঁশরী সাধা, রাধা মধুর প্রেমের মহাজন ॥ 
অন্তরা-যে জ্বালা আমার অন্তরে রে সুবল, রজেশ্বরী কিশোরী বিনে। 
আষায় রয় না জীবন, হয় না মরণ রে সবল-_ 
রাধা অদর্শনে রে সবল ॥ 
ও সবল রে--যার নামে বাঁশরী সাধা, নন্দের বাধা বাহ রান্ন দিনে। 
আমার গোজ্ডঠের খেলা কদমতলা রে সবল-__ 
যাহার কারণে রে সুবল ॥ 
ও সবল রে, রাধা আমার প্রেমের গর, মন জানে আর জানে আমার প্রাণে । 
আমার ব্রজে*্বরী রাধা বনে রে সবল-_-. 
কাজ ক এ জীধনে রে সবল ॥ 
পরাঁচতান--সুবল যে জ্বালা আমার িতে রাধা বিনে । 
পাড়ন--যাও রাইয়ের সান্িধানে, রাই রইল সাবধানে, 
যেন রাই বিনে মার রে প্রাণে ॥ 
ফ;কার--স্‌বল, আমি মাঁর ক্ষাতি নাই, তব; সখে থাকূক আমার রাই, 
কই তোরে অকপটে; 
আমার মধুর প্রেমের বাঁধা রে, যা ধারি তাই রাধারে, 
কত কথা ভাই আজ আমার মনে উঠে। 
শবাশ্‌ড়ী আর ননাঁদনন, পোষা দুইটি কালসাপিনী, 
কেমন আছে প্রাণের বিনোদিনী, গিয়ে দেখে আস নিকটে ॥ 


৩৫০ 


পূব" বঙ্গের কাঁব-সঙ্গত 


এঁ_জবাব রমেশচজ্দ্র আচার্য 


চিতান--প্রিয় সথার বাক্যে, মনের দুঃখে, 
সূবল-বেশন রাধা কয়। 
পাড়ন--তাঁম যাকে আনার উদ্দেশে, পাঠালে আয়ানবাসে, 
তোমার পাশে, সে এসে উদয় ॥ 
ফুকার- বললে, একা গোল একা এল, রাইকে কোথায় ফেলে এলি, 
বল সবল শুনতে চাই, বাঁঝ চিনা মানুষ চিন নাই। 
দুই অঙ্গেতে আধা আধা, গোম্ঠ-মলন নাই আর বাধা, 
তোমার সুবলকে সাজোয়ে রাধা, সবল বেশে এলেম রাই । 
ছাড়- সবল মূখে শুনতে পেয়ে তোমার সব সথবাদ, 
সাক্ষাতে তোমার কালাচাঁদ, রাধাই মিলন হয়োছ। 
ধূয়া-_ গোম্ঠখেলায় চিকনকালা, নূতন খেলায় আমরা মেতেছি ॥ 
ডাইনা-_আয়ান-বাসে কেমন আছে বিনোদিনী রাই ; 
পরবাসে পরবশে কারো শান্ত নাই৷ 
সবল মুখে সংবাদ পেয়ে, রাধার সাজে সাজা ইয়ে, 
সূবলের সাজ অঙ্গে নিয়ে, আম রাধা এসেছি। 
খাদ- আরো একাঁট কথা শুনে সুখী হয়েছি ॥ 
ফুকার- বললে, রাধা তোমার অঙ্গের আধা, রাধার প্রেমে ত্যাম বাঁধা, 
রাধা প্রেমের মহাজন, যেন ঠিক থাকে শ্যাম সে ওজন । 
আমার হৃদয় সিন্দুক কার, বন্ধ তোমায় রাখব ভারি, 
ইহ পরকালে ছাড়া 'ড়-হয় না যেন এ দু'জন ॥ 
ফুকার--বললে, বাধাপ্রেমে তুমি বাঁধা, রাধা তোমার অঙ্গের আধা, 
বাঁধা আছ কালাচান ; তবে শুন একট; বিদ্যমান । 
এত ভালবাস যাকে, সত্য কথা কও আমাকে, 
কেন ফাঁকে ফাঁকে রাধার বূকে-_হান তদীম বিচ্ছেদ-বাণ ॥ 
ফূকার-- আবার *বাশ,ড়ী আর ননাঁদনী, পোষা দ;”ট কালসাপিন+, 
রাইকে জ্বালায় অহর্নিশ, ক'রে মায়ে ঝিষে পরামিশ । 
স্কম্র বৃশ্চিক ভূজঙ্গে, দৎশনে যে জ্বালা অঙ্গে, 
বন্ধ: মিলন হলে তোমার সঙ্গে, সকল বিষই হয় নির্বষ ॥ 


মাথুর বিজয়কৃষ সরকার 


িতান--হাঁরর মথরা গমনে প্যারশ কাতরা আত । 
পাড়ন গিয়ে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে কয় বৃন্দাদূতী ॥ 


৩৬১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


ফুকার-_-ওহে বন্ধ; তোমার বূজধাম, দেখে যাও তার পাঁরণাম, 
ছিল কি আর হল কি, ভাব আর কত আছে বাক। 
হায়গো, দিয়ে কত ভালোবাসা, ভেঙ্গে এলে বধ সখের বাসা, 
যেমন জল ছাড়া মশীনের দশা, আরো দিনে দিনে যেন হবে ক ॥ 
িল--সাধের বন্দাবন চন্দ্র বিনা অন্ধকারে ঢাকা, 
ত্বারতে চল হে সখা চোখের দেখা দিতে । 
মূখ--বড় আশা করে এসোঁছ এই মধুপুরে, 
চল বধ ব্রজপরে এলাম তোমায় নিতে ॥ 
ডাইনা-_ব্রজের রাখাল যত মৌন হয়ে আছে, 
মাধবী মাধব বনা শুকায়ে গেছে, 
শুকায়ে গেচ্ছে গো, মাধবী মাধব বিনা-_ 
নাই সে ভ্রমরের গুঞ্জন, নাই সে কোকিলের কূজন, 
নাই সে ময়র ময়ংরর মিলন, মধুর প্রেম গিরীতে । 
খাদ--প্রলয়ের আগুন বহে মলয় মরতে ॥ 
ফমকার_-ওহে বন্ধ; তোমা বহনে, শ্‌কশারী গহন বনে, 
মৃতপ্রায় তারা সবে, এত জ্বালা কার প্রাণে সবে ॥ 
হায় গো, পাঁখ যত বসে নীড়ে, বক্ষ ভাসে তাদের দুঃখ নীরে, 
তোমার ব্রজের যত দ;গীঁখননীরে, বন্ধন দ:৪খ-নীরে কত ভাপাবে ॥ 
মিল-_যত গাভন সব খায় না তারা তৃণ ?ক জল, 
জৰবলে তোমার ?বরহ অনল, সবার নীরস চতে। 
অন্তরা- আছ যে ভাবে এ ব্রজে প্রাণ সখা, 
একবার চোখের দেখা দেখে যাও । 
তোমার বজেশ্বরী রাই ?কিশোরটী-_ 
তার দেখা ক পাও না পাও ॥ 
ব'ধুয়া_ প্রেম তরীতে নবীন নেয়ে, কতকাল বেড়ালে বেয়ে, 
এখন কেন ফিরে নাহ চাও । 
নিয়ে ভাব সাগরের মাঝামাঝি, 
মাঝ কেন ডবাও প্রেমের নাও ॥ 
বধুয়া- চন্দ্রাবলটর অপবাদে, ফেলে এলে যে বিপদে, 
মনের খেদে ইহা যাঁদ কও । 
আমরা আর হব না প্রাতিবাদী, বম্ধ; যাঁদ চন্দ্রার কনঞ্জে যাও ॥ 


পরচিতান-_যাঁদ রাজ্য ত্যজে ব্রজে নাহ যাবে হে সখা । 


পাড়ন-- তবে পননঃ আর হবে না দেখা, 
এই দেখা জনমের শেষ দেখা ॥ 


৩৫২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফ্‌কার -আছি মূখ পানে চাইয়া, কি বঝাও ক কাহয়া, 
মনে কি পড়ে না শ্যাম, লিখলে রাধাপদে তব নাম। 
হায়গো কৃষ্ণ শন্য বৃন্দাবনে, কাজ কি মোদের এ জীবনে, 
আমরা গিয়ে যমুনার জীবনে, জীবন ত্যজব বলে মধুর কৃষ্ণ নাম ॥ 


এ&- জবাব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 


চিতান__গাইতে ব্যথার গীতি ব্ন্দাদৃতঈ তুই আইল মথ[রায় । 
পাড়ন- যারে প্রণামে প্রেমিকবৃন্দে, তুই তাহার দূতী বন্দে, 
সেই সম্বন্ধে প্রণাম কার পায় । 
ফুকার-_-বলাঁল, গোপিকার নাই সখের আশা, বারি বিনে মীনের দশা, 
ব্রজের গোপগোপন আদ, প্রেমের সাগরে 'নিরবাঁধ, 
1বচ্ছেদ-রাঁব প্রখর কবে, প্রেম শোষে না মঈন মকরে, 
বরৎ গোঁপিকার নয়ন আকরে, উথলে প্রেম-জলাধ ॥ 
মিল- চন্দ্র বনে বৃন্দাবনে কই অন্ধকার হল, 
সে দেশে রাই-চাঁদের আলো, আমি যাহার সুধা পাই। 
মূখ--ঠেকোছি কর্ম বিবন্ধে, এখন বূন্দে কেমন করে যাই ॥ 
ডাইনা--আবার বললে শকাল রাই মাধবনীলতা, 
আমার নয়নবাঁর নয়ে__ দ্রুত যা তথা ; 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, জল দিস লতার পাদমূলে, 
যাঁদও সে থাকে 7তল, মরবে না মাধবী রাই । 
খাদ-_-তোদের মতো আমিও তো কেদে দিন কাটাই ॥ 
ফুকার- বললে, পাঁখ বসে শাখন শিরে, ভাঁসতেছে আঁখ নীরে, 
এই তো আমায় ফাঁক দস, কভু পাঁখ পায় না বিচ্ছেদ বষ। 
তোরা কাঁদস কৃষ্ণ বলে, নয়ন ভরা থাকে জলে, 
জলভরা চক্ষে চাঁহলে, তোর! শুকনা জায়গায় জল দোৌখস ॥ 
মিল--প্রলয় আগুন হবে কেন মলয় পবন, 
দান করে সে নবজীবন, এ ভব ভবনে পাই ॥ 
অন্তরা--ভাব-সাগরে প্রেমের তরী, মরবে না এ তুফানে । 
পরিণামে হারর কূলে, আনবে অনুকূল পবনে ॥ 
মারলে তরী সমস্ত, মহাজন হয় ক্ষতিগ্রস্ত 
কান্ডার হয় ব্যাতব্যস্ত, অবদ্থ, জেনে । 
উত্তাল তরঙ্গে তরী, ছেড়ে দিয়ে খেলা কার-_ 
আমি আমার তরী হেরি, দুই তুফানের মধ্যখানে & 


৩৬৩ 


কাঁব-সঙ্গীত-_-২১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার- বললি, তুম যাঁদ উপেক্ষিলে, ফিরে গিরে সে গোকুলে, 
জীবনে দিবংজীবনঃ ওলো অবোধনী কথা শোন। 
একবার জীবন দাল মোরে, সে জীবন তো পাস নাই ফিরে, 
দেওয়া জীবন যমুনার, দিলে সে তাই করবে না গ্রহণ ॥ 


বিচ্ছেদ উদ্ধব সংবাদ শ্রীনিশিকান্ত সরকার 


চিতান-_একাঁদন দ্বারকার রাজাঁসংহাসনে, শ্যাম বসে বিষপ্ মনে, 
ব্জের কথা পড়ে মনে, ঝরে দ'নয়ন | 
পাড়ন_ পেয়ে উদ্ধবকে তার কছোকাছি, কে'দে কয় আর কেন বাঁচি, 
কি সখে আব ভূলে আছ, ব্রজবাসীগণ ॥ 
ফুকার- উদ্ধব রে, সাধের বন সেই বৃন্দাবন-_- 
অনেক 'দনের পবে স্মবণ, করে কাঁদে আমার মন ; 
রাজৈশ্বর্য সূহদ সখা, সুবর্ণময় অট্রালিকা, 
সবই লাগে ফাঁকা ফাঁকা, শূন্য এ জীবন ॥ 
[মল-তাল তমাল শাল ভাশ্ডীবনে ছিল গোম্ঠাবহার-_ 
বলাই দাদার শিলঙ্গা ফ্‌ৎকার, শুনে ফিরে আসতো ধেনন। 
মূখ-_ দেখে আয় রে ব্রজবাসে, তারা কেমন আছে, 
আর কি ধবলনী শ্যামল নাচে, শুনে মোহন বেণ? ॥ 
ডাইনা- যম;নার কুলে সাঙ্গনীগণ মিলে, জল নিতে আসত কিশোর, 
আম হেনকালে কদম্বের ডালে, নাম ধরে বাজাতাম বাঁশবা, 
শযানয়া সে ধ্বাঁন, রাধা বিনোদিনী, লোকলজ্জা ভয় পাসার, 
থাকত আমাপানে চেয়ে, পলক হারায়ে জলে ভেসে যেত গাগরী ; 
ইন্দূমুখ দৌঁখয়া প্রেমের সম্ধ্‌ দলত বকে, 
বিষাদের বেদনা একে, অস্তাচলে যেত ভান; । 
খাদ--ডাঁকত রাখাল সবে ঘবে চল রে কান ॥ 
ফুকার--সোঁদনের সে খেলা সবই অবসান, 
আজো মাঝে মাঝে তেমাঁন করে, কেদে উঠে প্রাণ । 
রাধার ছবি চোখে ভাসে, তেমান আমায় ভালবাসে, 
প্রাণ বধূয়ার আসার আশে, হয়ে গেছে ম্লান ॥ 
1মল- দেখে আয় রে বৃন্দাবনে যত সখীসখা, 
নামত 'নকগ্জ শাখা, ছভায় কি আর পঘ্পরেণন ॥ 
অন্তরা-উদ্ধব ব্রজে গিয়ে দেখে আয় রে কেমন আছে ব্রজবাসী। 
কেন ব্রজের কথা মনে প'লে, আম সদায় নয়ন জলে ভাস ॥ 


৩৫৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


কেমন আছে গোপগোঁপিনী, মা যশোদা আর রোহিনণ, 
সেই যমুনা প্রবাহিনী, হাসে কি তরঙ্গের হাঁস। 
কেউ কি কঃঞ্জবনে গাঁথে মালা --ও তার সঙ্গে দিয়ে অশ্রুরাশ ॥ 
খেলার সাথা দ্বাদশ রাখাল, যার সঙ্গে কাটল শৈশব কাল, 
তাল তমাল শাল রসাল বিশাল, সবই সমান ভালবাসি । 
তারা কেমন আছে জেনে আয় রে--আর আমার ধড়াচুড়া মোহন বাঁশী ॥ 
পরচিতান--ভাই রে কেমন আছে পিতা নন্দ, কেমন আছে উপানন্দ, 
বাৎসল্য প্রেমের সম্বন্ধ, গেছে কি ভুলে । 
পাড়ন--এমন আনন্দের ধন গোঁবন্দ যার, না দেখে প্রাণ বাঁচে কি তার, 
জীবন কি করল পাঁরহার, যমুনার কুলে ॥ 
ফ:কার-নিশাদন প্রাণে চায় ও সেই ব্রজের সুখ, 
প্রবল কালম্রোতে সখের পথে বিধাতা বিমুখ । 
ধনৈম্বর্ধ কতই হল, তব, ত প্রাণ না ভারল, 
সখ সম্পদে না জড়াল, প্রেমের পোড়া বুক ॥ 
এ-জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতা ন-_-তখন বাঁকা সখার বাক্য শুনে, দুঃখে উদ্ধব সখা কয়। 
পাড়ন--তোমা [িহনে হে বজেম্বর, ব্লজবাসীঁ নাবীনর, 
দুঃখে কাতর, আছে আতিশয় ॥ 
ফুকার দেখলেম গোঁপনীর দঃর্গাঁত যত, এক মুখে আর বলব কত, 
তুমি নাই তাদের 'িিকট, তাদের জীয়ন মরণ ঘোর সঙ্কট ; 
তোমায় ভেবে ছরমর পান্র, ভাবাবেশে মদে নে, 
তারা পূজা কবে 'দিবা বানর, চিত্তচোরেব চিন্রপট ॥ 
মিল--শয়নে স্বপনে ধ্যানে ভবনে বনে, তোমার কথা করে মনে 
নয়ন জলে বুক ভাসায় । 
মুখ--পথপানে চেয়ে আছে, প্রাণ রেখেছে তোমারই আশায় ॥ 
ডাইনা--জল ভাবতে আসে যত ব্রজনাগর+, 
দু'নয়নের জলে তাদের ভরে গাগরা ; 
সার সার গোপীক;লে, দাঁড়ায়ে নার কূলে, 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্জ বলে, ঝাঁপ দিতে চায় যমুনায় । 
খাদ-_কান্ত বিনে প্রাণ কি মানে, মুখের সান্তদনায় ॥ 
ফুকার-_ বললে, রাধার স্বরূপ:চক্ষে ভাসে, প্রাণ বধুয়ার আসার আশে, 
মাঁলন হয়েছে এবে, তোমার কাটিল প্রেমের স্বভাবে ; 
চন্দ্রোদয়ে কূমাদনী, সদায় থাছে আমোদিনা, 
তোমার রাই ক্‌ম;দ রয় মুদনী, শ্যাম শশধর অভাবে ॥ 


৩৫৫ 


পুর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফুকার_ বললে, এখনো ক ব্রজবালা, আগের মতো গাঁথে মালা, 
1বচ্ছেদে যারে জ্বালায়ঃ তারা কত না খেলা খেলায় ; 
স্মরণ করে প্রাণকান্তে, মালা গেথে কাঁদতে কাঁদতে, 
তারা তমাল দেখে কৃষ্ণ ভ্রান্তে, মালা পরায় তার গলায় ॥ 
প্রকার - আবার কোন গোপন মালা গেথে, ভাসিয়ে দেয় যমনাতে, 
কারয়ে কৃতাঞ্জাল, বলে শোন মালা তোরে বালি ; 
প্রাণ বধুয়া রয় যে দেশে, সেই দেশে যা ভেসে ভেসে, 
যেন গ্রহণ কবেন পীতবাসে, গোঁপিকার প্রেম অঞ্জাল ॥ 
অন্তরা বললে, কেমন আছে ব্রজবাসন, সখাসখনবৃল্দ । 
তারা বনে বনে কেদে ফিবে, এমাঁন তাদের কপাল মন্দ ॥ 
করে নয়ে ক্ষীর নবননঈ, কাঁদে মাতা নন্দবানন, আর [পিতা নন্দ 
তোমার প্রাণের আধা রাধারানী, কেদে কেদে হল অন্ধ ॥ 
ফুকার- বললে, ভোগ এঁশবর্য কতই হলো, তব এ বুক না জ.ড়াল, 
এশবর্ষের সখ ফ;বায় না, কিজ্ত প্রাণের অভাব পন্বায় না; 
ব্রজগোপাঁর প্রেম চাতুর্যে, ছিলে 1িনম্কাম প্রেম মাধূর্ষে 
তোমার দ্বারকার এই ভোগৈম্বষে, মাধুর্ষের বুক জড়ায় না ॥ 


সখী সংবাদ 
চিতান--হলো বৃন্দাবনাবহারী বিনে বৃন্দাবন আজ বৃন্দা শূন্য বন। 
পাড়ন বনের মনখন্ত্রী হইল মিন, শ্রীধাম শ্রীহীন, প্যারী অচেতন । 
ফুকার-_-সে সময় মুকুলে না ভূলে তুলে হাস, 
গন্ধরাজে নাই সবাস, ভ্রমরের নাই গনগনে উল্লাস । 
ফুটে না আর চাঁপা বেলন, ময়ূব ধায় না পচ্ছ মোল । 
জলধর কোলে ?বজলী, তেমান রাধকার নাঁশিকায় বয় শ্বাস ॥ 
িল--মধূর কৃষণ নামেব ধবাঁনি, রাই ধাঁনর কর্ণে দেওয়ামালর, 
স্বচেতনা রাই বলে শুন ও চল্রা । 
মুখ- বন্ধ বিনে এ বাপিনে, এ জীবনে এই শেষের যালা ॥ 


ডাইনা--সবর্ণ লাঁতকা সম জানতাম বন্ধ এত দন, 
পারচয় পাওয়া গেল, বজ হতে হয় কান । 
জানতেম না লো এত দিন, ভবে পুরুষ জাতি এতই কাঁঠন । 
বন্ধুর বিরহে মারব জ্বাঁলয়া, ঠদিস- না লো তোরা বাধা-_ 
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন, বন্ধুকে বানাব রাধা । 
বন্ধ হবে রাই কিশোরী ; আম বাজাব মোহন বাঁশরী ॥ 


৩৫৮৬ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গত 


বাঁশর গানে আনব বনে, করিয়া উতালা, 
পিরীত করে ছেড়ে যাব, বুঝবে কেমন জ্বালা ॥ 
নইলে বুঝবে কিসে কেন আম কাঁদ লো, 
মুখে হা কৃষ কই কৃষ্ণ বলে লো। 
পণ্যাচ-_কাঁল দিয়া পাতি কূলে, জল আনতে যমুনার কুলে, 
কেন যেতাম কদমতলে, বুঝবে সে পূর্ণমান্রা। 
খাদ--কালার মন যে এত কালা, কই বলি 'চন্রা ॥ 
ফুকার-িন্রা লো, মূখে হাঁস মনে তাঁর গরল, 
এখন বুঝোঁছি সকল, বিষ বৃক্ষে ফলে ক সফল। 
হেন শাখী শাখা তলে, বসে শুধ্‌ অঙ্গ জ্বলে, 
জলে গেলে আরও জ্বলে, মলয় হিল্লোল বাজে দাবানল । 
অন্তরা জানলে কি আর জীবন দিই তাঁরে। 
যারে 'দিয়াছ দেহমন, তাঁর ক আর পেলাম মন, আপন কিসে কই তাঁরে ॥ 
নির্দয় নিঠুর কপট কালা, সে বে ছিল আমার গলার মালা লো-_ 
কাল বলে সে গিয়াছে ছেড়ে। 
আমি তাহার লাগিয়া মারব জ্বাঁলিয়া, প্রাণ 'দিয়া কি পাই তাঁরে ॥ 
পরচিতান- বন্ধ্‌ রূপে কাল গ,ণে ভাল, এই ছিল সই এত দিন জ্ঞানে । 
পাড়ন--ছিল ধ্যানধরা যোগীর মত, জানতাম না তাঁর বিষ মাখা প্রাণে ॥ 
ফুকার- চিত্রা লো ছলেবলে হানল বিচ্ছেদ বাণ, 
আমায় বলে যায না কেন, অন্য জনে সাঁপিয়াছে প্রাণ । 
দাসী হইতে যাহতাম সনে, বসাইতাম তাঁর দক্ষিণে, 
নূতন যুগল দরশনে, নয়নযূগল পদে করতাম দান ॥ 
এ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান- তখন বিধুমুখীর বাক্য শুনে, অমীন 'চন্ত্রা সখ কয়। 
পাড়ন-রাই তোর বধ; আছে মধুপুর, না শুনে তার বাঁশীর সব, 
তোর এত দর ভ্রান্ত ভাল নয ॥ 
ফুকার- বললে, ফোটে না আর চাঁপা বেলী, ময়ূর যায় না পচ্চ্ছ তুলি, 
প্রীদামের শাপ হলে শেষ, আবার আসবে ব্রজে হষীকেশ ; 
ফুটে উঠবে কসম কলি, মধ? লোভে জুটবে অলি, 
আবার ময়ূর নাচবে পচ তুলি, প্রেমের বন্যায় ভাসবে দেশ ॥ 
ফ;কার-_ বললে, ম্‌খে হাঁসি মনে গরল, বিষবৃক্ষে হয় না সুফল, 
ঠেকে বাঁঝ শিখোঁছস্‌, আমরা 'দিয়োছিলেম পরামিশ ; 
আগে দেখ রাই করে পরখ, আয়ান আর এই ধেন; চারক, 
দুইয়ের কোনটা স্বর্গ কোনটা নরক, কোনটা সম্ধা কোনটা বিষ ॥ 


৩৫৬৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


গমল- জীবন যৌবন আর দেহমন 1দয়োছস যারে, 
-আগে না চানয়ে তারে, করলি কত অপমান । 
মুখ" -কাঁদালে কাঁদিতে হবে, পেতে হবে দানের প্রাতদান ॥ 
ডাইনা -পুরূষ জাতি পাষাণ আতি বলাল ক লো রাই, 
তোর প্রাণে কি বিধুমুখা কঠিনত্ব নাই ; 
বন্ধ গেল চন্দ্রার ঘরে, মান কাঁরয়ে'গনাশি ভোরে, 
পায় ধরে কাঁদাল তারে, তুই পাষাণ না সে পাষাণ । 
খাদ--পাষাণে ি তুলতে পারে মোহন বাঁশীর তান ॥ 
ফুকার- বললে, কালি 'দয়ে পাঁতর কলে, কেন যেতেম কদমতলে, 
কালার প্রেমে মজাঁল রাই, আমরা জোর করে ক '1নয়ে যাই ; 
আগুনের রুপ দেখলে পরে, পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে, 
শেষে মরতে হয় তার পাখা পহড়ে, তোর দশাও ঘটল তাই & 
ফুকার--বললে, আম মরে কৃষ্ণ হব, শ্যামেরে রাধা বানাব, 
শ্যামকে রাধা করাঁব তো, শেষে উল্টো ফাঁদে পড়াঁব তো, 
রাই হয়ে শ্যাম মান কাঁরলে, ধড়ার অণ্গল 1দয়ে গলে, 
মণ্চময়ন মানৎ বলে, পায় ধারতে পারাঁব তো ॥ 
ফুকার-_-বলাল, ব্যবহারে অঙ্গ জ্বলে, জলে গেলে 'দ্বিগ্‌ণ জ্বলে, 
শ্যাম পিরশীতির রীতি এ, তোরে বলব ক গো প্রেমময়শ ; 
যে প্রেমিকার হদকমলে, শ্যাম িরীতির আগুন জ্বলে, 
সাত সাগরের জল ঢালিলে, প্রেমের আগুন নিভে কই ॥ 


৩৬৮ 


বসন্ত 


[ বসন্ত রাগিণণ কবিওয়ালারা শ্্রীপণমী পূজার আগে গায়না। “বসন্ত” সকল 
দলে গাওয়াও হয় না। কারণ এই গানে স[রাবোপ আত কঠিন বলে অনেক গায়ক এই - 
গান ঠিক মতো আদায় কবতে পারে না। বসন্ত গান কৃষ্ণলীলারই অন্তভূক্ত ; সূতরাৎ 
বিপক্ষ কাঁবয়ালকে গানের জবাব দিতে হয়। এ শ্রেণীর গানগীলও দক্ষ কাঁবয়ালগণ 
জোড়ায় জোড়ায় রচনা করেন-_-অর্থাৎ প্রথম পক্ষ এক নৎ গানাট গাইলে প্রাতপক্ষ 
কাঁবয়াল তার জবাব গাওয়াবে । সে জবাবের সন্ত ধরে প্রথম পক্ষ দুই নং গান গাইলে, 
'দ্বিতীর পক্ষের কবিয়ালকে পুনরায় তার জবাব গাওযাতে হয় । ] 


প্রীরাধার বসন্ত--১ হরিচরণ আচার্য 


চতান-_বসম্তকালে বকূলে বসে কোকিল কূহবে। 
পাড়ন_ জাতী যুখা সে'উীত বেলী, ফ;টলো ক;সুমের কল, আল ঝগুকাবে ॥ 
ফূকার-দদিয়ে সখের কালে মূখে ম্‌খ, বসে সাব সার শাবী শ;ক সধা বরষে, 
সুখ সঙ্গীত রসে বয মলয় বাতাসে । 
এ মধূব মাধবেৰ কালে, হা মাধব হা মাধব বলে, 
কাঁদে মাধবী আজ মাধবীতলে, প্রাণের বান্ধব নাই দেশে ॥ 
[মিল- রাই ডেকে কয় ললিতাকে মবমের ব্যথা,_ 
আমার মনের দ্খেব কথা, শুনার যাঁদ আয় গো আয় ॥ 
মূখ প্রাণ সখী গো, সুখের দিন গিয়েছে আমার-_ 
এস দিন কি আর হয় গো পুনরায় ॥ 
ডাইনা--এ সুখ বসন্তকালে, বাসন্তী ফুল যত্বে তুলে, 
পরাইতেম ব্ধ্‌ব গলে, বিনা সতের হাব 
আমার বন্ধুয়া বাজাত বাশী, আমরা যত সেবাদাসা, 
মৃল্তে সাধতেম বসম্তবাহার ; 
ভ্রমর ডাকত গুনগুন স্বরে, কোকিল করত কম্হঃস্বর ; 
থাকত চিত্তস্‌খে নৃত্যগীতে, মত্ত বসন্তের আসর ; 
ণবনে গকশোর সেই প্রাণে*বর, সব অসার ম.ত শবের প্রায় 
খাদ--কত যাতনা সখ প্রাণে সহা যায় ॥ 
ফুকার-_এই না সুখ বসন্ত সুখের দিন, আমার সেই একাঁদন আর এই এক দিন, 
কৈ সে সুসময় ; বুঝলেম প্রাণান্ত সময়, হায় কেহ কারো নয়। 
আপন করতে পরস্য পর, আপন যারা তারা সব হল পর, 
বূঝলেম 'হয়ার মাৎস কেটে দিলে পর, কভু পর কি আপন হয় ॥ 


৩৫৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


মিল--পারিস যাঁদ তারে এনে সকালে দেখা,_ 
দেখে না কি চক্ষের দেখা, যার জন্যে যার প্রাণ যায় ॥ 
অন্তরা-রইতেম কত সুখে বন্ধুর সনে, সখ বসন্ত সখের ?দনে। 
আমার গত সুখের কত কথা, থেকে থেকে পড়ে মনে ॥ 
সখী গো সখী ! বারি নিয়ে স্বর্ণ কুন্তে, যোদন আসিতেম বিলম্বে, 
কদম্বেরই মূলে িৎবা যমুনা পালনে । 
বন্ধ ধ্যান মগ্ন যোগদর মত চেয়ে থাকত পথপানে ॥ 
পরচিতান - স্বার্থপর পুরুষের রীতি, স্ত্রীজাতর মজায় জাঁতিক্‌ল। 
পাড়ন--তারা ঠিক যেমন ভ্রমরের প্রায়, মধ; খেয়ে উড়ে যায়, 
. পড়ে থাকে ফুল ॥ 
ফুকার-_আমার বন্ধ্‌ থাকতে ব্লজধাম, আমার ছিল আদাঁরন' নাম, 
হয়ে প্রেমাধীন, আমার ঘাঁটল দ্যার্দন ; 
হায়, আম কোন দন মান করে ফরালে আঁখি, 
রাধাকূশ্ডে মরতে যেত নাক, 
আমার সেই বন্ধ: আজ এই হল নাকি, হায় হায় পুরুষ ক কিন ॥ 
1মল-_-বসন্ত কয় হরিচরণ কাজ কি আর রয়ে, 
এই বসন্তের কণা নয়ে সকাল সকাল হও বিদায় ॥ 


শ্রীরাধার বসন্ত--২ হরিচরণ আচার্য 
চিতান- আশায় রাখতে প্রাণ, আশা দান, তোরা করাল প্রাণ সই। 
পাড়ন--পেয়ে কুব্জার ভালবাসা, ভেঙ্গেছে আশার বাসা, 
তার আসার আশা আর কই ॥ 
ফুকার- সখা, ত্বরায় করে আয় গো আয়, আমার দুঃখে জীবন যায় গো যায়, 
মন দয়ে তাই শুন ; করতে গুণাগুণ, হায় বিধাতা বিণ । 
বন পোড়া যায় সবে দেখে, মন পোড়া যায় দেখবে বা কে, 
রাখে কূমোরের পুইন কর্দমে ঢেকে, জ্বলে ভিতরে আগুন ॥ 
মিল--হায় আমার কপালের লেখা আত 'বাঁচন্র, করে দে নারায়ণ ক্ষেন্র, 
রাই ত তোদের হয় বিদায় । 
মুখ--কালের চাঁরব, সম্পদকালে বহন মিন্র, বিপদে বান্ধবের পরিচয় ॥ 
ডাইনা- শধ; নয় তার রূপাঁট কাল, অন্তরে বাঁহরে কাল, 
কাল ভালবেসে হল দ; কমলে সঙ্কট ; 
এই ত বিষম দশা, দশম দশার সময় আঁত সাম্নকট । 
স্বীয় স্বীয় জ্ঞানৌনল্দ্রয় কর্মেন্দ্যয় ইত্যাদি, 
মনসহ দেহধর্ম প্রাপ্ত হোক সব সমাধি, 


৩৬০ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


,  হরিপ্রেমে মরি যাঁদ, পাই ফেন হরি পদাশ্রয়। 
খাদ--আগে ত জানি না শ্যামের কাঠন হৃদয় ॥ 
খুকার- কৃষ্প্রেমের পোড়া এই দেহ, তোরা আগুনে পোড়াসনে কেহ, 
থাঁকস নিকটে ; যখন পণ্চত্বঘটে, হায় কই করপুটে। 
শবদেহ সকলে নিয়ে যমুনায় দিস বিসাঁজয়ে, 
দেহ ভাসতে ভাসতে লাগে যেন, গিয়ে ও সেই মথ/বার ঘাটে ॥ 
মিল-_-এ দুঃখিনীর দুঃখের কথা থাকে যেন মনে, 
আর যেন কেহ কারো সনে, করে না গো প্রেম প্রণয় ॥ 
অন্তরা--আমায় ধরাধাঁর করে তুলে, হার হার বল সকলে । 
রাখিস অধাঙ্গি শ্যামক্‌শ্ডের জলে, অর্ধাঙ্গ তুলসঈতলে ॥ 
সখগো সখ, হয়ে এলো অবশ অঙ্গ, আর হল না কৃষসঙ্গ, 
তোরা যত অন্তরঙ্গ নে অন্তর্জলে। 
একবার হারধ্বান দে গো সবে, হরিদাসীর আঁন্তমকালে ॥ 
পরাঁচতান- জনমে যত না যাতনা তোদেরে 'দিয়োছি সখনী । 
পাড়ন _-যেন মরে জন্ম লই ব্রজে, জন্মে জন্মে আঁম যে, তোদেরই থাকি ॥ 
ফুকার- তোদের ফুবাল সব ভাবনা ম'লে রাধা নাম কেউ ত লবে না, 
জগতের মধ্যে যাইস না, রীতির অবাধ্যে, হায় ভাবের বিবৃদ্ধে। 
মথুরায় যাইস তার সান্নিধান, আদ্যশ্রাদ্ধের করে বিধান, 
কারস হার বলে আমার 'পিন্ডদান, আমার হার পাদপদ্মে ॥ 
উদ্ধব সংবাদ বসম্ত--১ হরিচরণ আচার্য 
চিতান-শ্রীদাম শাপে ব্রজ তেড়ে মধূপরে আছেন শ্রীকান্ত । 
পাড়ন-হৈল বিরহণর প্রাণ বিনাশের হেতু,এল খতু বসম্ত ॥ 
ফুকার__নৃতন শোভা জলেস্থলে কালের কি আশ্চর্য গণ, 
বক্ষের পত্র সব তরুণ । 
যত বাসন্তী ফুল বনে ফ্‌টল, সৌরভেতে অলি জ্‌টল, 
কৃষের বুকে জ্বলে উঠল, রাধা বিচ্ছেদেব আগদন ॥ 
মিল-_-বিরহেতে ব্যাকুল প্রাণ আত, কেদে কয় উদ্ধবের প্রাতি, দুঃখের বিবরণ । 
মুখ ওহে উদ্ধব সখা হে, সুখ বসন্তে সুখের চিহ,- 
আমার কেন হয় না উদ্দীপন ॥ 
ডাইনা -কোিল করে ক্‌হ? ধ্বান, যেন বজ্রপাতের ধ্বাঁন করি যে শ্রবণ, 
হায় হায় প্রলয়কালের অনল যেমন, অঙ্গে লাগে মলয় পবন । 
সরোবরে কমল ফ;টে, বিষান্ত বাণ চক্ষে ফুটে, 
জেগে জেগে মনে উঠে, মথন্রা বন্দাবন। 
খাদ--তুমি বিনে বন্ধ নাই রে, কে, বুঝে বেদন ॥ 
৩৬১ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফুকার_ সুখে মূখে মুখ দিয়ে শারী শ্‌কে কথা কয়, 
সংখ বসন্ত সময়। 
হায়! হায়! দুই প্রাণে একত্র মিশে, প্রেমিক থাকে প্রেম সম্তোষে, 
যার প্রিয় লোক নাইরে' দেশে, জীবনে কিসে ধৈর্য হয় ॥ 
িল--তুমি বিনে কে করে বিহিত, এদেশে আর এমন সহৎ 
নাই রে কোন জন ॥ 
অন্তরা-_সখা এ সুখ বসন্ত দিনে, আমার ব্রজের কথা পড়ে মনে । 
সখা হে, মদনক,ঞ্জে িলনক,ঞ্জে, ফূল 'বিছায়ে পহঞ্জে পহঞ্জে, 
চার্চত কাঁরয়ে চন্দনে ॥ 
গোকলের সব কূলবালা, বিনা সৃতে গেথে,মালা,_ 
মোদের যুগল সেবা কারিত যতনে ॥ 
পরচিতান_-মনোলোভা বনের শোভা, তাইতে আবার বসন্ত সময় । 
পাডন--আমি হারা হয়ে শ্রীবৃন্দাবন, হোর সকল শন্যময় ॥ 
ফন্কার -ফুটল জাতন ফুটল যূথী, সে'উীতি মালতী বকুল ; 
হইয়ে প্রেমেতে আকূল। 
হায়! হায়! জলে স্থলে ফুলের গন্ধে, ভ্রমর ভ্রমে মনানন্দে, 
আমার মন-ভ্রমরে কান্দে, বিনে রাধাপদ্ম ফুল ॥ 


বিঝুপ্রিয়ার বসন্ত হরিচরণ আচার্য 


চিতান-- এল শীতান্ত সখ বসন্ত, আত. স্‌খবন্ত, সুখের কাঁবগান। 
পাড়ন--আমার বাসনা আঁবরত, নবদ্বীপ লীলামৃত, কাত কারতে পান ॥ 
ফুকার-_ শুভ শ্রীপণ্মী হল গত, শক্লা ব্রয়োদশী সমাগত, 
শ্রীমন্ত বসন্তের যশ, ফলে ফুলে নূতন রস, হায় বরহী বিরস। 
মনে পড়ে শ্রীবৃন্দাবন, সোৌঁদন সন্ব্যাস নিল গোরা জীবনের জীবন, 
বিষ্ণুপ্রয়ার প্রথম যৌবন, হায় হায় বয়স মান্র চতুর্দশ ॥ 
মল-_গৌর 'বরহে বিস্কুপ্রয়া ভাসে চক্ষের জলে, 
কাণ্ণনমালাকে ডেকে বলে, আঁত মনের দ্‌খে। 
মূখ-সখীঁ কাণনমালা, দুঃসহ বিরহ জালা, 
অহরহ প্রবলা-এই অবলার বকে ॥ 
ডাইনা-এই যে দুরন্ত বসন্ত, বসন্তে প্রাণকান্ত হলেন সন্যাসা, 
সোনার নবদ্বীপ প্রদীপ শুন্য দেখ দিবানাশি। 
আর ক সই সৌঁদন পাব, মনের সাধ পরাইব, 
আর কি পোড়া বূক জুড়াইব, প্রভুর চাঁদমুখ দেখে । 
খাদ- বুকে দুঃখের আগুন, জ্বলছে আমার থেকে থেকে ॥ 


৩৬২ 


ফুকার_যখন স্নান করতে যাই গঙ্গা নগরে, তখন কেন যেন মনে পড়ে, 
যমুনায় স্নান করতে যাই ;আঁম আমাকে শুধাই ; 
হায় আম ক সেই রাই। 
ন'দের পথে করলে ভ্রমণ, ভাব ব্জে নাই রে আমার রাধারমণ, 
শ্যাম বিরহে রাধা যেমন, হায় হায় আমার দশা ঘটল তাই ॥ 
[িল-_গঙ্গা তখরের বটবূক্ষ দেখে, ভাবি এ বৎশীবট, 
থশদবদন নাই এ কি শঙকট, জীবন কিসে থাকে ॥ 
অন্তরা হায় হায় দুবস্ত বসন্তে, সই কান্ত নাই দেশে-_ 
আমি কি সুখে থাঁক নদীয়াপুুর | 
তাঁরে সবে বলে দয়াল আতি, কেন দাসীর প্রাতি নিঠুর ॥ 
কে জানে অবলার প্রাণ ি করে সাঁখ ! কে বা দুঃখ করে দূর। 
নব যৌবনের অঙ্কুনে ভাঙ্গলো, আমার প্রেমের অগ্কুর ॥ 
পরচিতান_ যত নদীয়ার নাগরণগণ, সবে দুখে মগন, ধৈর্য ধরে কিরপে । 
পাডন-_সুখের তরঙ্গ আর কি আছে, এক বিনে সব গিয়েছে, 
সখ নাই নবদ্বীপে ॥ 
ফুকার- সাঁখ ! কোকিল ভ্রমব মলয় পবন, আমায় অহরহ জ্বালায় জীবন, 
এ বসন্তের প্রথম মাস, গেল সকল সখের বিলাস, হায় ! এ কি সর্বনাশ । 
সুখ বসন্তের এই দুইমাসে, সতীর বিদেশের পাঁত দেশে আসে, 
অভাগিনশর কর্মদোষে, পাতি জন্মের মত ত্যজল গহবাস ॥ 


"দন বসন্ত জয়চন্দ্র মজুমদার 


চিতান- শীত অন্তে বসন্ত খতু বাসন্তী খেলায় । 
পাড়ন- পেয়ে রাজার আদেশ পণশর, করে নিয়ে পণ শর, 
শাসিতে শর ব্রজধামে যায় ॥ 
ফ্‌কার _কূঞ্জমাঝে কুঞ্জেশবরী সহচরী সহ সখশয্যায়, 
মধূর বসন্তে অশান্ত প্রাণে কাঁদতেছে সদায় । 
এমন সময় দুষ্ট মদন, স্বকরে করে শর চালন, 
প্যাবী বলে মধুসূদন, এই বিপদে রাহলে কোথায় ॥ 
মিল- সম্মখেতে মদনেরে করে দরশন-- 
কিশোরী কয় ওরে মদন, হলি ক পাষাণ । 
মুখ--ওরে যা ফিরে যা মদন, দ্‌ঃখনীর মনের আবেদন, 
বল গিয়ে তোর রাজার বিদ্যমান ॥ 
ডাইবা-ুরহ বিরহ জ্বালা একে ত অবলার প্রাণ, 
জবালার উপর দিতে জ্বালা, হানিস কিরে পণ বাণ; 


৩৬৩ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


কৃষ্ণ শোকানলে জ্বলে পুড়ে দেহ হল ছাই, 

অশান্ত এই ব্রজধামে দেখ কারো শান্ত নাই; 

মদন রে তোর রাজার দোহাই, আমার কথা মান। 

খাদ- প্রজার পাঁড়ন নয় রাজার বধান ॥ 
ফুকার--বৎসরের এই দুই মাস মান্র, আধিপত্য থাকে তোর রাজার, 

তাতে কড়া হূক্‌ম, করতে জুম, হলি আগ[সার । 
এই দুটি মাস হলে গত, হাবি বে তুই পদ্চ্যুত, 

তাই দেখাস ক্ষমতা এত, ব্যাধের মত কারস অত্যাচার ॥ 

[মিল-চিরাঁদনই জান তোবা হূকমের চাকর, 
খাঁড়া ধাঁরস মবার উপব, নাই আর পারন্রাণ ॥ 
অন্তরা-নচ্কর রাজ্য এই ব্রজধাম জানাই সম্প্রাত ৷ 

মোদের জীবন যৌবন সর্বস্ব ধন হইল ডাকাতি । 

মদন রে- বল গিয়ে তোদের রাজারে, ডাকাতিব মাল মধুপ;রে, 
যঁদ গিয়ে আনতে পারে, মোদেব ক ক্ষাত। 

মদন সে দেশেতে যাওয়া দুত্কর, তস্কব, ভূপাঁত ॥ 

পরাঁচতান_ দেখ রে চেয়ে ব্জের দশা আত ভয়ঙ্কর । 
পাড়ন--ছিল রাজার সুখে রাজ্যের সুখ, প্রজার ছিল না দুখ, 
বাঁধ বিমুখ রাজা দেশান্তব ॥ 
ফ্‌কার-মে দিন হতে ব্রজ ছেড়ে, গিয়েছে রে শ্যাম কমলাঁখি ; 

নাই সে ফলের মধ, নাই সে ভ্রমর, নাই সে শৃকপাঁখি। 
যমূনাতে জল আনা নাই, কদমতলাতে মাওয়া নাই, 
জাঁটলা ক্যাটলার আব, নাই ডাকাডাঁক ॥ 


বসন্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য 


ণচিতান-_ নৃতন স্বভাবের শোভা, মার কিবা শাশর অন্তে। 
পাড়ন_-কিবা রসালে মুকুলের ভার, দূশ্য আঁত চমৎকার, নূতন বসন্তে ॥ 
ফুকার-_প্রকৃতির বন বাগানে, ফ.টল কদসমম স্থানে স্থানে, জটল আকুল, 
তুললো রোল, ক অতুল, পেয়ে ফুটন্ত ফুল ; 
বাসন্তী ফুল নানা জাতি, শোভার সম্পদ সে সব আঁত, 
মাল্পকা রঙ্গন মালতন, জাতী যূথী গন্ধরাজ বকুল ॥ 
মিল--গৌরবে ফুলের সৌরভ করিয়ে হরণ, 
বাঁহছে মলয় পবন, সূধার গাঁত মুর । 
মুখ--বিরাহনী নারী নে, কে জানে বসন্ত দিনে, ষে করে অন্তর ॥ 
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ডাইনা ধরিয়া ললিতার গলে, কর্মালনী কেদে বলে, শুনলো প্রাণ সই, 
দুরন্ত বসন্ত জালা, আর বা কত সই; 
কোকিল পাঁখ কহ, তানে, হলাহল ঢেলে দেয় কানে, 
মদনের পণ্9 বাণে, প্রাণে হানে নিরন্তর । 
1বরাহনী নারী বিনে, কে জানে বসন্ত দিনে, যে করে অন্তর। 
খাদ-_-এ সখ বসন্তে আমার কান্ত দেশান্তর ॥ 
ফুকার-বলোছলে ঘাওয়ার কালে, আসিব ফিবে সকালে, বরজে পূনরায়, 
সেই আশায় দিন যায়, এল না শ্যামরায় ; 
আশার দন ত হল গত, আসার আশে থাকব কত, 
কত চাব আশা পথ, িপাসিতা চাতকিন৭র প্রায় ॥ 
মিল-_ কত জন্মে কত কর্মে করোছি কি পাপ, 
না জানি ভুগব সন্তাপ, কত জন্ম জন্মান্তর ॥ 
বুমুব_ও সই, কৃষ্ণ শন্যে বন্দাবনে, আমি কেন প্রাণে বেচে আছি । 
মরে যাই ক্ষত নাই, আম মারলে পরাণে বাঁচি। 
সরল জানয়ে তারে স'পোঁছিলাম সমাদরে, জীবন যৌবন যাঁচি। 
কূলমান করলেম দান, তার দোষগদণ নাহি বাছি ॥ 
পরাঁচিতান--দিন রজনী বিচ্ছেদ বিষে, হা হূতাশে কিবা প্রয়োজন । 
পাড়ন_ আমার কাজ কি এ ছার জীবনে, শ্যামকুণ্ডেব জীবনে দিব বিসর্জন ॥ 
ফুকার- কোন দন আসলে ফিরে, দাসীর কথা মনে করে, রসরাজ কানাই, 
বলে যাই তোমার ঠাঁই, বলো-_রাই বেচে নাই ; 
বসন্ত বিচ্ছেদ অন, শ্যাম বন্ধ শ্যাম বন্ব; বলে, 
ড্বিয়ে শ্যামকুশ্ডের জলে, মৈল তোমার দীনদ;াঁখনী রাই ॥ 
এঁ_জবাঁব মহেশচজ্জর কবিভূষণ 
চিতান- হয়ে বিষাঁদতা, কয় লাঁলতা, রাধাকমলে ৷ 
পাড়ন--ও সই শীতাস্তে বসন্তের প্রায়, দুঃখ অন্তে সখ পায়, 
শুনতে পাই বলে ॥ 
ফুকার আমাদের আদরের ধন হবে নিতে, বৃন্দাবনে এসোঁছিল চোর, 
সে অরুরে, হয়ে কি ব্লবে, করলো সব ভগ্রছুব , 
মগ্ন ছিলাম কৃষ্সখে, শোক শেল হানিয়া বূকে, 
সহসা গোক্‌লে ঢ্‌কে, প্রাণবন্ধ;কে নিল মধ,পন্র ॥ 
1মল-_ক্ষান্ত হও কমলম.খণ, দৌখ 1কবা হয়, 
হতে পারে কহ; মলয় “উহ? নামের ওষধ। 
মুখ-_মনে মনে ভাব কান্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ ॥ 
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ডাইনা- আজ দেখ সব লক্ষণ, তৃণদল করে ভক্ষণ, ক্‌রঙ্গদলে, 
এ রঙ্গ কি দেখছ বন্ধ; মথুরায় গেলে ; 
শ্যামা শিখী:শারী শক, করতেছে ক্লীড়া কৌতুক, 
আশবাসে বাঁধলো বূক, 'আসবে বলে প্রেমাস্পদ । 
খাদ-_মরতে হয় মারব সবে, ঘঁচিবে আপদ ॥ 
ফুকার-_-চাই না কিছ; ভালবাসার, প্রেম যেন:রাই*এমাঁন দশার, সসার মান্র এ, 
বন্ধ; কই বন্ধ; কই, হা হতাশ সততই ; 
থাকলেও বন্ধ; খমব গোচরে, নাই বলে মন সন্দেহ করে, 
অহেতুকন প্রেমে পড়ে ঘটে পরে, এই জ্বালাতনই ॥ 
ঝদমণর_ও সই মাধবে মাধব আসিবে, দিবে মাধবীর বনে দেখা । 
এ হৃদয় তাই ত কয় হবে, না এলে পরাণে ঠেকা ॥। 
মদন জ্বালাতে মার, আমরাও রাই প্রাণে মার, 
তুমি না মারছ একা ৷ 
সদা মন উচাটন, এ যে আঁছল করমে লেখা ॥ 
পরচিতান-_রমণণীর শিরোমাণ, কমাঁলনী শুনলো তোরে কই । 
পাড়ন--যখন ফুল ফুটনের হয় লো সময়, ফ;ুলে ধরা ফুলময়, 
কোন দিন না হয় সই ॥ 
ফকার_ ফুটে বকুল ফুটে বেলী, মল্লিকা টগর চামেলী, ফ;টে সে রঙ্গন, 
অতুলন সে কাণ্ন, ফুটে চাঁপা চন্দন ; 
পদ্ম কূমুদ কৃষচংড়া, রাধাপদ্ম মনোহরা, 
করবাঁ কনক ধূত্‌রা, রসে ভরা পুশ্প অগণন ॥ 
ফ;কার--চিন্তা মোহ জাগরণ, কর ইহার যা করণ, মরণ ভাল নয়; 
মরলে ভয় আতশয়, বন্ধ কার কাছে রয় ; 
মৈলে পরে কেবা তারে, রত্ব জ্ঞানে যত্র করে, 
ক্ষীর সর দিয়ে করে, কে বন্ধূরে কোলে তুলে লয় ॥ 
মিল-_বসন্ত খুলেছে তার শোভার ভাণ্ডার, 
এ সময়ে বন্ধ; কি আর, ব্লজে না বাড়াবে পদ। 
মনে মনে ভাব কাস্তে, তা হলে আর এ বসন্তে, ঘটবে না বিপদ ॥ 


বসন্ত চক্দ্রকান্ত আচার্য 
চিতান__দেখে শাতান্ত সুখ বসন্ত খতু এল ভবে। 
পাড়ন- ভ্রমর ভ্রমে ফুলে, কোকিলায় ডাকে বকলে, কূহ্‌কূহ; রবে ॥ 
ফুকার-_ছনটিল মলয় সমীরণ, সঙ্গে নিয়ে অন্তরঙ্গগণ, এল খতুরাজ ; 
নিয়ে নব নব সাজ; হায় করতেছে বিরাজ । 
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সখ বসন্ত সখের দিনে, পূর্বের সে সখ পড়ে মনে, 
রাধে ঢলে পড়ল ধরাসনে, বিহনে সে রসরাজ ॥ 
মিল- চেতন পেয়ে ধবে তখন সাঁনধগণে-_ 
বিনোদনী কেদে বলে, যেন উন্মাঁদনণ প্রায় । 
মুখ-প্রাণ সখী গো সখ+, কি সুখে প্রাণ দেহে রল, 
বল দেখি আমায় । 
ডাইনা-_-নিঠদুর হযে অক্রুব মান, এল মধুর বৃন্দাবন ; 
দুঃখের ছার বুকে মারি, নিল অবলার জীবন । 
সে বিনে সৌবনে, সখী তোরা কি তাই জানিস নে, 
এত দিন হয়েছে গত, তব তাবে আনিস নে। 
সখনী আমায় আব কাঁদাসনে, এনে দে গো শ্যামরায় । 
খাদ-কত আর যাতনা সখণ প্রাণে সহা যায় ॥ 
২য় ফ:কার-_আমাব দ£ঃখে বক্ষ ফেটে যায়, তুই গিয়ে সে মথ;রায়, ত্বরায় তারে আন ; 
সখী আমার কথা মান, কর গো স্মাবধান। 
সম্ধ্; বিনে মকরিণন, ইন্দ; বিনে চকোরিণণ, 
বার বিন্দ; বিনে সে চাতকিন+, বল কিসে রাখে প্রাণ ॥ 
অন্তবা- শ্যাম বিনে এই ব্ন্দাবনে কি সুখে বই পবাঁধনী । 
বুকে দু৪খেব আগুন, জলে দ্বিগুন, হলমে কি দোষে অপবাঁধনী ॥ 
সখী গো সখী-_বন্ধ্রে পেল ক্‌বুজায়, কি জান তারে কি বঝায়' 
একবার গিয়ে জেনে আয সজনী । 
বন্ধুর সেবা সুখেব যোগ্য কিনা, মধুপনরেব কৃব্জাধানি ॥ 
পরাচতান--বিনে শ্যামবরণ, সম্বরণ যায় না নয়ন বাঁর। 
পাড়ন__এই ছল কপালে, কাঁদতে হল কৃষ্ণ বলে, হায় আম ক কার ॥ 
৩য ফুকার- এই না সখ বসন্ত সুখের কাল, সখ আমার ক দঃখের কপাল, 
দেখি দিন যায়, আমি কি কার উপায়, হাস সখাঁ বল আমায় । 
কোকিল ডাকে কহ কহ, আমি কারি উহু উহ, 
হানে আমার বক্ষে মুহনমহম় যেন শান্তশেলের প্রায় ॥ 
বসন্ত--রতি-মদন রহন্য ভগবতী ভৌমিক 
চিতান-_মধদুর বসন্তে শান্ত রসে 'দিক দিগন্ত অনন্ত সন্তোষে ভরা 1 
পাডন--বহে মলয়ানিল মশ্ডিত চন্দন স:গন্ধিত, কসম সুষম নান্দিত, 
কি স্‌ন্দর বসুন্ধরা ॥ 
ফুকার- ব্রজের মধুর প্রেম নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আনন্দ বিনিন্দ শ্রীবাস, 
কামগন্ধহীন পুলক চৈতন্য, কর্দ'প বিকাশ, 


৩৬৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


নয়ন গোলক সাদায় কালো, রাধা মাঁণ কৃষ্ণ আলো, 
মরম রামক বান্ধাবক ভালঃ এ আমার পক্ষে সুখেন্দ; বিকাশ ॥ 
মিল- মিলন কঃঞ্জের দ্বারে মদন পেল বহ; লাজ, 
রাত বলে কে বাঁধলো আজ হস্তে গলে কোমরে । 
মুখ ধন, বিল্ধন তনদ, কে ভাঙলো আজ ফলের ধন,, 
পরাজয় হলে কার সমরে ॥ 
ডাইনা-_-কি আশায় মাঁশল তারা, আকাশে অমৃতপারা, 
নিশা যেন দিশাহারা, হাসে উষা গোধূলি, 
ণক উল্লাসে দশাঁদাশ, নাচে যেন মাশাঁমাশ রাঁব শশী বদি, 
আঁখ লাজে ঢ্‌লনলম, শুক শারীর নাচ পুল,পনল;, 
কোকিল দিচ্ছে উল,উলদ, বিদ্রুপ করে ভ্রমরে । 
খাদ-তোমায় সম্মান করে নর আর 'কন্নর অমরে ॥ 
ফুকার- দত্তে কম্পে চম্পক লাতিকায়, সামান্য শামায়, কয় সামাল স্বামী, 
তুঙ্গাবদ্যার ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে মরার প্রায় আম, 
[শাখার বিষ বিগাঁলতা, লালতার চোখ লাল সালতা, 
ইন্দলেখা ইন্ধন জলিতা, বৃন্দার নিন্দা চিন্রার ইতরামি | 
অন্তরা-_-ওগো সুসময় কসমাঞ্জলি, নিকুঞ্জে রঞ্জে। মঞ্জরা, 
আছ পঞ্জর ভাঙ্গা খঞ্জের মতন, মনো দ্‌খে আছ কূঞ্জরী। 
বধ হে, যার কুঞ্জেতে ছিলে দ্বার, সে রঞ্জক ক গাঁরধারা, 
এরা কে মালার আধার, বাজায় খঞ্জার। 
আবার শিরের উপর খঞ্জন নাচে, গর্তে ঠেকেছে কুঞ্জরী ॥ 
পরচিতান-__ আমার স্‌খেতে ভাঙ্গল মুখ, হাসে হিৎসুক, 
বাঁধ মুখ যে দুখ প্রাণে । 
পাড়ন-হায় হায় প্রাণকান্তের মন নিদাপ, চোঁদকে ঘ্যার্ণপাক, 
কি বাঁহুতাপ, সখ বসন্তের সম্বিধানে ॥ 
ফুকার-_এক ধনী অতসাঁ বরণ চরণ তরণণী ধরণা ভাসায়, 
আকাশের রোহিণ ভরণী নখরে হাসায়, 
[সন্দ;র চন্দন ললাট ঢালা, করে ধন, সাপের বালা, 
আঁস বাঁশী বৈষ্বী মালা, রাধাকৃফণ কোলে নিল কোন কথায় ॥ 


বসম্ত-_মদন অধিষ্ঠান তারক পণ্ডিত 


চিতান-_-খধতু বসম্তের আগমনে বূন্দাবনে মদনের আধম্ঠান। 
পাড়ন--বিরহিনীর প্রাণে, পণবাণের পণ বাণেঃ করতেছে অব্যর্থ সম্ধান ॥ 


৩৬৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফুকার- পণ্চবাণের পণ বাণে আঘাত পেয়ে পণ প্রাণে, 
ধরাসনে ঢলে প'ল রাই, সাঙ্গনী সবাই ; হায় হায় - 
কেহ বলে এক হল, কেহ বলে ম'ল ম'ল, 
কেহ বলে হরি বল, হারাপ্রয়া বঝি বেচে নাই ॥ 
1মল-_-তখন মনের খেদে মদনের প্রাতি, কেদে বলে বুন্দাদূত, 
আতশয় কাতর বাক্যে। 
মখ--করতে বিরাহনণর প্রাণ অন্ত, মদন তোরে কে দিল শিক্ষে ॥ 
ডাইনা-_-পন্র;ষ পাষাণ নারার প্রাত, সদায় করে আবচর, 
পক্ষপাতাঁ পূরূষ জাতি, তার কাছে নাই স্মাবচার ; 
বাধ পাষাণ বিধান পাষাণ, পাষাণ সব পুরুষের প্রাণ, 
আগে ভালবেসে শেষে, বধে অবলার পরাণ ; 
পাষাণ হতে আঁধক পাষাণ, অবলা সরলার পক্ষে । 
খাদ--কত শুনলেম কত দেখলেম স্বচক্ষে ॥ 
ফকার- ইন্দ্র পাষাণ কামের বশে, গৌতম সেজে ?নাশর শেষে, 
সতশর কাছে মাগে রাঁতিদান, সতীর সরল প্রাণ ; 
পতি জ্ঞানে সতী পেয়ে, মন তুষেছে রতি 'দিয়ে, 
গোঁতিম পাষাণ, পাষাণ হয়ে, অহল্যারে করেছে পাষাণ ॥ 
অন্তরা--পুরুষের কি পাষাণ "হয়া, দয়ামায়া নাই রে প্রাণে । 
পূরূষ আগে ভালবেসে শেষে, বধে অবলায় পরাণে ॥ 
মদন রে আজ যাবে কাল আসবে ক'য়ে, দুঃখের পাষাণ বকে দিয়ে, 
শ্যাম রইল মথ;র।স গিয়ে, পড়ে না মনে । 
মদন তা হতে তুই আঁধক পাষাণ, রাই মরে তোর পণ্বাণে ॥ 
পরচচিতান--এল বসন্তের শর শাসনে, ব্জ্দাবনে এই বসম্তকালে। 
পাড়ন-গোপীর কষ্ট যত, এক মূখে আর বলব কত, 
শুনলে পাষাণ যেত গলে ॥ 
ফুকার--সীমানা করে সাব্যস্ত, প্রেম পাতায় লিখে সমস্ত, 
শ্যামের বন্দোবস্ত এ তাল.ক, মনে ভাবি দুখ ; হায় হায়__ 
1মছে কবে জবরদীঁস্ত, অবলারে দিতে শাস্তি, 
পাষাণে কর্দম নাঁস্ত, কি পাষাণে বাঁধলে পাষাণ বক ॥ 


মাথুর - বসন্ত তারিণীচরণ নষ্ট 


[চিতান-_খাতু বসন্ত কালক্রমে, ব্রজধামে এসে হল উদ্ভব। 
পাড়ন-_-বাসভ্তী উৎসবে, সখী গোকলবাসাঁ সবে, 
'_ গোপাঁসবে যেন শবাকার সব ॥ 


ৃ ৩৬৯ 
কাঁব-সঙ্গীত--২২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
ফুকার--বাসন্তী সৃখ পড়ে মনে, কমলিনার কোমল প্রাণে, হানে পণ্ড বাণ ; 
বাণ কি বলবান-কেশব বিনে কে করে 'নিবণি। 
বাণাঘাতে ধরাতলে, ভানুসৃতা পড়ল ঢলে, 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, কণ্ঠাগত প্রাণ ॥ 
মিল- শ্রীমতণর দু্গাঁত হেরে চতুরা দূতী,_- 
ধেয়ে গিয়ে দ্রতগাতি, বলে মথদরয়। 
মুখ-_ওহে শ্যাম কমলাঁখ, তব অমঙ্গল দোখ, 
হ্বাদ নিয়ে এসোছ ত্বরায় ॥ 
ডাইনা-_ শুন বন্ধ মনোযোগে, মলয় বায়ুর প্রলয় বেগে, 
শ্ীমতীর শ্রীঅঙ্গে লেগে, ঘটল নরুপায় ; 
হল হেমাঙ্গনীর হিমগান্র, নয়নে পলক নাই মান্র, 
চেয়ে থাকে চন্ত্রপ/ত্তীলকার প্রায় । 
থেকে থেকে মদ; মদ বন্ধ বন্ধ কয় ধান, 
ইচ্ছা হয় ত যেতে পার, দেখতে হলে রাই ধাঁন ; 
প্রেম বিচ্ছেদে বিনোদিনী , জন্মের মত যায়। 
খাদ--মরণ কালে দেখা না দিলে, আর কি দেখা হবে শ্যামরায় ॥ 
ফুকার--ফিরে দেখা পাই কি না পাই, রাই আমাদের পণত্বপ্রায়, 
মনে যাঁদ পায় গিয়ে কালকায়, দেখা দিয়ে এস রাধিকায় । 
আসা মান্ন চক্ষে দেখতে, কেউ তোমায় বলবে না থাকতে, 
সুখ বসন্তে সখ দিয়ে রাখতে, এমন কে আছে তথায় ॥ 
মিল--আমার সনে গেলে আমি নিকটে রব, 
ঠেকা হলে ক'রে দিব, সকালে বিদায় । 
অন্তরা- তুমি এমন সময় না গেলে, প্রাণকেলে যাই বলে, ম'লে শ্রীরাধিকা প্রাণে । 
বরৎ দিন যাবে শ্যাম কথা রবে, অভাগিনীর প্রাণে ॥ 
বন্ধ; হে-এবার নাই আর অব্যাহতি, কিশোরীর শরীরের গাঁত, 
যে দুর্গত হেরোছ নয়নে । 
দেখা আর হবে না কমলাঁখি, বিধূমুখীর সনে ॥ 
পরাঁচতান--রাধার দুর্দশা হেরে চোখে, অন্যলোকে শুন বলতেছে কি। 
পাড়ন-_-মনে হয় সন্দেহ, কমলিনীর 'প্রয় কেহ, 
বিদেশেতে এখন আছে নাকি ॥ 
ফুকার- প্রিয়জন থাকলে বিদেশে, এ প্রাণ'যায় না তার আসার আশে, 
বাঁচে না মূলে সকলে বলে, ত্বরা করে এলেম তাই বলে । 
পড়ে আমরা ঘোর বিপদে, জানাইতে এসে পদে, 
কম্ট পেয়ে মরবে রাধে, বন্ধ্‌ তুমি না গেলে ॥ 


৩৭০9 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
/ বসস্ত ' হরিচরণ সরকার 
চিতান--অন্ত হয়েছে হেমন্ত শাঁশর, জগৎবাসীর হরাঁষত মন। 
পাড়ন--বরজে ছন্নমাতি দেখে শ্রীমতীর, দূতীর মথ্‌রায় গমন ॥ 
ফুকার-নিরানন্দে কেন্দে কেন্দে, যমুনা পার হয়ে বৃন্দে মথমুরায় উদয়, 
গিয়ে শ্যামের প্রাত কয়, মোদের বজের সংবাদ শূন রসময় । 
খতুরাজা বলবস্ত, বৃক্ষসকল ফলবস্ত, 
বৃন্দাবনে চল শ্রীকান্ত, সুখ বসন্ত সময় ॥ 
[মিল--অনাচারী আঁবচারা বড়ই দূর্জন, 'দিবানীশ তর্জ'ন গর্জন, 
করে বসন্ত রাজন । 
মুখ-_-স্খ বসন্ত সখের দিনে, কৃষ্ঃ বিনে বন্দাবনে, 
কিসে বাঁচে গোঁপিকার জীবন ॥ 
ডাইনা-_ কোকিল ভূঙ্গ শকশারাঁ, সারি সারি কবে গান, 
শেলের মতো হানে প্রাণে, পণ্টবাণের পণ বাণ ; 
যে দকে চাই কৃষ্ণ ভিন্ন, শূন্য হেরি বূন্দাবন, 
বিচ্ছেদানল হল প্রবল, কে কাঁরবে নিবারণ ; 
শ্রীপদ দিয়ে বিপদবারণ, কর হে 'িবপদ বারণ । 
খাদ-গোপার ভাগ্যে এই কি ছিল, সার হল মরণ ॥ 
ফ;কার--মলয় পবন 'হিল্লোলে, বিচ্ছেদ আগুন দ্বিগুণ জলে, পুড়ে করে ছাই, 
যাঁদ যমুনাতে যাই, ভাব প্রাণ ত্যাজয়ে এ জবালা জূড়াই । 
শ্রীকৃষে আর্ত দেহ, গ্রহণ করতে চায় না কেহ, 
অসহ্য দার্‌ণ বিসহ, বল কেমনে ঘুচাই ॥ 
অন্তরা-তোমায় নিতে আমায় বলেছে প্রাণণীকশোরী-_ 
শ্রীহার বাঁল চরণে ধাঁরয়া । 
দেখা আর হবে না রাধার সনে-_ 
যায় যাঁদ মায়া ॥ গো শ্রীহার-- 
বন্ধ; হে, যে জন যারে ভালবাসে, সে যদ না থাকে বাসে, 
প্রাণে ধৈর্য মানে কিসে, গেলে ছাঁড়য়া । 
দিল কোন পাষাণে, পাষাণ হৃদয়, পাষাণে গাঁড়য়া॥ গো শ্রীহার- 
পরাঁচতান__হল দ;রস্ত এ কাল বসন্ত বিরাহনী রমণীর পক্ষে । 
পাড়ন আছে যে কষ্টে শ্যাম বৃন্দাবনবাসী, গেলে দেখাব স্বচক্ষে ॥ 
ফদকার-__বসস্তে অশান্ত 'চতে, ব্রজবাসীর শান্ত দিতে, চল হে কানাই, 
আমরা আর কার কাছে দাঁড়াই ; যাঁদ একা আম ব্রজে ফিরে যাই। 
যখন রাই বলবে আমাকে, কোথায় তারে এল রেখে, 
কেমন করে বলব রাধাকে”রাই তোর বন্ধ; আসে নাই ॥ 


৩৭৯ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 
বসম্ত রাজেক্জনাথ সরকার 


চিতান-_মধূর বসন্তে রাই ডুবলো শ্যাম প্রেম সাগরে । 
পাড়ন--কৃষ্ণ নাম কণ্ঠহার, পণ্টরসে আহার বিহার, 
নানা ভাব অলঙ্কার, ফুটলো 'কিশোরার$শরীরে ॥ 
ফুকার-_রাধে সর্বত্র হোরছে খেলা, নীলবরণ 'বিদ্যন্মালা, 
খোঁলছে ত্‌ফান, ছটলো প্রেমসাগরে বান । হায়-_- 
আকাশে »মশীরে নীরে, আঁভনব ছবি হেরে, 
'দ্বপ্রহরের রাঁবকরে, সধাকরের করে করে স্নান ॥ 
মল--প্রেমানন্দ ধরে না আর.রাধার আধারে, 
ডুব দিয়ে শ্যাম প্রেমসাগরে, সথখখগণের কাছে কয়। 
মুখকি আনন্দ কি আনন্দ, কি অপ্রত্ল ফুলের গন্ধ, 
ভূুলোক হেরি শুধ; আলোকময় ॥ 


ডাইনা- পরশ পরশে শ্যান লৌহ হয় সোনা, 
পুরুষের পরশে এমনি হয় কি ললনা, 
পরশ পেষে চিন্তামণির, কমে না প্রেমনয়নের নীর, 
কোন গ্‌ণে সই এ রমণণর, সবই হল প্রেমময় । 
খাদ--এই আলোকের ঝলকে সই পলক হল লয় ॥ 


ফুকার-_কাঁদ অহরহ নাই 1বরহ, সদা যেন বন্ধুর সহ, 
বন্দী আমার মন, কার প্রেম রাজ্যে ভ্রমণ । হায় 
আকাশ পানে থাকলে ছেয়ে, প্রেমে যায় সে শন্য ছেয়ে, 
বন্ধ; আমার বাতাস হযে, কত রঙ্গে করে আলিঙ্গন ॥ 

মিল-_ধরাতলে জলেস্ছলে যত লহরী, সবার মধ্যে শোভা হোরি, 
সবই আমার বন্ধুর জয় ॥ 

অন্তরা-_দেখলো সই দামিনী, জাগে দিবা যামিনী, শ্যামর্প বসনখানি পারয়ে। 
বিজলী বিজন বনে, বন্ধুয়ার আলিঙ্গনে&উঠিছে সহরষে শিহরিয়ে ॥ 
কত শত লাঁতকে, হেরে ব্রজপাঁতকে, প্রণাঁমছে মাথা নত কারয়ে । 
কাননে ক্‌সমগযাীল, পরশে তার অঙ্গযীল, হাসিতে হাঁসতে পড়ে ঝরিয়ে ॥ 
নাচিয়া ষুমনার জল, গায় শ্রীকৃফমঙ্গল, কল্‌কল্‌ স_স্যরে লহরিয়ে । 
সে বিনে আর কেবা কার, নব রসে সবাকার, প্রাণহরি প্রাণ নিল হরিয়ে ॥ 

পরচিতান--আমায় এনেছে প্রেমনগরে, নব প্রেম নাগরে। 


পাড়ন-যেন কত রসে আলিঙ্গন 'দিয়োছল সে, 
তাইতে দোখ বসে, কত লহর প্রেমসাগরে ॥ 


৩৭২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গশত 


ফুকার সখা তার্‌ণ্য কার্‌ণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত জাঁড়ত, 
শ্যাম তাঁড়তাঙ্গে; আমায় আকর্ষে রঙ্গে । হায়- 
তরণ যেমন বারির টানে, না জেনে ধায় সিম্ধপানে, 
আম তেমান আকুল প্রাণে, কোথা যাই তরঙ্গে তরঙ্গে ॥ 
মিল__যার পরশে এক নিমেষে সকলই নৃতেন, 
সে যে আমার কেমন রতন, প্রেমগ্ণে ॥ 


এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
1চিতান-_রাই রাঙ্গনীর বাক্য শুনে সাঙ্গনীগণ কয় । 
পাড়ন- তোরে বলব কি গো রাধিকে, তুই কৃষ্ণপ্রাণাধকে, 
গুণাধকে শোন গো পরিচয় 
ফুকার- হেমন্ত 'শাশর অস্তে, সখ বসন্ত হল প্রাতকুল, 
বনে অশোক বাসক কৃষ্ণকেলি, ফুটল বক বকুল । 
মত্ত হয়ে ফূলর গন্ধে, ভ্রমর ভ্রমে মনানন্দে, 
গোবিন্দ প্রেমের সম্বন্ধে, আনন্দে তোব মন প্রাণ আকুল ॥ 
মিল --তবে কেন রঙ্গিনী তোর হেন ভাবান্তর, 
সূখ বসন্তে শ্যাম নটবর, রয়েছে আজ তোরই কাছে । 
মুখ--তোর মতো রাই সৌভাগ্যবতী, যুবতী আর কেবা দেখেছে । 
ডাইনা--আবার বলাঁল 'বধূমুখী, পরশের পরশে নাক, লৌহ হয় সোনা, 
রাধে সোনার আবার সোনা হতে কেমন বাসনা ; 
তুই যে মোদের কাঁচা সোনা, সকল লোনার বাছা সোনা 
সোনারে বানাতে সোনা, পরশের কি শান্ত আছে। 
খাদ_ গোবিন্দ প্রেমের সম্বন্ধে সন্দেহ মিছে & 


ফ্‌কার--পরশ পেয়ে "চস্তামাণর, নয়নের নীর কমে না কখন ; 
রাধে নিত্য শ্দ্ধ প্রেম পিরীতির রীতি এ মতন। 
বিশদদ্ধ প্রেম যাব অন্তরে, নয়ন গঙ্গায় উজান ধরে, 
জন্ম 'িৎবা জঙ্মাস্তরে, আনন্দাশ্র্‌ হয় না নিবারণ ॥ 

ফুকার--আবার বললি বন্ধ্‌ূর সনে, প্রেমের মিলন বিরহ শন্যে, 
রাধে প্রেমবিরহে প্রোমকের প্রাণ, হয় না কো ক্ষু্ন। 
দুঃখে হয় না নরূৎসাহ, স্দখেষদ বিগতস্পৃহ, 
সমভাব মিলন বিরহ, অহেত; প্রেম সাধনার চিহ্ন ॥ 

তন্তরা--তরী যেমন বারির টানে 'স"্ধপানে ধায় । 
তেমাঁন শ্যামপ্রেমের তরঙ্গে নাকি, তোরে নিয়ে যায় ॥ 


৩৭৩ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


অনুরাগের বৈঠা ধার, বসে থাক গো রাই কিশোর", 
আপনি গিয়ে লাগবে তরা, 'ন্রবেণীর সে মিলন মোহনায় ॥ 


শ্রীকৃষে্র বিরহ বসস্ত নকুলেশবর সরকার 
চিতান--হেমস্ত শিশির অন্তে সখ বসম্তভ ভবে আঁধন্ঠান। 


পাড়ন--শারী-শুক পেয়ে সুখ, মূখে দিয়ে মুখ, 
সখ বসস্তে সুখে করে গান ॥ 


ফুকার-_ত্যজে ব্লজের রসের খেলা, করতেছেন এ*বর্যলীলা, 
মথরানাথ মথনরা ভূবন ; পেয়ে কাল হয়ে কাল, বসম্তের আগমন । 
রাধার কথা করে মনে, ধরাসনে কৃষ্ণ অচেতন ॥ 


মিল-_ক্ষণেক করে চেতন পেয়ে মথরাপাঁত, 
বলেন সহচরার প্রাতি, সহচরণ বল রে বল। 


মূখ--মম সবার্থসাধিকা, বল রে আমায় গ্‌ণাধিকা, 
প্রাণাধকা রাধিকার মঙ্গল ॥ 


ডাইনা- অহরহ দহে দেহ প্রেম বিরহ জ্বালাতে, 
জলে গেলে দ্বিগ্থ জ্বলে, নিবণি হয় না জবলেতে ; 
মন পাঁখকে যাঁদ বাঁ, বলরে পাখি রাধা বল, 
নামে পড়ে ঘৃতাহ্যাত, দ্বিগ্ণ আগুন হয় প্রবল, 
হারা হয়ে শ্রীরাধা বল, অঙ্গে নাই মোর আধা বল। 
খাদ- রাধা আমার অঙ্গের আধা, আঁন্তমের সম্বল ॥ 


ফুকার--রাধার প্রেমে পড়ে বাঁধা, ব্রজে বইতেম নন্দের বাধা,__ 
রাধা নামে সাধা বাঁশরী ; কি দোষে এ দাসে নিদয় রাই কিশোরণ । 
রাধা বিনে আপন বূঝে, ক্ষুধার কালে শধাবে যে, 
এমন কেউ রইল না ব্রজে, ইচ্ছা হয় যে বিষ খেয়ে মার ॥ 
দিল--অবোধ মন মানে না প্রবোধ, রাধা বিহনে, 
রাধার স্মৃতি পড়ে মনে, ধারা বহে চক্ষের জল ॥ 
অন্তরা-আমায় ত্বরায় করে বলে দে প্রাণ সজনী-_ 
বল শান আমার শ্রীরাধিকার কথা । 
আম কার কাছে কই মনের ব্যথা, 
ব্যথশত পাব কোথা ॥ গো সজনী-_ 


৩৭৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


সথারে, দোখিয়ে শ্রীরাধাতন্, বশ করোছ জিহবা যল্প, 
রাধা মল্ম অন্তরেতে গাঁথা । 
আমার অঙ্গের আধা রাধা বিনে-_ 
জীবন ধার বৃথা ॥ গো সজনী-_ 
পরচিতান--এ সখ বসন্ত দিনে রাধা বিনে মন করে কির্প। 
পাড়ন-_ শয়নে স্বপনে ভবনে কি বনে, পড়ে মনে শ্রীরাধিকার রূপ ॥ 
ফুকার-সুখ বসন্তে সুখ পেয়ে, শারী মূখে মুখ দিয়ে, 
মনোস্দখে শদকে করে গান; ভ্রমরে গুমরে ধরে বাসন্তী তান। 
বসন্তে হয়ে সশান্ত, রাঁসক থাকে রসবস্ত, 
আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল যেমন কৃতান্ত সমান । 
রাজেজ্দজনাথ সরকার 
[চিতান- প্রেম উন্মত্ত শ্যামকে ধার সহচরী কয়। 
পাড়ন_ দেখে সখময় বসম্ত, কাঁদতেছ রাধাকাস্ত, 
তোমার মন ত এত ভ্রান্ত নয় ॥ 
ফুকার- তুমি কাঁদাইয়ে নরনারা, ব্রজপ7রণ পাঁরহাঁর, এলে হাঁর মথ)্রায়, 
তুমি মাধূর্যের ধন ভুলে আছ, এ*বর্ষের মেলায় ; 
পড়ে তোমার প্রেম ফাঁদে, গোকুলে গোঁপনী কাঁদে, 
কান্তা-প্রেম শর হদে 'বি'ধে, কাল বসন্তে তোমারে কাঁদায় ॥ 
মিল--রাধা বলে কেন হলে ধৈবয হারা, রাধা তোমার প্রেমের মরা, 
মার সে মবার আর নাই মরণ । 
মূখ--প্রেম সাগরে দিন রজনী, রাই হখাঁসনী করে সম্তরণ ॥ 
ফুকার--বললে, রসনার বাসনা সদা, পান করিতে নামের সুধা, 
নাম নিতে যেতে চায় প্রাণ; নামরূপেতে আদ্যাশীন্ত শান্ত করে দান; 
স্বপনে কি জাগরণে, যা গো রাধা নাম স্মরণে, 
সদা তোমার হদয় বাঁণে, শুনায় তোমায় রাধানামের গান ॥ 
ফ;্কার- বললে, রাই বিনে নাই দেহধতা, লে ব্রজের কুশল বাতা, 
মৃতদেহে দে জীবন, 
গোকুল প্রেম সাগরের অতল তলে, আছে আজীবন; 
তুমি কাঁদ মধুর দেশে, রাধা কাদে ব্লজবাসে, 
দ্‌”য়ের মিলন কান্না রসে, হবে শেষে গনপ্ত বৃন্দাবন ॥ 
ফুকার--তুমি কেন বল রাধাকান্ত, আমার পক্ষে কাল বসন্ত, হল কৃতাস্ত সমান, 
ও প্রাণ প্রেমের অনুরাগে করলে, প্রেমময়কে দান। 
তোমরা দুজন এ সংসারে, জম্ম মৃত্যুর পরপারে, 
কোন: কৃতান্ত গনতে পারে, যাহার জীবন জীবনে মিলান ॥ 


৩৭৬ 


পুর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


[মিল হাঁসিয় চেয়ে কালা ভাল প্রোমকের কাছে ,₹ 
কান্নার শেষে.হাস আছে, বাঁলয়াছে জ্ঞানীগণ । 


ডাইনা- আবার বললে অহরহ দহৈছে দেহ-- 
বিরহ আগুনে পুড়ে মরে না কেহণ্; 
প্রেম স্বরূপে হৃদয় থেকে, কাঁদায় তোমায় শ্ত্রীরাধকে, 
মহাভাব মহাব্যাধিকে, কেন করবে অযতন । 
খাদ--আধা বল রাধা বল তোমার হদয়ে গোপন ॥ 
অন্তরা-পোড়াইও না অন্তরঙ্গ 'নজে পনীড়য়া । 
নইলে এ আগুন উাঁঠিবে তোমার বিশ্ব জ:ড়িয়া ॥ 
তুম কাঁদ যাহার ভাবে, এ কান্না তার প্রাণে যাবে, 


সে কেদে তোমায় কাঁদাবে, কান্না উঠবে বাঁড়য়া ৷ 
তুম ধৈর্য রাখ এশবর্ধ মাধ্নর্য ছাঁড়য়া ॥ 


৩৭৩ 


“কবি” বা লহর কবি 


[ “কাব হাস্যরসের আধার । এগ্ালও উত্তর প্রত্যুন্তরমূলক ৷ হাস্যরসের 
আড়ালে কিছ কিছ; গানে গ্রাম্যতা দোষ পাঁরলাক্ষিত হয় । কালক্রমে আপাত তরলতা 
ও রঙ রহস্যের আবরণে গর; গন্তীর সামাজিক সমস্যাদ নিয়েও “কাব রাঁচিত হয়ে, 
এ ধরনের গানকে লঘ্; হাস্যরসের প্রভাবমনুন্ত করেছে । উভয়প্পক্ষই একটি বা একজোড়া 
'কাঁব' গেয়ে থাকে, এবৎ বিপক্ষ কাঁবয়ালকে তার জবাব গাওয়াতে হয় । ] 


ফুলের কবি-_১ হরিচরণ আচার্য 


চিতান--আর রসের ছবি ফুলের কাব, সভাতে করতোছ উদয়। 
পাড়ন--হল কমাঁদনী আমোদিনী পেয়ে ভাদ্র মাস, 
করিয়ে উপহাস, পাঁদমনীকে কয় ॥ 
ফুকার--আর কমম্াদনী নামাঁটআমার,*তোর আমার একথানে বাঁড়, 
আম সরলা*নারী ;-- 
সারাদন ঘুমিয়ে থেকে, সব মধ. জাময়ে রেখে, 
আমি জ্যোৎস্না রাতে প্রাণবন্ধ,কে, মধ দান কার ॥ 
মিল__আর পদ্ম দাদ, কেন তোমার দৌখ আবাঁধ, 
আছে রান্িতে আমাদের বাঁধ, 'বাঁধর বাঁধ পৃবাঁপর | 
মখ- আমায় বল গো পাঁদ্মনী 'দাঁদ, বল গো বল, 
শুনি তোর পিরিতের খবর ॥ 

" ডাইনা-_আমরা সকল ফলে তোরে মানি, তুইতো ফুলের মধ্যে মহারানণী, 
সূর্য মহারাজ ; ছিঃ ছঃ বড় ঘরের কুৎসা কথা শুনতে বড় লাজ । 
তোর দঃখ চক্ষে হেরে, দুঃখে আমার মন পোড়ে, 
থাঁকস সারা রাঁত্র একলা ঘরে, দিনে কেন দুই নাগর । 

খাদ--আমার কাছে বল দৌখ, আমি-ক তোর পর ॥ 
ফুকার--আর অন্য লোকে প্রণয় করে, কারো বা থাকে দুই তিন জন; 
করে ফাঁকে কাজ সাধন । 
দাদ তুই €ি সন্ধানে, দশ জনের বিদ্যমানে, 
ও তুই দুই জনারে এক সমানে, কেমনে যোগাস মন ॥ 
িল-_-আর হৎসা কৈতব নাইকো কারো দোহার মন খশী, 
এই দ["য়ের মধ্যে কেবা বেশী, ভালবাসার হয় গো তোর ॥ 
অন্তরা--আঁম তোর ছোট বোন, পোড়ে মন,--তোর যেমন কেমন কেমন ব্যবহার । 
দাদি তোর মত কই মিলে হজে 
তুই মোদের ফুলের মাঝে গোলবাহার ॥ 


৩৭৭ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


আর এক জনে, এক জনে পিরিত করে সমজনে,_ 
এমন দ্‌"জন থাকে কার; মাঁর হায় লো-_ 
এই দুয়ের মধ্যে কারে করাল দাঁদ,_তোর ল-এ আকার অনুস্বার ॥ 
পরাঁচতান- আর মন খুলে তোর মনের অর্থ, যথার্থ বল দৌখ আমায়। 
পাড়ন--ও তোর কীর্ত যত, বলব কত, হলেম জ্ঞান হত, 


এমন কাজ তোর 'মত, কে করে কোথায় ॥ 
ফুকার--আর বড় ঘরে যেমাঁন করে, সব লোকে তেমন করে কাজ; 
ইথে নষ্ট হয় সমাজ । 


দাদ তোর দেখাদোখ, অশোক বাসক কেতকা, 
আর ভূঁমিচাঁপা সূর্ধমখাঁ, হয়েছে নিলাজ ॥ 


এঁ- জবাব হরিচরণ সরকার 
1চিতান-শুনে আজগব এক লহর কাঁব, মনেতে ভাঁব আনবার। 
পাড়ন--করে কূমাঁদনী কমলে দ্বন্, কে ভাল কে মন্দ কে করে বিচার ॥ 
ফুকার আমি নামাঁট ধার কমাঁলনী সকলের কাছে আদর পাই, 
কত পৃজার কাম চালাই । 
সারা রাত ঘ্যাময়ে থাকি, সব মধু জাময়ে রাখ, 
করাল খচরা 1পরীত বোচরা মূখ, তোর মধ্যে মধ্‌র গন্ধ নাই ॥ 


িল--ভবে সবাই জানে কমালনী সাধৰী সতী, সদা পাত পদে মাত গাঁত, 
একমাত্র দনপাঁত পাতি সার । 


মূখ --বললি কি কদমাদনী, ও তুই রানে থাকিস আমোদিনা, 
দনে নাই বাহার$॥ 
ডাইনা--বললি ল-আকার অনুস্বার কেবা, আমাকে বেশ করে পারচয় দিবা, 
তোর কাছে বলতে নাই কো. মানা £ 
আমার ল--আকার অনস্বার বলতে, ন--আকারে না। 
সূর্য ষখন যায় অস্ত, কমল ম্যাদত সমস্ত, 
যাদের সমান 'পিরীত উদয় অস্ত, তার আবার ল-আকারের কি দরকার । 
খাদ--আর একাঁট কথা শুনে প্রাণ জ্বলে আমার ॥ 
ফুকার--বলালি, দুই জনার মত এক সমানে, বল দাদ কেমনে রাখিস, 
কথা শ্দনতে লাগে বিষ। 
দুই নাগর আসলে কাজে, যাঁদ বা ঝগড়া বাজে, 
না হয় তুই এসে বোন মাঝে মাঝে, দুই একাদন সাহায্য করিস ॥ 
ফুকার--বলাল, দুই জনার মন কেমনে রাখিস, বল 'দাঁদ শুনে জ.ড়াই বুক, 


৩৭৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


লজ্জায় দেখাস না লো মূখ । 

দোঁখস না ভ্রমর সবে, মধু খায় পূন্রভাবে, 

থেকে আকাশেতে সূর্যদেবে, ভোগ করে ভালবাসাট্‌ক ॥ 
ফুকার- বললে, ভ্রমচাঁপা সূর্ধমখাী, সুখী রয় বলাল তার প্রমাণ, 

ও তুই আমার কথা মান। 

হোক না কেন সজ্দর গান জোটে না প্রেমের পান, 

তাতে মধ্‌ নাইকো 'বিন্দূমান্র, দিনরাত থাকে এক সমান ॥ 
ফুকার--সূর্য নয় মোর প্রেমের পা, দান করে উত্তপ্ত কিরণ, 

ফুটে দিচ্ছি আচ্ছাদন । 

সূর্য থাকে আকাশে, উত্তাপে বারি শোষে । 

ভাবি জলকাদা শদকায়ে শেষে, গ্রীজ্মেতে নাশে এ জীবন ॥ 


ভল্প,কের কবি-_১ হরিচরণ আচার্য 


চিতান- আমি 'ভিক্ষাজীব অক্রুুর মনি, দারিদ্রের শরোমাঁণ, 
ভিক্ষাতে রক্ষা উদ্রটা ৷ 
পাড়ন--তোরে লোকে বলে মহামহিম মাহমা অপার__ 
কৃষ্ণ তুই আমার, গুণের ভাই-বেটা ॥ 
ফুকার-_ও তুই প্রভাস তরে কারস যজ্ঞ, দাঁরদ্রের ফিরল ভাগ্য, 
নিমল্্ণ করেছিস 'ন্রলোক, এল অনেক ভদ্রলোক । 
এসে সব দেব গন্ধর্ব, সভার বাড়াল গবঃ 
আবার দেখি কি একটা অপূর্ব এল এক ভ্বতুড়ে ভল্ল;ক ॥ 
মল- হল কি অঘটন আনন্দের ঘটা, ও তোর প্রভাস যজ্ঞের বেশ শোভাটা, 
সভাটার শোভাটার আর নাই কস্দর ৷ 
মূখ-_হাবলা বাবলা কথা কয় মুখে, এল কোন জঙ্গলা থেকে, বাথলা বাহাদনুর ॥ 
ডাইনা-_-ওটা পাকিয়ে চক্ষ হাঁকিয়ে এসে, সভাটা জাঁঁকয়ে বসল তাকিয়ে ঠেসে, 
কত কি চাখিয়ে চাখয়ে খায়, 
ও সেই অঙ্গে ধূম্বা ধূুম্বা লোম্বা দেখি, ভোম্বল দাসের প্রায় । 
কইতে আমার ভয় করে, জামাই বলে কয় তোরে, 
কথা সত্য করে বল দোঁখরে, কৃষরে ভাল্লদুক কিরে তোর *বশদর। 
খাদ--ওটা দঘ পাশে এক সমান, অপাঁরমান জোর ॥ 
ফুকার- বজ্ঞে ভল্লক এল এল বলে, যত সব ছেলেপেলে, 
মলে সব িলে মারে গায়, আমোদ লেগেছে স্ভায় । 
কেউ হাসে 'খিটাখটায়ে, কেহ দেয় ধুলা ছিটায়ে, 
ওটা ভ্রক্যোট দেয় কিটমিটায়ে, লাল চোখে মিটমিটায়ে চায় ॥ 


৩৭৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


1মল- -সভায় সুস্হির হয়ে বসে না মোটে, আবার পলকে পলকে উঠে, 
চোখ দুটা ঝলকে যেমন মাঁণক জোড় ॥ 
অন্তরা--বিয়া করাল ষোল হাজার, হাজার হাজার রাজার ঝি। 
করাল কই 'বিয়ে ভল্ল.কের মেয়ে, কই আমার সে মাতাজী ॥ 
এল রাজা সন্রাজিৎ ভীত্মক জগতে পৃজিত, 
তোর যত সব *বশুর জান সবার কূলজী । 
ও তোর ভল্ল্‌ক *বশর কূলীন বেশী, 
সে বটে জানোয়ারগঞ্জের ব্যানাজাঁ ॥ 
পরাঁচতান--ভল্লংক একা একা যজ্ঞস্হলে, এল প্রভাসের কূলে, 
সঙ্গে আর কেহ নাই সঙ্গী। 
পাড়ন-_যেমন অম।বস্যার চাঁদ উঠেছে, এই সভার ভিতর, 
সাবাস সাবাস তোর, *বশরের ভঙ্গী ॥ 
ফুকার-_বাছা ভল্ল;ক যাঁদ হয় তোর *বশনর, কেন মযাঁদার কস্,র, 
*বশূর তোর পশ;র শ্রেম্ঠ হয়, আমার এক কথায় সংশয়, 
কূতক্‌তায় রাগের ভরে, ফুতফুতায় ভল্লমক জ্বরে, 
আবার কেতকতায়ে মানুষ মারে, আমার লাগে ভয় ॥ 
এঁ-__জবাঁব হরকুমার শীল 
চিতান-_তুমি কম্পনাতে অক্লুর খুড়ো, আমি হই কৃষ্ণ পাঁতবাস। 
পাড়ন-_তুমি যজ্ঞ সভায় দেখে *বশুর জাম্বুবানের রূপ, 
বেয়াই বলে খুব, করলে উপহাস ॥ 
ফুকার- বললে, ভল্লক নাক আমার *বশুর- 
এ কথায় কসর কিহ; নাই, যৌদন পাতালপ7রে যাই ; 
স্যামন্তক মাঁণর তরে, গিয়ে ভল্ল;কের ঘরে, 
আম জাম্বূবতী 'বিয়ে করে, হয়োছি ভল্ল;কের জামাই ॥ 


ফুকার-- বললে, ভল্লমকের গায় লোম্বা ভরা,_- 

তাই দেখে তোমার করে লাজ, ওটা *বশুর মশাই'র সাজ ; 

বৈফব বৈষ্বী মিলে, দুরন্ত শীতের কালে, 

তোমরা ঢুকলে বেয়াইর লোমের তলে, সারিবে ভোট কম্বলের কাজ ॥ 
ফুকার-_তুমি বয়সে বুড়ো অব্ুুুর খনড়ো, এসেছ প্রভাস যজ্ঞেতে, 

কেবল আমার ভাগ্যেতে ; 

দুই বেয়াইর বাঁলহারি, *বশরের লোম্বা-ভারা, 

আবার খনুড়ো মশাইর লম্বা দাঁড়, মিলেছে যোগ্যে যোগ্যেতে ॥ 


৩৮০ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফুকার- বললে, ভ্রুক্যট দেয় কিটামিটায়ে তাই দেখে বাঁচ না ডরে, 

পেয়ে বেয়াইকে ধারে ; 

*বশুর মোর বড় রঙ্গন, পেয়েছে যোগ্য সঙ্গ, 

তাইতে মুখটা অমন করে ভঙ্গ, সে একট; রঙ্গরস করে ॥ 
ফুকার--বললে, ভল্লমক *বশূর কুলীন বেশনী, জানোয়ারগঞ্জের ব্যানাজ, 

ভাল দেখালে আজ; 

কূলশীন বেয়াইকে ধরে, 'নয়ে যাও তোমার ঘরে, 

ও বেশ উকুন বেছে দিতে পারে, যাঁদ হয় বেয়াইনের মাঁজ ॥ 
ডাইনা--সভায় জাঁফিয়ে বসল তাকিয়ে হেসে, এসেছে ভদ্রসভায় ভদ্রু বেশে, 

জানে সে ভদ্রলোকের মান ; 

ও যে রামের মন্ত্রী ষড়ষল্লী বুড়া জাম্বুবান। 

তাইতে পাছে রেখে তাঁকিয়া, বসল সভায় জাঁঁকিয়া, 

তোমার ডোর কৌপননীর বহর দেখিয়া, রাগ করে রন্তচক্ষ করে চায়। 

খাদ_জান না অক্ষর খুড়ো, ও যে তোমারও এক যুগের বুড়ো, 


প্রণাম কর পায় ॥ 
হরিদাঁসের কবি-_-১ হরিচরণ আচার্য 
চিতান--করতে হরিদাসের ভজন নষ্ট, রামচন্দ্র খান মহাদুজ্ট, 
পাঁপত্ঠ বাঁশষ্ট চেষ্টায় । 


পাড়ন--দিয়ে হাজার টাকা চ্গীন্ত করে বাজারে, রাজা এক বেশ্যারে পাঠায় ॥ 
ফুকার--অঙ্গে রত্ালগকার যত পরে, পেত্বী এক ফন্দী করে, 
সুগন্ধি তৈল মাখায়ে চলে : 
যেন সাগর সে“চে নগর বাঁধতে, নাগরী নাগরদোলায় দোলে । হায়-মার হায় 
রূপার মল পায়ে *'চে, চাঁপাফুল খোঁপায় আছে, 
ঠাকুর হারদাসের গোঁফার কাছে, বসল সে তুলসী গাছের তলে ॥ 
1মল- শুনে অলঙ্কারের ঝমঝমানি, বৈষাবের চড়োমণ্ি, 
দূভ্টা রমণীর পানে চায় ; ঠাকুর হরিদাস কয় হায় মার হায়__ 
আজ বনে করলে কি বনমালা। 
মূখ কে গো তুই মনের সুখে, বড় ঠেসঠমকে জাঁকজমকে এখানে এলি ॥ 
ডাইনা--আমার গাছের পাতায় ঝুপড়ী বাঁধা, নামেতে মনপ্রাণ 'দিয়োছ বাঁধা, 
তোর রূপের ধাঁধায় গেলাম পড়ে,__ 
এমন গরীবের দয়ারে কেন হাতির পাড়া পড়ে। 
খুলে রেখে বক্ষের স্তন, আঁখ ঠারস কি কারণ, 
ওসব ফাতরা লোকের সাত রাজার ধন, কি জন্য বৈরাগীরে দেখালি। 
খাদা-ও তোর ঠোঁটথানা রাঙা যেমন শিঙা বূলব্দালি ॥ 


৩৮১ 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার গুরূর কৃপার পরে বাত্রশ বছর, ষোল নাম বাঁশ অক্ষর, 
এক মনে জপাঁছ 1দবারাতি, 
আম মনে মনে "চ্‌পে চ্‌পে, হেরি সেই যুগল রুপের জ্যোতি । 
যেরুপে মন লেগেছে, সেই রুপে চোখ ভূলেছে। 
ও সেই অপরূপের রূপের কাছে, তোর রূপ তো জ;নীর মার্গের বাত ॥ 
মিল- পেয়ে মানব দুর্লভ জন্ম, সার করোছ নাম ব্রহ্ম, 
এ জন্ম যেতেছে সুখে, ও সেই বৈষ্ণব ধর্মের নির্মল মুখে, 
তোর কথায় দিব নাঁক চ্‌নকালি ॥ 
অন্তরা--যৌবন তে কালের ভাইল, আইজ আর কাইল-_. 
কাইল গেলে পরশ দেখাব সরষের ফূল। 
ও তোর যৌবন আশে নাগর" আসে__ 
শেষ বয়সে হয়ে বসাব চক্ষের শূল ॥ 
ও তোর যৌবন গেলে গায়েরজুসে মনের আফশোসে 
1ছ'ডাঁব কোল বালিশের খোল । মার হায় রে-_ 
শেষে পান বেচাঁব িসগারেট' বেচাঁব-_ 
আর কেবল শোন দিয়ে বাছবি পাকা চুল ॥ 
জরচিতান-_-ও তোর অঙ্গরাগের ভাবভাঙ্গতে, আর নয়নের হীঙ্গতে, 
আম সব রঙ্গ বুঝোঁছ। 
পাড়ন -আ'ম কি কার সরমে, মরি মরমে, 
একি রামনামে ভূতের কেচমোচ ॥ 
ফ্‌কার--যত ফইচকা ছোঁড়া কইচব্য নাগর, আছে বেলপ;কদরঃনগর, 
ডোবে তোর কাম সাগরের জলে ; 
আম নিরাগঁ বৈরাগী মানুষ, শ্ঠা চাম মোটা মালা গলে । হায়-মার হায় 
কৌপনীতে আঁটা কাট, সবাঙ্গে গঙ্গামাট, 
আমার সাধন ভজন করতে মাঁট, তুই বোট আইলিন কোন আক্েলে ॥ 
এ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান-_-তখন হারদাসের কট; ভাষে, বেশ্যা কয় করে দণ্ডবং । 
পাড়ন--শুনি আত্মবং মন্যতে জগং সকলে বলে, 
নজে সং হলে, জগৎ দেখে সং ॥ 
ফুকার আমায় জণীনর মার্গের বাত বলে, আজ আমার মনে দিলে দুখ, 
তুম বিউলে ভদ্রলোক ; 
এই নারীর রূপের ঘোরে, জনকের টনক নড়ে, 
আবার দুবসার ধ্যান ভঙ্গ করে, তুমি তো পাতকুয়ার মণ্ড্‌ক ॥ 


৩৮২ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার--জানি নিরাগী বৈরাগী যারা, করেছে কামকামনা ত্যাগ, 
তোমার এত কেন রাগ; 
ডোর কৌপণীন অঙ্গে পরা, ভিতরে কল.ষ ভরা, 
যেমন চরকা পরকা মাকাঁ মারা, সেজেছ তুলসীবনের বাঘ ॥ 
মিল-_দেহের কাম কামনা ভোগ বাসনা না ঘচাইয়ে, 
শুধ; কুনজরে চেয়ে চেয়ে, আজ আমার রূপের ফাঁদে দিলে পাও । 
ম,খ-_ওহে বৈরাগণ ঠাকুর, আগে ভোগবাসনা না করে দূর, সাধ হতে চাও ॥ 
ডাইনা--বললে, গাছের পাতায় ঝ.পাঁড় বান্ধা, নামেতে মনপ্রাণ গদয়েছ বাঁধা, 
মোর রূপের ধাঁধায় গেলে ভুলে, 
তোমার অন্তরেতে অসুর বাঁদ্ধ গলায় মালা দোলে । 
তোমার চুল দাঁড় আর পরচুলা, দূর করে দাও ওগ;লা, 
ওসব আচলা ঝোলা, নামের মালা 
আমার এই কামের চুলায় পোড়া দাও । 
খাদ--নামের পাগল হলে কেন আবোল তাবোল কও ॥ 
ফুকার- আমার মুখের দিকে না তাকাযে, কেন মোর বুকে দৃষ্টি যায়, 
হেসে বাঁচি না লজ্জায় ; 
সাধ্‌র'মন রয় ষূগলে, খলে চায় তলে তলে, 
যেমন সপ্ত স্বঞ্গের উধের্ব গেলে, শকূনে গোভাগাড়ে চায় ॥ 
ফনকার--নারীর ব্‌কের কাপড় রাখলে খুলে, চেনা যায় সাধু না লম্পট, 
দেখে স্তনের 'চিন্রুপট ; 
বালক চায় দুগ্ধ খ'বে, সাধু কয় সুধা পাবে, 
আবার কামুক লোকে দেখে ভাবে, ওটা তার বাপের চিতার মঠ ॥ 
ফুকার-_না কি শোন 'দিয়ে বাছবো পাকা চুল; তাবলে আম কি ডরাই, 
ঠাকূর করো না বড়াই ; 
দেখ না আয় না ধার, চুলদাঁড় শোনের ন্যাঁড়, 
তমমি সাধ; বলে খাঁতর কার, তোমায়ও জড়ায় ছাড়ে নাই ॥ 
ফন্কার- তোমার সাধন ভজন করতে মাটি, আসি নাই আজ তোমার কাছে, 
আমার বাসনা আছে; 
তোমারই শিষ্যা হব, তোমারই কাছে রব, 
আমার এই দেহ গড়ায়ে লব, নিজ্কামন বৈষ্ণবীর ছাঁচে ॥ 


বিলবমঙল-চিন্তামণির কবি হরিচরণ আচার্য 
চিতান--করে চিন্তামণি বেশ্যাবৃত্তি, বি্বমঙ্গল চক্রবতণ, 
তার প্রেমে মুদ্ধ আতিশয় । 


৩৮৬৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পাড়ন-_-ও তার পিত শ্রাদ্ধের রান্রকালে ঘোর অন্ধকারে-_ 
চন্তার জন্য তার চিন্তা আতশয় ॥ 


ফ.কার- একটা মরা মানূষ চেপে ধরে, কলাগাছ মনে করে, 
সাঁতরায়ে নদী দিল পাড়, , 
চন্তার হাউলীর উপর সর্প ছিল, ঠাকুর তাই মনে করল দাড় । | 
অজগর সর্প ধরে, ছাদের উপরে পড়ে, 
চিন্তা এই সমস্ত জানতে পেরে, কপালে মারল ঝাঁটার বাঁড় ॥ 


মিল- খেয়ে ঝাঁটার বাঁড় [বিক্বমঙ্গল, ছেড়ে দুই নয়নের জল, 
কাতরে "চিন্তার প্রাত কয়, হায় হায়, জলের রেখা খলের প্রণয়, 
শুনেছি সাধ; শাস্ত্রেতে বলে। 


মূখ-__হে দে গো চিন্তামীণ, তোরা বেশ্যা জাতি কালসাপিনখ, জানে সকলে ॥ 


ডাইনা-আমি মুগ্ধ হয়ে তোর 'পিরীতে, পারি না লোক সমাজে মুখ দেখাতে, 
আজ আমার বাবার শ্রাদ্ধ করে, 
চিন্তা তোর জন্যেতে চিন্তা হল, দুপুর রাতের পরে ; 
অসাধ্য সাধন কার, আমি এলেম তোর বাড়ি, 
ও তুই মিছামাছি ?পছার বাঁড়, কি জন্য মারলি আমার কপালে । 


খাদ- লোকের যেমাঁন কর্ম তেমান ফল সময়ে ফলে ॥ 


ফুকার--আম ব্রক্গকূলে জন্ম নিলেম, ক্‌কর্মে কাল কাটালেম, 
স্বধর্ম বিসাঁজ'লেম জলে; ' 
কেহ সোনার খাঁচায় কাক পাধলে, সেই কাকে জাত ব্যাল কি ভোলে । 
চোর গেলে সাধুর কাছে, স্বভাব যায় পাছে পাছে, হায় হায়-- 
কয়লার ি ময়লা ঘোচে, শত বার দুগ্ধ দিয়ে ধূলে ॥ 


াীল--যে জন অসং সঙ্গে থাকে সদা, বিষ কি আর হয় গো সমধা, 
সর্বদা মনে রয় কম্ট, করল হাজার টাকার বাগান নষ্ট, 
ঠিক যেমন পাঁচ সকার এক ছাগলে ॥ 


, অন্তরা- সর্বদা হা হতাশ বার মাস, বেশ্যাদের পালের বাতাস লাগলে গায় । 
সে তো মানুষ নয় মাইলানীর মেড়া- 
কেবল আসতে যেতে লাথ খায় ॥ 
তারা সোনা নিয়ে পিতল 'দয়ে, শীতল হাত বূলায়, 
কথায় প্রাণ ফাঁড়য়া লয়, মার হায়রে__ 
শেষে রম্ত মাথস চর্ম খেয়ে, তার পোঙ্গার হাড় 'দিয়ে শিঙা বাজায় ॥ 


৩৮৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পিরচিতান_যে জন পতিব্রতী সতাঁ ত্যজে, বেশ্যাদের প্রেমে মজে,, 
ভবে তার মতি আঁত ভ্রম ৷ 
পাড়ন-ও সে দ্‌ষ্টা নারী যারে ধরে সংসারে,_ 
ঠিক যেমন পাপী ধরে যম ॥ 
ফুকার-_যত বেশ্যাদের নাম "চন্তামাণ, রাসমাঁণ পরশমাঁণ, 
পাপ অঙ্গে মাণমস্তা খাঁচত, 
আর নিস্তারিণখ দীনতারিণী, এসব নাম পেতেছে অযাচিত । 
হায় হায় মার হায়. 
সংসারের কেমন রুচি, অশদীচর নামাঁট শাচ, 
তাদের রাক্ষসী, পিশাচী বচ, এসব নাম থানায় লেখা উচিত ॥ 
এঁ জবাঁব রাজেন্দ্রনাথ সরকার 
িতান--বিল্ব ঠাক্‌রের রহস্যে রাগী, এই চিন্তায় বেশ্যা মাগী কয়। 
পাড়ন--আমার ঝাঁটার বাঁড় খেয়ে রে পাজী, ও তোর বাঁঝ 'দিব্য জ্ঞান উদয় ॥ 
ফুকার-_ও তুই রক্গকূলে জন্ম নিয়ে কাজ করাল আত জঘন্য, 
তাইতে হলি নগণ্য ; 
ত্যজে ব্রাহ্মণের প্রথ।, বেশ্যার পায় বেচালি মাথা, 
এদের লাথ গুতা ঝাঁটা জুতা, তোর কাছে গরম মিষ্টান্ন ॥ 
মিল--এখন বেশ্যা বলে নিন্দা কারস রঙ্গে ভঙ্গে,_ 
আগে পিরীত করতে বেশ্যার সঙ্গে, কার ব্যাঙ্গে বলোৌছিল কোন কালে । 
মুখ-_হেদে রে বিলবমঙ্গল, ছেড়ে বেশ্যাবাড়ির এই অমঙ্গল, থাক গে জঙ্গলে ॥ 
ডাইনা-_-ও তুই দিনে করাল ?পতশ্াদ্ধ, এই রাত্রে নদী পার শাস্নবিরহদ্ধ, 
তাতে যে হয়েছে তোর পাপ 
আবার মরাকে কলাগাছ ভাবাঁল, দাঁড় ভাবাল সাপ। 
আর যে অনুরাগ দিলে পর, জীবে পায় সে পরাৎপর, 
দিলি সে অনুরাগ বেশ্যার উপর, এই পাপে পিছা মারলেম কপালে । 
খাদ-তুই বেধোছস মীনের মতো, এ জঞ্জাল জালে ॥ 
ফুকার-বললি, কয়লার কি ময়লা ঘোচে, শতবার দুধ দিয়া ধূলে, 
তুই তো ভুল করাল মুলে; 
আমার এই ঘরের পাছে, কামারের দোকান আছে, 
দোঁখ সকল কয়লার ময়লা ঘোচে, জ্বলন্ত আগুনে দিলে ॥ 
ফ্‌কার- বললি, বেশ্যার নাম িন্তামাঁণ, রাসমি গঙ্গা যমুনা, 
দিলি নামের নমুনা ; 
স্বর্গের সব স্দরবালা, বাজারের চারুবালা, 
যেমন চিক চৌঁদান অনন্ত বালা; গালালে সবই এক সোনা ॥ 


৩৮৫ 
কবি-সঙ্গঈত- ২৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


গাড়ির কবি-_-১ অদ্ধিকা পাটনী 


চিতান--করতে কাব্যরসের নব্য কাব, ভাবে এক নব্য কাব, 
নব্য ভাব নাই মনের মতন। 
পাড়ন--অমান ভাবতে ভাবতে ঝাঁপ দিয়ে ভাব সাগরে, 
কবি লাভ করে, কবিত্ব রতন ॥ 
ফ্‌কার--অমনি ভাবের চক্ষে নেহার করে, দেখতে পায় ভাব সাগরে, 
চলছে ভাবের তর, 
বহে ভাবের ম্লোত আঁবরত, ভাবের বাঁলহারি ৷ হায় হায় মার হায় 
দৃণ্টি করে প্‌নবরি, দেখে ভাবের ইন্টিমার, 
আবার কাঁপায়ে সাগরের পাড়, চলছে রেলের গাড়ি ॥ 
মিল-_মনের কল্পনাতে কবিবরে, গিয়ে সে মধ্পুরে, 
আতিশয় মনের আনন্দে, কাব নিজে সেজে দূত বন্দে, 
গোবিন্দে জানতে শুধায় সমাচার । 
মুখ- ব্রজধাম পারহরি, এসে মথ/রায় হয়েছ হার, নূতন আঁফসাব ॥ 
ডাইনা- ছিল প্রেম সাগরে রাধা তরী, ও তার নাবিক ছিলে তুমি হরি, 
চন্দ্রা ত ছিল ইন্টিমার, 
যা রে কামনদীতে চালাইতে, সারেৎ হয়ে তার। 
হেথায় ?শখে ড্রাইভারী, চালাও ক্‌ক্জা রেলগাঁড়, 
বল জলপথে স্থলপথে হরি, এই তিনটার কোনটায় বেশী সখ তোমার । 
খাদ- মনে কি আছে হরি তরী ইম্টিমার ॥ 
ফুকার- একে নূতন লাইনে নূতন গাড়, শিখে নূতন ড্রাইভারণ, 
যখন চালাও চোটে ; 
ওটার ফচফচানি শব্দ শান, ঘুমের মানুষ ওঠে । হায় হায় মারি হায়__ 
জোরে হীঞ্জন চাপলে, এক দমে কেমন চলে, 
তলের বয়লারে কয়লা দিলে, ময়লা কেমন ছোটে ॥ 


মিল-যখন টিমেতালে চলে লাইনে, তৈল দিলে অয়েলম্যানে, 
শ্যাম তোমার কল কেমন চলে, 
একট; কোমরগঞ্জে বিশ্রাম দিলে, এক দমে করতে পার ক'মাইল পার ॥ 
অন্তরা-কও কও, কও কও. রসের নূতন ডাইভার ৷ 
এইটা কোন কোম্পানী বল শুনি, 
ইস্টার্ন বেঙ্গল নাকি এ বং আর & 
সদরগঞ্জ হতে ঢাকা যেতে, থাকলে প্যাসেঞ্জার 
কত মাশুল লাগে তার । মার হায় রে__ 
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ওটার টিপনি কলে চিপানি দিয়ে 
কও শ্যান রান্রে চালাও কতবার ॥ 
পরচিতান- এইটা যখন ছিল কংসের বাঁড়, খাস্তামাল বন্তা ভার, 
চালাইত ঠেলাগাঁড়র প্রায় । 
পাড়ন--তাইতে লোকে বলত কৎস রাজার মালগাড়ি, 
হল মেইল গাঁড়, শ্যাম তোমার কৃপায় ॥ 
ফ,ুকার-_ একে গাঁড় চালাও নূতন লাইনে, আতশয় সাবধানে, কল চালাইও কলে; 
দেইখ গরম জল ফস্‌কে গিয়ে, ফোস্কা পড়বে গালে । হায় হায় মার হায়__ 
ঠিক থেক কামনদীতে, ন্রিবেণীর পোল পার হতে, 
যাঁদ পোল ভেঙ্গে পড় তাতে, ড্‌ববে লোনা জলে ॥ 
এঁ_ জবাব হরিচরণ আচার্য 
ফুকার__তুমি নৌকা স্টীমার রেলের গাঁড়, কল্পনায় সাজালে এবার, 
ধন্য কাবত্ব তোমার । 
শুনতে হয়েছ রোড, শোন গোয়ালার লোড, 
পড়ে কোন ইস্কূলে এ. বি* সি. ডি, ইথলিশে এত আঁধকার ॥ 
ফুকার- ছিল বৃন্দাবনে রাধাতরী, সে তরাঁ হয়েছে অচল, এসব আমার কর্মফল। 
পাতাম লোহার বান ছ্‌টে, গিয়েছে সব বাইন ছুইটে, 
তর পড়ে আছে অচল ঘাটে, দন রেতে উঠে বিচ্ছেদ জল ॥ 
মিল - এলেম যে দিন হতে তরণ ছাড়ি মধ্‌পনুরী, 
পেয়ে কস রাজার মালের গাঁড়, মেল গাঁড় তারে করেছি কানাই । 
মখ- শুন গো বন্দে নার এখন ছাটন? ভাঙ্গা পাটনীগার, তরী যাওয়া নাই ॥ 
ডাইনা--ছিল বৃন্দাবনে রাধা তরী, এখানে কুব্জা আমার মালের গাড়ি, 
চন্দ্রা ত ছিল ইস্টিমার , | 
দূতী সবার চেয়ে ভাল ছিল, রাই তরী আমার । 
কাম-কোম্পানীর গাঁড়খান, পাছার চেয়ে মাজা টান, 
ওরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাগে চালান, রাই-্তরীর মতন আমার বিশ্রাম নাই। 
ফুকার_-বললে, বয়লারেতে কয়লা দিলে, ময়লা তার ছোটে হে কেমন, 
আমি কার নাই ওজন । 
কাম আগুন সদা জ্বলে, গাঁড় চালাবার কালে, 
ওটার টিপনী কলে চিপনী দিলে, বোধ কাঁর ছোটে দুই চার মণ ॥ 
ফুকার- বললে, সদরগঞ্জ যেতে হলে কত বা মাশদূল লাগে তার, 
বৃন্দে জানা নাই তোমার । 
গেলে রাইগঞ্জের ঘাটে, ভাড়া লাগে না মোটে, 
তারা 'বনা পয়সায় টিকেট কাটে, যাঁদ হয় রাঁসক প্যাসেঞ্জার ॥ 
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ফুকার- বললে, টিপনী কলে চিপন? 'দিয়ে, রান্রিতে চালাও কতবার, 

বাঁধা নিয়ম নাই তাহার। 

সকলের আছে জ্ঞাত, গাঁড় মোর অনুগত, 

চালাই বাধ্য হয়ে সাধ্য মত; যে কয়বার ইচ্ছা হয় আমার ॥ 
ফুকার--বললে, গরম জলে ফোসকা পড়বে, সাবধানে থেক 'হে কানাই, 

বৃন্দে সে ভয় আমার নাই । 

রফাইনের নল খসায়ে, ফিলটারের মখ ফসায়ে, 

উহার স্টাইপের মূখে পাইপ বসায়ে, গরম:জল তল দিয়ে সরাই ॥ 


দোলযাত্রার কবি হরিবর সরকার 


চিতান-- পেয়ে ফাল্গুনী প্যার্ণমা- তিথি, ব্রজের সব কূলবতা, 
শ্রীপাতর সঙ্গে সম্মলন। 
পাড়ন_ সেজে ফুলের দোলা রসের খেলা, খেলে সখীগণ, 
পাঁরহার স্বামী পাঁরজন ॥ 
ফূকার-_-তখন হাত ধরাধার কার সকল দাঁড়ায়ে দ্বিদলে, 
রসে দোল দোল দোল বলে, 
সুখে কিশোর িশোরটী, মিলন সর্বশর্বরণ, 
আহা শ্যাম নাগর আর রাই নাগরী, নাগর দোলায় দোলে ॥ 
মল- গত যাঁমনী কামিনী যাচ্ছে স্বামণী নিবাসে, 
পথে কূটিলা তাই দেখতে পেয়ে, 
বড়াইকে মন্দ কয় দ্বন্দ করি। 
মুখ শ্যাম দিব্য লাগে লো বুড়ী, সত্য বল কারসনে গোপন চুরি ॥ 
ডাইনা-_কেন সকল রাঁড়ের ধোপ কাপড়ের পাছার উপর দাগ, 
কার গোল বাহারে বাহার মেরে ছাপ্পা দে দিছে ফাগ। 
তোগো কোন নাগরে পাই ছিল লাগ, 
কে মেরেছে পাছা তাঁকিয়া িচকারা । 
খাদ-_যত এক যোগালে গোয়ালিননী, তারাই সবে জানি তোর আজ্ঞাকারী ৷ ॥ 
ফুকার_ শুনলেম কালকে রেতে, জঙ্গলেতে জয় জোকারের ধ্বনি, 
আম ভাবলেম মনে যাব বনে, এই সকল আমদানী । 
কতবার' রুখে রুখে, দাদাকে বললেম ডেকে, 
কাল নিদ্রাগত মরার মত ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি ॥ 
মিল--এখন কালগ্‌ণে ফাল্গ,নে হল বসন্ত প্রকাশ, 
জানি ভ্রমর করে ফুলের তালাস, ফুল কভু খোঁজে না ভ্রমর ভ্রমরী ॥ 
(খাঁণ্ডত ) 
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চিতান__এবার কাঁলর জীব কাঁরতে তারণ, রজের ধন গোর অবতার । 
পাড়ন__জীবের চিত্ত অন্ধকার বিনাশতে, নদীয়ায় পূর্ণ শশধর ॥ 
ফুকার-_এবার জীবের জন্য শ্রীচৈতন্য, এনেছে প্রেম সুধা রতন, 
করে সবারে যতন । হায়-_ 
দৌঁখলে আচন্ডালে, সাদরে করে কোলে, 
এবার 'হন্দ; যবন ব্রাহ্মণ মিলে, এক দলে করে সৎকীর্তন ॥ 
মিল--ও সেই কীর্তন শুনে মোমনগণে, মনে পায় দুঃখ, 
বলে হারদাসকে করে লক্ষ্য,_দৌখলাম ইসলাম ধর্মের অনাদর। 
মূখ--হরিদাস বল দেখি রে, মিলে মে নিতে আদ ছিরে, কিসের কারস শোর ॥ 
ডাইনা-শুনৌছ 'হিন্দঃশাস্মতে, কোন বাঁধ নাই ধর্ম ছাড়তে, কেতাবেও বলে-- 
ও তুই কার মতে মিশায়ে নাল, দুধ মাছে অম্বলে । 
হিন্দ; যবন এক দলে, নাচতোছস হার বলে, 
তোরা এ অবস্থায় প্রাণে মলে, তোগো কি পোড়াবে, না দিবে গোর । 
খাদদ--স্বধর্ম ত্যজে কেন বিধর্মের আদর ॥ 
ফুকার--জন্মে কাজীর ঘরে, কাজের কাজ না করে, সাজ ধরে বলাছস হার বল; 
লয়ে মদঙ্গ মাদল | হায়-_ 
যাঁব না দরগাখোলা, হয়েছিস- হারবোলা, 
লয়ে নামাবলী তিলকমালা, তন বেলা কারস গণ্ডগোল ॥ 
মিল--যেমন দামোদর ঘোষণলের বেটা পণ্ানন্দ দাস, 
করে গাধা ঘোড়ায় রাত বিলাস, শেষে তার বাচ্চারে বলে খচ্চর ॥ 
অন্তরা- তোদের এই অকাজে সমাজে দিয়েছে 'নিমার পিতার হধকা বাদ । 
শুনি ঘরে পরে ন'দেপ;রে, করে এই পাঁরবারের পাঁরবাদ ॥ 
আর হিন্দ;ুর সাথে প্রেমে মেতে ত্যজেছিস নামাজ, 
তোর জন্য হয় জগা ঠাকুর জল অচল সমাজ, হল দুদিগ অপরাধ । 
নাই আর এদের জায়গা গয়াধামে, তোরে রাখবেনা মন্ধায় মহম্মদ ॥ 
পরচিতান-_ তোরা স্বী পুরূষে একত্তরে সুর ধরে, এক সঙ্গে নাঁচস-। 
পাড়ন-_ রেখে ঝট শিরে, গোঁফে গিরে, তালকানা, 
আমরা ঠিক পাই না, মরাছিস্‌ না আছস ॥ 


ফুকার__ত্যজে নিজ উপাধি হলি ব্রহ্মাধ, দিয়োছিস পর ধর্মে যোগ, 
করে স্বধর্ম বিয়োগ । হায় 
, দোঁদিল বান্দা কলূমা চোর, না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর, 
থেকে স্বামীর ঘরে নন্দাইর আদর--পাঁবি কি স্বর্গ না দোজোখ ॥ 


৩৮৯ 


পূর্ব বঙ্গের. কবি-সঙ্গীত 


জটিলার জ্বরের কৰি অক্ষয় আচার্ধ 
1চতান- _রাইকে বষ্ট দিতে দূষ্ট ভেবে চিতে, গোকমলের বূড়ী জাঁটলায়। 
পাড়ন- হঠাৎ মাথা বেধে কে'দে কেদে নানা ছন্দে-- 
রোগের ভাব জানায় ॥ 
ফুকার--ঘরে নাই সে আয়ান, ব্যারামের'ভান, করে জঁটিলায় ; 
কপট কাতরে উদ্দেশে ডেকে শনধায় । 
বলে কি জ্বর কেমন প্রতাপ, অন্তদহি দেহে নাই তাপ, 
তরুণ জ্বরে করুণ প্রলাপ, শীতের ক তাপ, বন্ত্র সয় না গায় ॥ 
ণমল-_উঠে পড়ে ধায় পাকায় নেন, যেমন িষমক্ষেন্ত, 
ডেকে আয়ানকে বোঁর চরিব্র, বলে মনের খেদে। 
মূুখ-_-আমার শেষকালে বেশ ছিল এ-কপালের জোর, 
আয়ান রে তোর, বৌর প্রসাদে ॥ 
ডাইনা--তুই তো বাথানে গোল সেই 1দন বাঁড় হইতে ; 
হঠাৎ ধরে কি বিষম জ্বরে, এসে আচম্বিতে ৷ 
ছটফট করতোঁছ ঘরে, কার তালাস কেবা করে, 
বৌ ত এক দণ্ড রয় না ঘরে, আছে তার আমোদে । 
খাদ--এখন মইলে বাঁচি, কাজ কি বৃথা িসম্বাদে ॥ 
ফুকার--আয়ান বলবো কি রে মাথার কিরে, আমার কথা রাখ ; 
আমায় বিদায় দিয়ে, বৌ নিয়ে তুই সুখে থাক । 
ঘরের শন; আমরা দ?'জন, হয়েছি বৌর হিৎসার ভাজন, 
কেউ জানে না বধূর ওজন, দেশ জুড়ে ত আমাদের নামডাক ॥ 
মিল-_বধ্‌ না জানে এমন বিদ্যা নাই জগতে 
পারে ইসারায় লোক ভুলাতে, দেখা শুনা বাদে ॥ 
অন্তরা-বৌ ত তোর রাজার মেয়ে, কম কি সে রানীর চেয়ে, 
আমার কাজ করলে কি তার মান থাকে । 
এই আমার অদূম্টের ফল, দেয় না বৌ এক ফোঁটা জল, 
বল কেন বৌ ঘরে আনে লোকে ॥ 
সাবান তৈল চিরূনী আয়না, কিনে এনে দিলি তুই, 
সারা দিন বৌ নট সাজে, আমরা কি তার সেই সব ছ?ই। 
দুই একট; বললে পরে, চোখা নাক বাঁকা করে, 
বলে ভূতে পেল নাক বুড়ীকে ॥ 


পরাঁচতান-_-গেোঁল রে ক্‌ম্মাস্ড, নাই তোর কাণ্ডাকান্ড, বৌর কাণ্ড হয় যত ইতি । 


_ পাড়ন_ হল রাগের বৃদ্ধি নাই তোর বুদ্ধি, 
ত্‌ই বাঁলস তোর বৌ সাধবীসতাী ॥ 


৩৪৯9 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফ.ুকার- আমার দাঁত পড়েছে চুল পেকেছে, এমন দৌখি নাই; ' 
আমার'পোড়া মূখ, তোর কাছে কি বলব ছাই। 
বলব কি রে সে প্রসঙ্গ, ও পাড়ার ছণাড়দের সঙ্গ, 
কাকের ডাকে কাঁপে অঙ্গ, কালভুজঙ্গ ধরতে পারে রাই ॥ 


মোহিনী কবি চন্রকান্ত আচার্য 


চিতান-__ভাগের বণ্টন সুধা বণ্টন, করতেছেন চক্র চক্রধর । 
'পাড়ন-_াঁতান মায়া করে 'সম্ধূতীরে সাঁজলেন মোহিনী, 
ভোলায় কয় ধাঁরয়ে যুগল কর ॥ 
ফুকার__ আমায় বুড়া বলে বসতে বিয়ে, সন্দেহ কারস না লো বিনোদন, 
ও তুই বিধবা হাব না। হায় হায় গো-- 
প্রলয় জলাধতলে, ব্রহ্গাণ্ড জূবে গেলে, 
তব; 'সিন্দূর থাকবে তোর কপালে, আমার তো মরণ হবে না ॥ 
মিল__আ'ম প্রেম কাঙালী, জ্বালায় জ্বাল দারদ্রানলে, 
এক দিন গরল খেলেম মরব বলে. পোড়া যম আমারে তো ছধল না। 
মূখ-_কথা কও ফিরে চাও প্রাণ, ডাক কাতরে_ 
আমারে বাত কইর না। 
অন্তরা-কোলে আয় লো প্রাণ কপাট খুলে রাখ বক্ষোপরে ৷ 


তোরে চকচৈক্যা চিক গড়াইয়া দিব, পরাঁব বক্ষ জবড়ে ॥ 
নগদ লওনা যত যোন্, সকল করে একন্ু, দানপন্র তোমার বরাবরে । 


আমি দাস হয়ে বাস পরব তোমার, চরণ সেবা করে ॥ 
পরাঁচতান-_যাঁদ আমায় দেখে না হও রাজ? একান্ত সতানের ডরে। 
পাড়ন--আমি এক মাগীরে মাথায় করে রঙ্গাণ্ডে বেড়াই - 
সুখ ত নাই, দই বল ছেড়ে ॥ 
ফুকার-_আমার আরেক ভাাঁ দেখতে কালী, ঘুটঘুটে আঁধারের তুলনা, 
ছধাঁড়র স্বভাবটা"ভাল না। হায় হায় গো 
পাগলা বাই মাথায় ঢূকে যথা যাই তথা ডাকে, 
তারে ডাক দিলে পর চড়ে বুকে, পরনে কাপড় থাকে না ॥ (খণ্ডিত ) 


অুথ-দুঃখের কবি রাজেন্জনাথ সরকার 
চিতান-_-এক জন চিন্তাশীলের হদয় মধ্যে, লেগে গেল তর্কযদ্ধে, 
অনৈক্য সুখ দুঃখ দুই ভাই। 
পাড়ন -আগে সুখ বলে ভাই দুঃখ রে তুই বড়ই নিকৃষ্ট, আত পাঁপিষ্ঠ দড্ট, 
, আর আম মিষ্ট সবার ঠাঁই ॥ 


৩৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার- দুঃখ কেউ তো ভালবাসে না রে, তবু তুই সবার ঘরে, 
জোর করে ঢাকস; 
এত অনাদরে, কিসের তরে, সংসারে থাঁকস। হায়_ 
সুখেরে সবাই সেবে, তবুও পায় না জীবে, 
যাঁদ তোর মত আমারে" ভাবে, মারতে সেই দিন খাব বিষ ॥ 
িল--তখন দুঃখ হয়ে, মুতিমন্ত, হনুমন্তের প্রায়, 
কত তন্তরপূর্ণ সত্য জানায়, ভাবিয়া দেখলে পরে দঃখের জয়। 
মুখ আম কি সৃক্ষত দুঃখ, ও সখ তাঁম গৌণ আম মুখ্য 
মুমূক্ষ্‌ চক্ষত্মানে কয় ॥ 
ডাইনা-_দেখ দএখে না পাঁড়লে পরে, কে কবে লাভ করেছে পরাৎপরে, 
আমি হই ধ্রুব মোক্ষদাতা ; 
একট; স্মরণ কর ধুব প্রহনাদ, ভন্তবৃন্দের কথা । 
আর সুখের মূখে দিয়ে ছাই, ভন্তেরা কয় দুঃখ চাই, 
আম সখী মার দ্‌ঃখন বাঁচাই, চরমে পরমেতে করাই লয়। 
খাদ দুঃখী ভিন্ন সুখী কেউ প্রেমিক ভন্ত নয় 1 
ফুকার-_নিজে মহাপ্রভু শ্রীগোরাঙ্গ, করেছিল আমার সঙ্গ, বলে জয় রাধে ; 
ছেড়ে সুখের হাঁস দিবানাশি, দঃখেতে কাঁদে । হায়__ 
তুলসী দাস ব্যাস বাঁশঘ্ট, আমাকে কয় 'বাশিম্ট, 
এই যে যিশুখতরীষ্ট এত মিষ্ট, সে কেবল আমার প্রসাদে ॥ 
মিল- আম তোমারই আশ্রত হলে, 'বিশ্রট হয়ে যাই, 
ও যার সখা হয়ে একা দাঁড়াই, সে জীবে ত্যাজবে আনত্যালয় ॥ 
অন্তরা- দেখ না বর্তমান, তার প্রমাণ, মহাত্মা গান্ধী ছিল আমার দাস। 
যাঁদ সখ হইত, গৃহে রইত গো, করত না সারাজীবন কারাবাস ॥ 
গান্ধীর দুঃখময় জীবন কি মিন সখময় হলে, তারে কে করত তালাস। 
গান্ধীর জীবনীতে ভাবষ্যতে সূমধূর করবে দেশের ইতিহাস ॥ 
কেবল আমার উপর স্বার্থপর সব, লম্পটে চটে, তাদের ঘটে আত্মনাশ। 
দেখ আমার কৃপায় রূপ সনাতন গো, শেষ কালে বৃন্দাবনে করে বাস ॥ 


পরচতান--ঠাকর বিজ্বমঙ্গল আমার জন্য, প্রাপ্ত হয়ে বন্দারণ্য, 
শেষ জীবন ধন্য হয়ে যায়। 


পাড়ন আম পাপনর ঘাড়ে চাপ যখন, তখন হয় সাধ, 
পায় সে নাম প্রেমের মধ, সখেতে শুধু, পরমধন হারায় ॥ 
, ফুকার- আমি দুঃখ হয়ে নিমশীল বীজ, জ্ঞানজলে ষড় সরসিজ, বিকশিত করাই ) 
এরপে স-মল ম্লোতাস্বনীর জলে আর কেউ পারে নাই । 


৩১৯২ 


পূর্ববঙ্গের কবি-সঙ্গগত 


সীতা যে পণণ্যশ্লোকা, আমি তার বকের খোকা, ' 
হল শ্রীকৃষ্ণে লয় শ্রীরাধিকা, এই দুঃখ বক্ষে 'দিয়ে ঠাঁই ॥ 
িল-_রাজা য্যারধাম্ঠর আর শ্রীরাম আমার করেছে যতন-_ 
তোমার ভভ্ত রাবণ দুযোঁধন, শেষকালে আমার কোলে আশ্রয় লয় ॥ 
এঁ_ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান- সভার সভ্য লোকে নব্যভাবে শ্মানলেন দ্‌ঃখের পাঁচাল। 
পাড়ন- নাকি দুখের চেয়ে সখ হয় তুচ্ছ, উচ্চে রও দুখ, 
ফুলিয়ে বুক, পচ্ছ নাচালি ॥ 
ফ;কার- বলাঁল, সুখের চেয়ে দুঃখ শ্রেষ্ঠ, একথা কার না বিশ্বাস, 
দুখে ঘটায় সর্বনাশ । 
পড়ে দুঃখের কবলে, কেউ প্রাণ দেয় অনলে, 
আবার কেহ ডুবে গঙ্গাজলে, কেউ মরে গলে "দিয়ে ফাঁস ॥ 
িল- যত যোগী খাঁষ রন্গচারী দূঃখের পরে, 
থাকে কাম্য সখের আশা করে; আঁন্তমে লভতে সখের সোপান । 
িল-_শোন দুখ বাল তোরে, ও তোর মুখের মতো তর্ক হেরে, হলেম 'ম্িয়মান ॥ 
ফুকার- বলাল, ব্যাস বাঁশষ্ট যিশখব্ট, দুঃখ তোর যশোগাতি গায়, 
সে ও সখের প্রত্যাশায় ; 
কাম্য সখের অভাবে, আঁনিচ্ছায় দুঃখ সেবে, 
ভাই রে তোর আদর করে সবে, দায় ঠেকে ওষধ খাওয়ার প্রায় ॥ 
ফ্‌কার--বললে, সখ ভূলে মহাত্মা গান্ধী, ভোগ করে কারাবাসে দুখ ; 
সে চায় দেখতে সুখের মূখ । 
ভারতের দুঃখরাশি, ঘ্‌চাতে গান্ধী আসি, 
হয়ে দেশের দ্‌ঃখে কারাবাসী, লাভ করেন স্বাধীন স্বর্গসখ ॥ 
ফুকার--বললে, বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণ পেল, হয়ে এই দঃখের পক্ষপাত ; 
তাতে সখের যায় নি জাত । 
আনত্য সুখের আশে, বিল্ব যায় বজবাসে, 
যখন নিত্য প্রেমে চিত্ত পশে, দুঃখেরে করে পদাঘাত ॥ 
ফুবকার--বলালি সীতা ছিল প.ণ্যপ্লোকা, তূই ছিলি তার বকের খোকা, 
পড়ে তুই কপনন্রের কবলে, জনম দ্যাখনী সীতার সুখ নাই কপালে । 
অন্তঃসত্ত্রা ছিল সীতা, বিনা দোষে নিবাসিতা, 
আবার বনবাসে অপহৃতা, শেষে প্রবেশ ঘটল পাতালে ॥ 
ফুকার- করে দ;ঃখের সঙ্গ শ্রীগোরাঙ্গ, একথা শ্‌নোৌছস কোথায় ; 
তারে প্রেম সুখে মাতায় ৷. 


৩৯৩ 


পূর্ববঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ঠেকে রাই প্রেম ফাঁদে, দুঃখে নয় সুখে কাঁদে, 
নিয়ে সেই আদর্শ গৌরচাঁদে, প্রেম সুখে জগতকে কাঁদায় ॥ 


বাল্য বিধবার কবি রাজেক্দ্রনাথ সরকার 


চিতান--গরাব ভদ্রলোকের মেয়ে, বাল্যকালে দিল বিয়ে, পৌগন্ডে হল বিধবা । 
পাড়ন--নিয়ে যাঁতি ধর্ম মাছ মাৎসাদি করে না আহার, 
মনের ব্যথা তার বাঁঝবে কেবা ॥ 
ফ;কার-_পোড়া কালে ত আর চনে না রে সধবা বিধবা নারা, 
এল সেই দেহে যৌবনের জোয়ার, সাঁজল 'কশোরাঁ। 
অদম্য কামোৎসাহে, প্রকৃতি পনরূষ চাহে, 
তা তো প্রকাশ্যে আর হবে না হে, সমাজ ষে ঘোর অত্যাচারী ॥ 
শমল-_ও তার মনাগদনে চিতের মাঝে জ্বলছে চিতা, 
তখন সেই তাপে হয়ে তাঁপতা, পিতাকে বলে সেই পোড়ারমুখী । 
মূখ--আমাকে বল বাবা, হয়ে কার দোষে বাল্যবিধবা, আম এই নরকে থাক ॥ 
ডাইনা--আমায় লোকে কেন বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খশাড়ী, 
কেন নাই সিথর 'সন্দ;র টুক ; 
আমি এ জন্মে পাব না কেন সংসারের সার সখ । 
কও দৌখ কি যাতনায়, বক্ষ ফেটে যেতে চায়, 
এত নরকাণ্মি পাঁবন্্তায়, এই বিধান ঈশ্বরের সৃম্টি নাকি। 
খাদ-_আর এই নরকের ভোগ আমার কতকাল বাকী ॥ 
ক্ষক্ধার-_-বাবা যখন আমার বিয়ে দিলে, বাঁঝ না বিয়ের কি দরকার ; 
কেবল জাঁকজমকে ভুলাইলে দিয়ে অলংকার । 
এই যৌবন না আসিতে, সুখের মূল বিনাশিতে, 
হল যে ববাহ তোমার মতে, সেই বয়ে তোমার না আমার ॥ 
মিল- আম এখন বিয়ের মর্ম বুঝ, কর্মে ঠোঁকয়ে, 
যাঁদ এখন আমায় না দাও বিয়ে, তবে তো আগের বিয়ে চালাকি ॥ 
অন্তরা- শান রামমোহন রায় এ ধরায় নিবারণ করেছে সতশদাহ । 
করলে তারই মতের অনুসরণ গো, কি কারণ দেও না পননার্ববাহ ॥ 
আমার মন যে সদায় সঙ্গোপনে পুরুষের সহ, করে 'নত্য উৎসাহ ॥ 
বাবা জ্ঞানেকি জানিতে পাও না গো, যৌবনের যাতনা কি দুঃসহ ॥ 
গরচিতান-__হল তোমার মতে আমার বিয়ে, আমাকে আগুনে দিয়ে, 
কোন জ্ঞানে তুমি কর সখ। 
প্রাড়ন--তাযাম বাপ হয়ে প্রেমভঙ্গ পাপে, আমায় দিলে তাপ; 
কার আভশাপ, আমার মা মরূক ॥ 


৩৯৪ 


পূুববঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার--হল কাম ক প্রেমে আমার জন্ম, বাবা গো স্মরণ করা চাই, 
তাঁম বীজে জন্মালে কালে বিকাশ হল তাই। 
অকৈতব কৈতব বিন্দ;, হল গরলের 1সম্ধ 
তা ও দেখে না রে অপ্ধ হিন্দ, স্ীলোকের বন্ধ্‌ কেহ নাই ॥ 
মিল- যাঁদ বিধবা বিবাহ দিতে না পার কেহ, 
তবে দিও না বাল্যবিবাহ, সবাবে ষতনে বলে রাখ ॥ 
এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
িতান--শুনে বিধবা দ্যাহতার কথা দুঃখে তার বৃদ্ধ পিতা কয়। 
পাড়ন- আমার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, সমাজ বন্খনে, 
পাপের ক্লন্দনে আমার লাগে ভয় ॥ 
ফ্‌কার- জানি অল্টবর্ধা ভবেৎ গৌরী, নববধাঁ চ রোহিণী, 
বোঁদক খাঁষদের বাণশ ; 
বয়স হলে দশেব উধর্ব? কন্যাদান হয় না শন্ধ, 
আম সেই নিয়মে হয়ে বাধ্য, তোমাকে বিয়ে দেই মাঁণ ॥ 
ফুকার--বাছা জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ, এ সকল বিধাতার কৌঁশল, 
মানুষ নিমিত্ত কেবল ; 
বৈধব্য যার কপালে, খণ্ডে না কোন কালে, 
আবার মালা দিয়ে মড়ার গলে, সাঁবন্রীর 'িন্দূর হয় উজ্জ্বল ॥ 
মিল আছ সমাজের শৃঙ্খলে আঁটা হিন্দগণ সবাই, 
যাঁদ ব্যান্তত্বের কত্ত্ব চালাই, তা হলে সমাজ বন্ধন থাকে না। 
মূখ _সমাজের চক্ষ2 অহ ভবে বিধবার যে কপাল মন্দ, তা তোদেখেনা ॥ 
ডাইনা- তুমি হয়েছ বাল্য বিধবা, তাই নাকি দোষণ হল তোমার বাবা, 
এ কথা বলা কি খাটে ' জান অদুজ্টে লিখনৎ যস্ত্ত অবশ্য ঘটে । 
আর যৌবনে 'বিয়েব পাঁতি, নেষ যাঁদ মৃত্যুপাতি, 
তবে কে পরায় সে পাঁতির ক্ষাতি, ফূবতাঁ মন বেধে কি থাকে না। 
খাদ- আরো একটি কথা শুনে মনে ভাবনা ॥ 
ফুকার- বলাল, এই বিয়ে তোমার না আমার, কি কথা বললি তুই খমকী, 
কর্তা হতে চাও নাক ; 
পিত্‌ বীজ মাত্‌ রজে, জন্ম পাও মহামাঝে, 
আমার বস্তুর কতাঁ আম নিজে, দেহে তোর স্বত্ব আছে কি ॥ 
ফুকার- আবার রাগ করে আভশাপ দিলি, আজ নাকি মরতে তোর মায়, 
তাতে তোর বা কি জড়ায় ; 
আজ যাঁদ তোর মা মরে, কাল এক মা আসবে ঘরে, 
শেষে সতাই মায়ের জাঁতায় পড়ে, নদুন ছিটা পড়বে কাটা ঘায় ॥ 


৩৯৫ 


পূর্ববঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


ফুকার -তোরে কামে জন্ম দিলেম বলে, বাছা তুই হোস নে কামাম্ধ, 
কাম প্রেম নিত্য সম্বন্ধ ; 
আগে পায় কামের বৃত্ত, কামে হয় প্রেমোৎপান্তি, 
যখন কাম কামনায় হয় নিবৃত্ত, জীবে পায় বিমলানন্দ ॥ 
ফুকার--বললে, কেন আমায় বলে রাঁড়ী, কেন বা খুলতে হল শঙ্খ শাড়ী, 
কেন নাই সিশথর সিন্দূরটুক ; 
ও গো হিন্দ; ধর্মের মর্ম মতে করতে হয় এ্ট;ক। 
ভগ্ন হল লগ্ন যোগ, শাপগ্রস্ত কি পাপ সংযোগ, 
দেখ পন্ত্র শোক আর স্বামী বিয়োগ, মান্‌ষের পূর্ব জন্মের কর্মফল ॥ 
কথ মুনির কবি নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান-_একাঁদন 1নত্যময় শ্রীবন্দাবনে, রাজা নন্দের ভবনে, 
আসলেন নন্দ তপোধন। 
পাড়ন_ম্যান ক'রে বত একাদশ উপবাসী রয়, 
এলেন নন্দালয়, পারণার কারণ ॥ 
ফ্‌কার _তখন নন্দরানী সযতনে, পাদ্যার্ঘ আসন এনে, আদরে মুনিরে বসায়, 
অমাঁন করতে রম্ধন মুনির নন্দন, 
আনন্দে রন্ধনশালে যায় । হায় হায় মরি হায়-_ 
মুন রাঁধয়ে ওদন, যখন করে নিবেদন, 
অমান নন্দ নন্দন মধুসূদন, মীনর সেই রান্না অন্ন খায় ॥ 
'মল--তাইতে কণ্ব মনির অল্প মরে গোয়ালার ছধতে, 
মূনি ভোজন করেন না কিছুতে, তাই দেখে উপানন্দ ডেকে শুধায় । 
মুখ--খল হে মুনি ঠাকূর, জীবের ছযাতস্পর্শ না হলে দূর, রঙ্গত্ব ক পায় ॥ 
ডাইনা--দোখ চাউল জল আগ্ন মিলনে, রল্ধনে অন্ন হয় তা সবে জানে, 
_.. চাউল নাক লক্ষমঈ স্বরাঁপনী ; 
আবার জল নারায়ণ আগ্ন রহ্গ, রান্মণের এই বাণী । 
ও সেব্রঙ্দ লক্ষী নারায়ণ, এ তিনের তো নাই মরণ, 
তবে ভিন্ন জাতির ছোঁয়ার কারণ, কেন সে অন্ন বরন্ষের জাত যায়। 
খাদ__অশদাচও শুচি হয়, মহতের কৃপায় ॥ 
ফ,কার__ শনি ব্রাহ্মণে গায়ত্রী পড়ে, পবিল্র স্বভাব ধরে, সবারে করবে পাঁরন্রাণ 
যত অশ্যাঁচরে শুঁচ করে, আদরে বক্ষে দিবে স্থান । হায় হায় মার হায়, 
ঘোর পাপা হলে পরে, গঙ্গায় পাপ ক্ষালন করে, 
যাঁদ গঙ্গা পালায় পাপণীর ডরে, সে গঙ্গা পাতকূয়ার সমান ॥ 
মিল- শান ব্রহ্গতেজে বল্গাগ্রতে এ বিশ্ব পোড়ে, 
যাঁদ ছদতমার্গ পোড়াতে নারে, সে আগদন আলেয়ার আগুনের প্রায় ॥ 


৩৯৬ 


পূর্ববঙ্গের কাবি-সঙ্গীত 


অন্তরা-ঠাক।র ব্রক্মকূলে জন্ম নিয়ে জান না বেদের ভারতাঁ। 
জান সর্বভূতেষ্চাত্মানঘ হায় গো ততোনাঁব 'চিকিৎসাঁত ॥ 
সমস্ত মানবের মাঝে, ঈশ্বরের সত্তা বিরাজে, 
যে জনে সে তন্ত বোঝে, সেই মহামাত । 
যাঁদ সর্বব্রক্মামদৎ জগৎ তবে কেন কর জাতি জাতি ॥ 
পরাঁচতান-_দেখি বর্তমান ব্রাহ্মণের কীর্ত, ভ্রিবধ ফ.ৎকার বৃত্তি, 
জীবিকা অর্জনের পসার । 
পাড়ন--শিষ্যের কর্ণে ফ্‌ৎকার গুর্ীগার, শঙ্খে ফ* যাজক, 
চুলায় ফ* পাচক, ত্রিধা বাঁত্ত সার ॥ 
ফুকার--আছে তোমাদের এক কর্মীনভ্ঠা, দেব-দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা, 
কাঁরতে তোমরা মৃর্তমান ; 
তোমবা নিজে হযে জন্ম অন্ধ, দেবতারে করোচক্ষুদান । হায় হায় মাঁর হায় 
মরা জল মরা ভাতে, পার না জীবন দিতে, 
কেবল চাল কলা ঠকাষে 'নতে, 'মথ্যা এঁ প্রাণ প্রাতিত্ঠার ভান ॥ 


এঁ_ জবাব নারায়ণচজ্দজর বালা 
চিতান-_- তখন উপানন্দের বাক্য শুনে, রাগে কণ্ব মুনি কয় । 
পাড়ন- জান গ্‌ণকর্মে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, পর্ণ সদাচার, 
তাইতে আঁধকার চার বেদের উপর ॥ 
ফুকার-_-বললে, ভিন্ন জাঁতব ছোঁয়ার কারণ কেন যায় অন্ন ব্লন্দের প্রাণ, 
যারা ব্রাহ্মণের সঞ্জন । 
সার্তিক গুণসম্পন্ন, চার বেদের অগ্রগণ্য, 
খেলে তামসপ্রধান জাতির অন্ন, থাকে না সর্তগ্ণের মান ॥ 
িল--তুঁম 'বদ্যাশুন্য বাঁদ্ধশন্য জাতিতে গোয়াল, 
থাক গোহালে চিরকাল, তোমায় আর বেশী কথা বলব 'কি। 
মুখ-_বলব কি উপানম্দ, বেদের মূল না জেনে করে দ্বন্দ, 
দেও মাথা ঝাঁকি ॥ 
ডাইনা- জান চাউল জল আগ্রর মিলনে, অন্ন হয় তা সবাই জানে, 
এই অন্ন ব্রহ্মস্বরুপিনী, তুমি কয়াদন হতে হলে বাছা এত রন্গজ্ঞানী । 
চন্দনে আর বিজ্ঠাতে, ব্রহ্ম আছে সব তাতে, 
তবে ভাত ব্রন্ধ পারবে না খেতে, দূই এক 'দিন বিষ্ঠা রক্গ খাও দোখ। 
খাদ-_ এসব নয় তো জল মিশানো দুধের চালাকি ॥ 
ফুকার- বললে, অশনাচরে শুচি করে ব্রাহ্মণে বক্ষে দিবে স্থান ; 
এ যে পান্রে ব্যবধান । 


৩৯৭ 


পূব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গ*ত 


ঘট গড়ায় কম্তকারে, একটা রয় পূজার ঘরে, 

থাকে আর একটা পায়খানার দ্বারে, দুই ঘট 'কি হবে এক সমান ॥ 
ফুকার-__যাঁদ গঙ্গা পালায় পাপীর ডরে, সে নাকি পাতক/য়ার সমান, 

তব; ক্ষেন্র ব্যবধান। 

গঙ্গা রয় সব সাঁললে, একথা সবাই বলে । 

তব খানা ডোবা কৃয়ার জলে, কোন দিন হয় না গঙ্গাস্নান ॥ 
ফুকার- বললে, সমস্ত মানুষের মাঝে, ঈশ্বরের সন্ত্া বর্তমান, 

তব; গুণে ব্যবধান । 

কেহ বা গর; ছোলে, কেহ বা দাঁড় ছাড়ে, 

যে জন পূজা করে পৈতা গলে, তিনজন কি হবে সমান ॥ 
ফুকার বললে, চাল কলা ঠকায়ে নিতে, করে এই প্রাণ প্রাতষ্ঠার ভাব, 

তোমার ভাল নয় স্বভাব ; 

ব্রা্মণে মন্ত্র পড়ে, কূশ বানায় ক্‌শা ছি'ড়ে, 

যারা লক্ষী জন্মায় যজ্ঞ করে, তাদের কি চাল কলার অভাব ॥ 


এঁ জবাবের প্রতি জবাব নকুলেশ্বর সরকার 


চিতান--অদ্য কণ্ব মূনির জবাব শুনে সভান্তে শাস্তি পেলেম বেশ । 
পাড়ন_-কেবল হযজ;গে বাহবা লে হয় না কাঁবত্ব_ 
আগে মূল তত্ত করতে হয় নরেশ । 
ফুকার বললে, গরু ছালে পৈতা গলে, দুই জাত কি পাবে তল্যমান, 
তূমি নিতান্ত অজ্ঞান । 
রূইদাস গর: ছালে, কৃষ্ণ তার চামের তলে, 
তোমার চৌদ্দ গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ মিলে, হয় কি সে চামারের সমান 1 
ফঢকার--বললে, তামসপ্রধান জাতির অন্মে, ব্রাহ্মণের জাত থাকে কোথা, 
তোমার নাই পাঁবন্রতা ॥ 
পরশে পরশ করে, লোহারে সোনা করে, 
যাঁদ পরশকেই জৎ-এ ধরে, সেটা কি পরশ না পুতা ॥ 
মিল-_ ঠাকর এ সংসারে মানুষ জাতি, কেহ ঘৃণ্য নয়, 
যাঁদ গ্‌ণ কর্মে উন্নত হয়, জঘন্য জাতও হয় বর্ণ শ্রেষ্ঠ । 
মূখ-_বলব কি'কণ্বম্দান, তুমি মুন না মালটানা মুূণশী, কও শান স্পন্ট ॥ 
ডাইনা--আমায় বিষ্ঠা ব্রহ্ম খেতে বল, তোমার উীঁচ্ছষ্ট হতে বিষ্ঠাও ভাল, 
তার কারণ তুমি অনাচার ; 
ঠাকুর তোমার চেয়ে শহদ্ধাচারী, গূহক আর শবরা। 
যারা মানদ্ষকে ভাবে ঘণ্য, জাত্যাভিমানে আচ্ছন্ন, 


৩৯৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


এমন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের অন্ন, শুকরের বিষ্ঠা হতেও" নিকৃষ্ট । 
খাদ-আর এক কথা শুনে আজ, মনে হয় কম্ট ॥ 

ফ্‌কার--বললে, কুশা ছে'ড়ে কূশশ গড়ে, বাজ্মীকর তপোবল দেখাও ; 

তুমি তেমন যাঁদ হও। 

গোয়ালার ছোঁয়া ভাতে, পার না জীবন দিতে, 

বাঁঝ তুল্য 'দিয়ে চাঁদের সাথে, জোনাকী পাছাটা নাচাও ॥ 
ফুকার- নাকি লক্ষীকে জন্মাতে পারে দেখালে ব্রাহ্মণের বড়াই, 

তাতে তোমার কি রে ভাই । 

তাঁরা সব শদ্ধাচার, তার সনে তোমার আড়, 

যেমন মামায় করে চৌকিদারী, আম 'কি ফৌজদারী ডরাই ॥ 
ফুকার-- বললে, তামসপ্রধান জাতির অন্নে, ব্রাহ্মণের হয় মানের হানি, 

তুমি এত সম্মানী ? 

গোয়ালা তো জাত ভাল না, ভখ মাগো করেন বল না, 

ওদের চাউলে দোষ হল না, ভাত হলেই জাতের ফূট|ন ॥ 
ফ্‌কার- নাকি অস্পৃশ্য হয় গোয়াল জাতি, তাই নাক হয়ে অসন্তোষ, 

তাদের জাতির প্রাতি রোষ। 

গোয়ালে ছ£ইয়া দিলে, জাত মরে ভাতের কালে, 

ওদের দই ক্ষীব তো ভালই চলে, এটঃক্‌ই ঢেমূনা বামনের দোষ ॥ 


জল-কুস্ভের কবি নকুলেশ্বর সরকার 
িতান- গোঁসাই নবোত্তমেক ভন্তিকাব্য, শ্ানবেন সভায় সভ্য, 
যত সব নব্য মনীষা । 

পাড়ন- মুচর অশ্যাচ পরশে একার্দন, জলকমন্ত মরে, 

অমাঁন জলের উপরে ঘৃণায় রাগ করে, বলে কলসাী ॥ 
ফুকার- তখন কলস হয়ে অসন্তুষ্ট, জলকে কয় তুই ?ক দ:জ্ট 

পাশ্পিত্ কম জাত*_- 

নইলে আমার মতো কাহারও এত, উন্নত বরাত । হায়-_ 

আমি এই কলসী বেশে, পূজা পাই দেশে দেশে, 

তোরে আশ্রয় দিষে ভালবেসে, তোর দোষে আমার গেল জাত ॥ 


মিল- তখন কলসাঁর বাক্য করে লক্ষ্য, দুঃখে বলে জল, 
ও তো মৃখের মতো বাক্য সকল, তোর সনে তর্ক করে স্বার্থ কি। 


মনখ-কলসা তুই কি সে বেশী, ভবে তুই দোষী না আমি দোষাঁ, 
ভেবে দেখ দেখি ॥ 


৩৯৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ডাইনা-তোরা কলসী গ্লাস হ+কা পাঁশ্ডিতে, আমাকে আবদ্ধ করে গণ্ডীতে, 
সমাজে করাল কল.ষিত, 
নইলে নদীর জলে দাধর জলে আমার মান্য কত। 
আম গাঙে ছিলাম গঙ্গাজল,.সঙ্গ দোষে হই নকল, 
নইলে অজ্ঞানন্ধ হিন্দ[সকল, সচল জল অচল করতে পারত 'কি। 
খাদ--জীবন স্বর্প জীবনের জীবন মরে কি ॥ 
ফুকার_যখন সাগর বক্ষে অসীম ছিলাম, সসীম জীব প্রণাম সেলাম, 
কত করতো পায়; 
গঙ্গে সদ্য পাতকসহহন্্রী, এই বলে মন্ত্রগীঁতি গায় । হায়-- 
ভান্ড তোর ভণ্ডামিতে, জলের হয় দণ্ড পেতে, 
আমায় মযান্ত দে তোর গণ্ডী হতে, উঠি গে পশ্ডিতের মাথায় ॥ 
মিল--যখন উষ্ণ হয়ে গ্রীন্ম এসে এ বিব পোড়ায়, 
সবার পোড়ার জ্বালা জলে জড়ায়, হোক না সে প.ণ্যাত্া কি পাতকী ॥ 
অন্তরা-_মাঁটি তোর খাঁটি জন্ম হ'ল এই জলের মলে । 
তাইতে তোয়ৎ উৎপদ্যতে মহণ, চিরাঁদন রইস, এই জলের তলে ॥ 
অম্বূর বলে পূর্ণ কচন্ত মান্য পাও বটে, 
অম্ব্‌ শূন্য হলে কত দন্ত যায় ছ;টে-_দেখলে অধান্রা ঘটে ; মার হায় রে_ 
ও তুই জলটানা মালটানা মুটে,- 
তোর ি আর বড়াই .খাটে ভূতলে ॥ 
পরাঁচতান--ভবে জল মরে না ভাণ্ড মরে, না বূঝে আঁবচারে, 
আমার দোষ ধরে নাস্তকে। 
পাড়ন -আমি মর অমর ভূচর খেচরে, সবাকে বাঁচাই, 
করে আমার গুণ যাচাই-_-নিজে শিব গোঁসাই রাখেন মস্তকে ॥ 
ফুকার-_-দৌখ কলসাঁ তুই ভ্রান্ত সান্ত, জলের গাঁত অনন্ত, 
অন্ত পাওয়া ভার ; | 
আমার জাতি অন্ত করতে নারে, ডোম হাঁড় চামার । হায়-- 
চল অচল বক্ষে ধার, পাপীর পাপ ক্ষালন কার, 
এখন সান্তের দায় অনন্ত মরি, ভ্রান্তের এই "সিদ্ধান্ত বিচার ॥ 


এঁ-_জবাঁব নারায়ণচক্দ্র বাল 


িতান--জলের বাক্য করে লক্ষ্য, কন্ত কয় জলের 'বিদ্যমান। 
পাড়ন--ও তোর বিষের মত কথাগুলি সয় না শরীরে _ 

মানীর বিচারে, আমার বেশী মান ॥ 
ফুকার--যখন পান্রছাড়া রও না বারি, জল ছাড়া পাব্রের আদর কই, 
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আগে জলের কথাই কই, 
অখণ্ডে থাক বড়, সংস্পর্শ দোষে মর, 
যখন পান্র ছাড়া রইতে নার, তার বেশী মান্য পাবা কই ॥ 
মিল তবে পান্রদোষে গেল জাতি কেমনে বাঁলিস, 
যখন পান্ন ভিন্ন রইতে নারিস, দিয়োছস্‌ স্বাধীনতা বিসর্জন । 
মুখ --হয়ে পরের পরাধীন, বালস কোন আক্কেলে আম কূলীন, 
বে-আক্কেলের মতন ॥ 
ডাইনা- আম বলতে পারি দন্ত করে, আমাবে গড়ায়েছে কমন্তকারে, 
তখন ত 'ছিলেম আম ভাল ; 
বার তুই আমার ভিতরে এসে, আমার জাতি গেল । 
মেথর বেটার ছোঁয়া জল, ফোন গুণে তুই হাব চল, 
ও তোর সঙ্গদোষে এই প্রাতফল, আমও তোরই মতো পরাধীন । 
খাদ--তোর কথাতে যেন মোর মন করে কেমন ॥ 
ফুকার--আমি জন্ম নিলেম মাটি হতে, আগে রই কমভ্তকার বাসে, 
কোন জাতির পরশে, 
হয় না মোর মানের হানি, যত্রে লয় সবে কিনি, 
বার তোরে যখন মধ্যে আন, মারা যাই সৎসর্গ দোষে ॥ 
ফুকার_ বললে, ম্যান্ত দে তোর গাঁণ্ড হতে, গাঁণ্ডর পর কেন এত রোব, 
যখন পাতকয়াতে রোস্‌ । 
পোড়া ইণ্ট কময়ায় ত্বরা, তাতে জল যাসনে মারা । 
বেটা আমিও তো পোড়া চাঁড়া, বল দেখি আমাব কিসের দোষ ॥ 
ফুকার- বললে, জল ?দয়ে পাড়ায়ে মোরে, পোড়ায়ে গড়ে কণন্তকার, 
তাতে দুঃখ নাই আমার ; 
অধৈর্য হই না দুঃখে, তাইতো তার উপলক্ষে, 
থাকি সুন্দরী রমণীর কক্ষে, আমার ন্যায় সখের কপাল কার ॥ 
ফুকার-_নাঁক অন্বূশূন্য ক্‌ন্ত হলে অধাত্রায় ঘটে দন্গাত, 
তুই তো অন্ঞানী আতি ; 
1মছে কইস ঘযান্রা যান্রাঃ জানিস না যান্রার মাত্রাঃ 
যোঁদন শেষের 'দনের ক্লেশের যাত্রা, আম হই সে যান্লার সাথী ॥ 
ফুকার-_ বললে, আম থাক শিবের শিরে, পেয়েছিস্‌ সঙ্গ গ,ণে মান ; 
সব জল হয় না এক সমান; 
মুন্নের জল আর নয়ন জল, সেও জল এও তো জল, 
করে নয়নজলে সাধন সফল” মূন্রের জল ছ"ইলে করে স্নান ॥ 
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পাঠা বলির কবি হরিচরণ সরকার 
চিতান-_ও সে রঙ্গপ্‌রের সিংহবাড়, পৃঁজিছে শদ্ভঙ্কর, 
শরতের ছাবিবশে আশ্বন । 


বাড়ির বূড়াকতার ব্যথার ব্যারাম, কণ্ঠাগত প্রাণ, 
ও সে হয়েছে অজ্ঞান, উঠল কফের টান, প্রথম প্‌জার দিন। 
ফুকার- বলে শঙ্তুবাবু জ্যেন্ঠপনত্র, কারিতে নারায়ণ ক্ষেত্রে, বাহারে আন, 
আমার সংসারে অমঙ্গল হবে, ঘরে মরে না যেন। 
ক্ষ্যাপারাম চাকর বেটা, ডেকে কয় ঠাকুর জ্যেঠা, 
থাকতে এত সংন্দর দালানকোঠা, উঠানে বের কর কেন? 
1মল--তোমায় শিশুকালে কোলে তুলে হয়ে আমোদী-_ 
বলত আয় তো রে বাপ চাঁদ ধরে দি, সুখেতে মুখেতে চুমা দিত । 
মূুখ--বল হে শন্তুবাব,, কেন মত্যু দেখে কতা প্রভুর অনাদর এত ॥ 
ডাইনা--একটা পাঁঠাকে করে উৎসর্গ, ধরে:করেতে শাণিত খড়া, 
আনন্দে দিসে বাঁলদান ; 
দিলে সরার উপর মড়ার রন্ত মায়ের বিদ্যমান৭ 
অস্পৃশ্য হাঁড়ি মচি, মরা পাঠাতে রুচি, 
তোমার বাবার শবদেহ অশ্‌চি, এটা কি পাঁঠা হতেও ঘৃণিত । 
খাদদ--কেন রান্নাঘরে রান্না নাই, কান্নায় দিন গত ॥ 
ফুকার-_যাঁদ বড় কতয়ি না মারত, ভাঁন্ত মনেতে কত পুরুষ নারীতে, 
এনে ধ্বংস পাঁঠার মাস যত, পাক কাঁরত বাঁড়তে । 
সেই মড়ার মাস তরুণ, বাব্‌জী বিচার করুন, 
কেন এই মড়া মারবার দরুন, ছ'ৎ গেল পাকের হাঁড়তে ॥ 
অন্তরা--জানি না মান্‌ষসব মানুষ শব, দৌখলে এত কেন অসন্তোষ । 
পাঁঠার মাংস মহাপ্রসাদ, হাড় ছধলে রাঁড়র দোষ ॥ 
মরা ছ'লে কর স্নান, দেও না শীতল পাঁটিখান, 
দেও না ভাল বালাপোষ । 
পাক করে খাও ঢাক বাজাইয়ে, মরা পাঁঠার মধূকোষ ॥ 
পরাচতাম--বাব প্রাণপণে করেছে চাক;রাঁ, কিনেছে জাঁমদারা, 
হয়েছে সখেরই সংসার । 
পাড়ন- তোমার সেই বাবাকে দিতে চাও না, সাধের লেপ তোষক, 
সে সব প্রাণতোষক, তোমার কোন: বাবার তৈয়ার ॥ 
ফুকার-_-পালন করেছে বাংসল্যভাবে, বিষ্তাকে চদ্দন ভেবে, মূত্র ভেবে জল ; 
[দল জন্ম দিয়ে ধর্ম শিক্ষা, এই বুঝ তার কর্মফল । 
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*মশানে মশাল লয়ে, কি জান মণ্ম কয়ে, 
কেন মূখ দেখে বিমুখা হয়ে, বাম হস্তে কর মুখানল ॥ 


এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 


িতান-- তখন ক্ষ্যাপারাম চাকরের বাক্যে, দুঃখে শন্তবাবু কয় । 
পাড়ন-_ও তুই আঁশাক্ষিত, আমার বাড়ির তন টাকার চাকর ; 
বেটা এই কি তোর রহস্যের সময ॥ 
ফুকার- বললে, থাকতে এত দালান কোঠা, কতয়ি বাহিরে ?ক কারণ, 
নারায়ণ ক্ষেত্রের আয়োজন ; 
প্রাণ যাঁদ যায় পাঁচতলায়, ছাড়ে না 'ন্রতাপ জ্বালায়, 
মরলে গোবিন্দবল্লভার তলায়, অন্তে পায় গোবিন্দ চরণ ॥ 
মিল-_-ছিল এতাঁদন এই বদ্ধ ঘরে বাবার বসতি, 
এখন ম্দীন্তর পথে আত্মার গাঁত, তারে আর বদ্ধ ঘরে রাখব কেন ? 
মূখ- ক্ষ্যাপারাম কৃতর্ক ছাড়, আমার মরা বাবার করতে সৎকার, 
মানুষ ডেকে আন ॥ 
ডাইনা-_বলাল, পাঁঠা হতে বাবা ঘৃণ্য, বেটা তোর কথায় হলেম মনঃক্ষ;গ্র, 
বিষণ্ে রয়োছি বরসে ; 
ও তুই কোন জ্ঞানে তূলনা 'দাঁল পশুতে মানুষে । 
আর উৎসর্গ বাঁলর পাঁতা, মা"র নামে যা হয় কাটা, 
তারে অপাঁবনত্র বলবে কেটা, তোর মত পাঁঠার বেটার এমনি জ্ঞান । 
খাদ-আর এক কথা শুনে আজ হলেম ম্িয়মান ॥ 
ফূকার- বলাঁল, বুড়া কতয়ি মরার দরুন পাকের হাঁড়িতে গেল ছধং ; 
তই তো অনার্য এক ভূত। 
যা কিছ; বাবার সৃষ্টি, তাতে আজ ভূতের দুষ্ট 
করলে ব্রাহ্মণ শান্ত জল বৃ্টি, এই সকল দ্রব্য হবে পত ॥ 
ফ্‌কার-_বলালি, মড়ার সঙ্গে শীতলপাটি, লেপ তোষক দেই না কোন দোষে, 
দলে বাবায় পায় কিসে। 
দেই যাঁদ শীতল পাটি, লেপ তোষক ঘাঁট বাট, 
সে সব *মশানেতে হবে মাটি, নয় নিবে মদফিরাসে ॥ 
ফুকার--বললে, কাটা পাঁঠা রইল শ্াচ, তা হতে মড়া বাবা ঘণ্য বুঝি 
বেটা তুই অশাচ কও কারে, 
লোকে পাবন্রতা রক্ষার তরে, অশোৌচ পালন করে । 
আর উৎসর্গ বাঁলর পাঁঠা, মা'র নামে যা হয় কাটা, 
ও তো মাৎস নয় রে পাজী.বেটা, মহাপ্রসাদ কয় তারে ॥ 
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ফুকার- কেন বাম হাতে দেই মুখে আগুন, জান না বেদাঁবাধর কৌশল । 
পেতে *মশান যজ্ঞের ফল। 
সেজৌছ প্রেতকমাঁ বাঁধি দেয় স্ম€তিশর্মা, 
আছে বামাঙ্গে বসতে রন্গা, বামহস্তে তাইতে দেই অনল ॥ 

ফুকার- নাকি জাঁক করে খাই ঢাক বাজায়ে, এই মড়া পাঁঠার মধকোষ ; 
তাইতে তোর মনে আফশোধ । 
আমরা হাঁবধ্যধারন, মাছ মাৎস খেতে নার, 
ণনয়ে কোষ দুইটা তুই তোদের বাঁড়, তোরা সব গোত্তীসদদ্ধ চোষ ॥ 
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চিতান--তোমার সারদা সুন্দরী আম; প্রাণনাথ রামকৃষ্ণ ঠাকুর । 
পাড়ন--তোমার প্রভাবেতে নবষ্‌গের অবতারণায়,__ 
কেহ পারে নাই উঠতে এত দূর ॥ 
ফূকার- তাঁম সর্বধর্মের মর্ম জান, করেছ সর্বা্সাদ্ধ লাভ, 
নাই আর জাগাতিক অভাব। 
ইষ্ট শিব কালী কৃম্ট, মহম্মদ বুদ্ধ খু্ট, 
জানি তোমার কাছে সবই মিষ্ট, সতত প্রাণে মহাভাব ॥ 
[মিল-_তুমি সবার প্রিয় বস্তু, তোমার “প্রিয় সব, 
কেন স্ত্রীলোকের নাশিলে গৌরব, এই কি পরমহৎসের বিবেক বাণী । 
মুখ_-তোমারে শুধাই আমি,কেন এত তুচ্ছ লিখলে তম, 
কাণ্চন আর কামিনশ ॥ 
ডাইনা--ভবে সতী নারী আছে যত, তাঁম ত জ্ঞান কর নরকের মতো, 
তা তোমার কথায় আছে জানা ; 
আবার বয়ে করতে অনেকেরে, করে থাক মানা । 
ভবে এলে যা হতে, রাত নাই আর তাহাতে, 
যাঁদ আবার হয় ভবে আসতে, কোন পথে আসবে তখন কও শ্যান। 
খাদ-_তোমার বাক্যে অনেকেই দিচ্ছে জয় ধ্যান ॥ 
ফ্‌কার- তুমি নির্মল প্রেমের স্যানয়মে, কর নাই রমণন সঙ্গম, 
করে ইন্দ্রিয় সত্যম। 
নারী আর পুরুষ দুই জন, হলে পর মধুর মিলন, 
নারীর ভান্তব্্তর অনুশীলন, পুরুষের মাথা হয় গরম 1 
অন্তরা--তোমার ত নাই সোনা বাসনা, ভালবাস না সোনা আর নারী । 
দেখ এই দুই রতন সঙ্গে থাকতে, কর্‌ণা করেন কিনা শ্রীহার ॥ 
ছিল সীতার পিতা জনক খাঁষর কনকের প.রা, 
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হেমের মধ্যে প্রেমে আসত, নয়নের বারি ; 

কিসে তায় নিন্দা কাঁর। 

রায় রামানন্দ প্রেমানন্দে, রঙ্গেতে সঙ্গে রাখত সুন্দরী ॥ 

পরাঁচিতান--সতগ নারণর প্রেম যে আত মিথ্বা, তা কভু পায় না অপ্রেমিক। 
পাড়ন-_ দৌখ মুখে মুখে সাধ, হয়ে বসে সকলে, 
নারীর রূপ দেখিলে, মাথা রয় না ঠিক ॥ 

ফকার-_-যাঁদ পাঁতর মন না জোগায় সত, সে নাকি হয় পাপের ভাগনী, 

জুড়ে লয় রাগারাগি । 

সাধ পেয়ে বদ প;রুষে, অসম্ভব সন্তোগ দোষে, 

ভোগে ধাতুর ব্যথা মদনকাশে, শেষে তার দোষী হয় মাগী ॥ 


বেয়াই"র বিয়ের কবি বিজয়কুষ্ঙ সরকার 
1চতান--একজন গরীব মানুষ কেশব ভূ'ইযে, সন্ধ্যায় বিছানায় শয়ে, 
দীনতায় হশীনতায় পূর্ণ মন। 


পাড়ন_ অনেক চিন্তার পরে, বুড়া বরে কন্যা দিতে চায়, 
ও তার অভাবের দায়, নয় শ' টাকা পণ ॥ 
ফুকার--ও সেই খবর পেয়ে বব জ্‌টল এক, কঙ্জলবর্ণের লঙ্জাহীন বঙ্জাত, 
ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে, বৌ মরেছে হঠাৎ । 
বয়স তার ষাট উধ্রবে, হার মেনে সংসার য;দ্ধে, 
ভোগে আমবাত জে!গে মধ্যে মধ্যে, পডে গেছে নিচের পাটির দাঁত ॥ 
মিল--ও সে মেয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর শুনতে পেয়ে তাই-_ 
এসে নিমাই বালা বরের বেয়াই, বরকে দেয় মিঠাকড়া সাক্তৰনা। 
মুখ--তোমাকে কার মানা, এমন সাঁরকনাশা জাঁরমানা, দতে যেও না ॥ 
ডাইনা-তুঁম টাকা দিলে হাজার খানেক, বন্ধ্‌-বান্ধব 'নন্দা করে অনেক, 
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায় ; 
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছ; মানাত তোমায় । 
আর ভাবে থাকলে সমতা, প্রাণে জাগে মমতা, 
বেয়াই তোমার নাই কোন ক্ষমতা, না বুঝে ভাব ছাড়া ফাল দিওনা । 
খাদ--আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিও না ॥ 
ফুকার- বয়স পণ্াশ উধের্ব বনং ব্লজেৎ, ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমায় কই ; 
হয়ে যোগয্ন্ত বিষয় মনুস্ত স্বভাব কালজয়ী । 
দিনের দিন দিন ফুরাল, কাল পেয়ে কাল ঘনাল, 
তোমার চুল পাকিল, দাঁতি পাঁড়ল, বেয়াই তোমার “--” পাকিল কই ॥ 
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মিল- মোহের উন্মাদনায় সেজেছ ভাই উন্মত্ত বারণ, 
তোমায় বারে কারে কাঁর বারণ, মরণ পথে চরণ আর বাড়াইও না ॥ 
অন্তরা- তোমার এই সখের জ্বালা সুখের মালা, স্বাদ করে গলেতে পাঁরও না। 
তম মল্ল্রহারা যল্ত্ছাড়া গো, ভুল করে এই মরণ মারও না ॥ 
তম পাকা চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা করলে ভাই, 
তোমার টাক বন্ধ করবার কোন বন্দোবস্ত নাই-_ 
ভারতে ওষধ মেলে না। 
তূমি বাইরে যত সাজ পর গো, যন্তের কাজ চোখ ঘুুল্লতে সারে না ॥ 
আর নারী চক্র বষম চক্র বোঝা খুব মূশাঁকল, 
তোমায় বাইরে যে টক ভালবাসবে দিয়ে গোঁজামিল; 
তূমি তাও কি বুঝলে না। 
ব্রজের আয়ান ঘোষের যেমন দশা গো, পরে খায় ঘরের সব মাখন ছানা ॥ 
রাঁচতান-_যারা জ্ঞানী মানূষ মহনতলে, দেশকালপান্রভেদে চলে, 
বেদে বলে পাঁশ্ডিত তারে । 
পাড়ন_যত বোকালোকে টাকার জোরে সাজে বাদ্ধিমান-- 
তাঁমি তার প্রমাণ দিলে এবারে ॥ 
ফুকার- কেন বার্ধক্যে ষোড়শী এনে, বস্ড়শশ গলে বাঁধতে চাও ; 
তোমার বড় ছেলের বিয়ের বয়স, তারে বিয়ে দাও । 
সারের বিষম বিষে, এ জবালা জুভাবে কিসে, 
নিয়ে সৎ গুরুর সৎ পরামিশে, দেশের মানুষ দেশে চলে যাও ॥ 
এঁ--জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
িতান--অমাঁন বেয়াইর বাক্য করে লক্ষ্য, দ;ঃখে তার বেয়াই কয় তখন। 
পাড়ন--আমি শীতে গ্রম্মে বড়াকালে যত কষ্ট পাই, 
জান না বেয়াই, জৰালাটা কেমন 
ফ্‌কার_ আমার পাত্রকন্যা থাকতে কেন-- 
বিয়া কার বুড়াকালে ; আমার শিক্ষিত ছেলে ; 
করিতে বাবার তত্ত্ব, রাখল এক বুড়া ভৃত্য, 
আমার ভোগের বস্তু রোগের পথ্য--এসব কি একটিৎ-এ চলে ॥ 
মিল-_এই ষে বদ্ধস্য তরুণী ভীষণ, আমিও জান-- 
তব: টাকা 'দিয়ে কনে আনি, এ আমার গিল্নী নয় সেবাদাসাঁ। 
মুখ-_যতাঁদন থাকব বেচে, আমার যত্র করবে থাকবে কাছে-_খোকনের মাসী ॥ 
ডাইনা-আম বেতালে ফাল দিলাম না ক,_ 
তাল বেতাল তুম বেয়াই জান বা কি, বেয়াইনে যতাকাণ্চৎ জানে ; 
আমায় তালের খোঁজে মাঝে মাঝে ডাক দিয়ে আনে। 


৪০৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


যখন বেয়াইনে হেলেদমূলে, বেহাগ রাগে তাল তোলে, 
ও তার তবলা বাঁয়ার ঢাকনা খুলে--আনন্দে আম বাজাই দশক্‌শী ॥ 
খাদ--পাকা হাতের টোকায় মোর বেয়াইন বেশ খনসী ॥ 
ফুকার- আমায় দোয়াজবরে মেয়ে আনতে ব্যাদ্ধিটা 'দিয়েছ ভারা, 
আগে বিয়েটা সারি, 
নূতন বো ঘরে এলে, বেয়াইনকে কয়ে বলে, 
এসো তুমি আম দুই জন মিলে, আমাদের বৌ বদল কার | 
ফুকার_আম যে অভাবে বিয়ে কার-_ 
তোমারও সেই অভাব পড়ুক, দয়াল গোবিন্দ করুক, 
কি অভাব হলে পরে, বড়োরা বিয়ে করে, 
তুমি বুঝতে পারবে হাড়ে হাড়ে, কাল আমার বেয়াইনে মরুক ॥ 
ফুকার--আমার পাকা চলে টাক ধরেছে -- 
টাকে 'ি 'ববাহ ঠেকায়, বিয়ে করে মোর টাকায় । 
টাকার এমন সম্বন্ধ, বাছে না ভালমন্দ, 
একট; পেলে পরে টাকার গন্ধ, অন্ধেও চক্ষ; মেলে চায় ॥ 
ফুকার-_যারা অভাবের দায় কন্যা বেচে 
এ রকম আছে দই চারজন, নাই তার জামাই কেনার পণ । 
কষ্ট পায় ভাত কাপড়ে, কেউ না সাহায্য করে, 
কাজেই কন্যা দিয়ে বড়া বরে, দূর করে দাঁরদ্যু পনড়ন ॥ 
ফুকার-.আমার সব পেকেছে “-_” পাকে নাই, 
কেমনে তোমার হয় দেখা, আমার “৮” আছে ঢাকা, 
কাইল আমার বেয়ানেরে, পাঠাইও আমার ঘরে, 
1তাঁন দেখে যাবেন পরখ করে, “--* আমার কাঁচা না পাকা ॥ 
ফুকার--আমার তিনকাল গেছে এককাল আছে-_ 
আমার আসন্ন সময়, হঠাৎ 'গিল্লী বিয়োগ হয় ; 
ধনে জনে গৃহপূর্ণ, লোকে কয় গ্হশন্য । 
আমার যথাগৃহ তথারণ্য, এক ভিন্ন সবই শ্‌ন্য রয়, 


পান-স্ুপারীর কবি প্রীনিশিকাস্ত সরকার 


িতান- দেখে সু্‌পারীর মন তিন শ' টাকা, এ যুগের এক শ্রীরাধিকা, 
বলে তার প্রাণবল্লভের ঠাঁই। 

পাড়ন--বিনে পানস্‌পারী নারীর পরাণ বাঁচে কি মতে, 
গ্রায় তো খিল ধরলো দাঁতে, পাঁড়য়ে তোমার হাতে, 
জীবনে সখ নাই' ॥ 
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ফূকার -যত সরাঁসকা পাড়া ভরে, পান থেয়ে উজ্জল করে, অধরের হাসি ; 
তাইতে পানিতোয়ার রস হতেও পান বড় ভালবাসি। 
মিশোছি নারী দলে, রই কেন কথার তলে, 
আম পান না খেলে মন্দ বলে, নিতাই'র মা নিমাই-এর মাসী ॥ 
মিল--এসব কথা শুনে স্বামীর মনে জাগল ব্রজরস, 
তখন প্রিয়ার অঙ্গ করে পরশ, ডেকে কয় শুন গো বিধমখী । 
মূুখ-_রয়েছে নেশার বাধ্য, পানের গুণ জান কি আদ্য মধ্য, 
কোন্‌ রসে কিসে হও সখী ॥ 
ডাইনা-_পানের শিরা বাদ্ধ'বিনাঁশনন, সূপারী কামরসের করে আমদানি, 
পণাগ্রে পাপোৎপান্ত হয় ; 
আবার চুন খেলে বলবার্ষের হানি, ভেষজতন্তে কয়। 
জীর্ণ পান আয় হরে, ধন নম্ট শিকড়ে, 
পণ্চপ্রাণোত্যন্ত তিন্ত করে, মন হয় না কৃষ্ণপ্রেম আভমুখী | 
খোঁচ--জ্ঞান বিনা নেশার অধীন ধন? দীনদুখশ ॥ 
ফুকার- দেখ পান খেয়ে কেউ গান ধাঁরলে, রসনায় রস উলে, পড়ে লোকের গায়, 
তাইতে কথায় বলে পান খেলে পর, পণ্ডিতের জিহবা আড়ায়। 
পান না খায় যে মেয়োট, মূখে রয় মনন্তা ফ্যাট, 
যত পান 'বিলাসীর দাঁতের পাট, পুরাতন গাবের আঁটর প্রায় ॥ 
ীমল--এই যে দাঁত নড়া দাঁত পড়া সবই পান গুয়ার দোষে, 
ধরে অল্পকালে দন্তরসে, সাধে 'কি প্রাণীপ্রয়া তোমায় বাকি ॥ 
অন্তরা--পান গুয়া গাঁজা মদ কি বিপদ, অনেকের স্বাস্থ্যসম্পদ হয় মাটি । 
পানে ক্ষুধা মন্দ খোরাক বন্ধ গো 
দাঁত রসায় যৌবনে লাগে ভাটি ॥ 
দেখ, পান না থাকলে তেজপন্র খায়, িৎবা তার ডাঁটা, 
আবার সুপারীর অভাবে আনে মান্দারের কাঁটা-- 
কিংবা খেজ;রের আঁট । 
কারো দাঁত পড়ে অভ্যাস ছাড়ে না গো-_ 
সার করে ছেচ্না পুতার খটখাঁটি ॥ 


গরাঁচতান--অশেষ দোষের আকর পান স্পার, ছেড়ে দাও সব বঙ্গনারা, 
এঁ ব্যয়ে স্বদেশকে জাগাই । 


পাড়ন- মোদের অনাবশ্যক দ্বব্যের মূল্যে, ভাবনা ক বেশী, 
যাঁদ না চাও প্রেয়সী, 
মনের দাম ছয়শ' আশি হলে ক্ষাত নাই ॥ 


৪০৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুফার- আম সার করোছ 'ইকনাঁম”, সবে হোক এ পথগাম, বাল সবারে, 
দেখ পাঁতর পণ্যে সতীর পণ্য, নইলে খরচ বাড়ে । 
সাধু সঙ্জনের উীন্ত, বৈরাগ্যে ঘটে মযীন্ত ; 
ভবে মতব্যয়ণ হয় যে ব্যক্তি, দারিদ্যে ধরে না তারে ॥ 
এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান-_-তখন রাঁসক স্বামীর বাক্য শুনে, রাঁসকার মনে বাড়ে রোষ। 
পাড়ন- আমার পান সুপারীর বাজে খরচ কমাতে বুঝি, 
কৌশলে আজ, পানের দেখাও দোষ ॥ 
ইনার চিনতেম না এই পান সপারণী, তুমিই তো আমাকে চিনাও, 
যে দিন বিয়ে করতে যাও । 
উদ্বন্ধন কালে দেখি, বেদ!রাহ্গণ সাক্ষী রাখি, 
দিয়ে পান সৃপারী হরিতকী, আঁচলে গ্রন্হি বেধে দাও ॥ 
ফূকার- আমি চাই না কিমাম জদাঁ দোস্তা,_ 
খাই একট; পান আর সুপার, তাতে তোমার মুখভারি। 
পান খাওয়া যে শিখেছে, না খেলে প্রাণ কি বাঁচে, 
একাঁদন পান না পেয়ে মান করেছে, হাসির মা 'নাশর শাশদড়ী ॥ 
মিল--দিয়ে বরণডালায় পান সুপারী করে বৌ বরণ, 
ভবে যত সব মঙ্গলাচরণ, পান ছাড়া পাঁরপর্ণ হয় নাঁকি। 
মুখ--করঙ্গ পূর্ণ করি, দিলে তার উপরে পান সুপারী, গোবিন্দ সুখী ॥ 
ডাইনা-_নাকি পানের নেশায় বাধ্য হলাম, লক্ষমীমা'র পাঁচালীতে শুনতে পেলাম, 
স্নান করে মূখে দিলে পান; 
নিজে লক্ষী বলেন সেই নারণ হয় আমারই সমান । 
তুমি বাঁস বদন না ধুয়ে, চা খাও বিছানায় শুয়ে, 
এমন ভাগাড়চোষা নেশার চেয়ে, মূখশ্যাদ্ধ পানের নেশা মন্দ কি। 
খাদ--দেবের ভোগে যা লাগে তার আর নিন্দা কি ॥ 
ফুকার-_নাক পান খেলে দাঁতি কালো করে-- 
সে ডরে পান যারা না খায়, গেলে পাঁতির বিছানায় ; 
বাঘমূখা গন্ধ ছাড়ে, পাঁত শোয় উল্টা ফিরে, 
শেষে পাঁতর মন ভুলাবার তরে, দায় ঠেকে লিপস্টিক মাখায় ॥ 
ফুকার--তুমি আমায় বল পানবিলাসী, খোঁজ করে দেখ ব্রজপূর ; 
পানের মান্য কত দূর । 
হলে গোঁবন্দের খাওয়া, পরায়ে চন্দন চয়া, 
শেষে মুখ শ্দাদ্ধতে লাগে দেওয়া, সুগন্ধি তাম্বুল আর কপ ॥ 


৪০৯ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার- যখন পানে চুনে এঁক্য করে, তার সঙ্গে মিশাই খয়ের গযীল-_ 
সে স্বাদ কেমনে- ভুলি । 
খয়েরে দাঁত শন্ত করে, চুনে কাট 'ক্রাম মারে, 
পানের রসে আগ্মমান্দ্য৪সারে, ঠোঁট করে রাঙ্গা বূলবীল ॥ 
ফুকার--বললে, স্‌পারীর অভাবে কেহ, খেজুরের আঁট খেতেছে ; 
কৃপণ স্বামী যার আছে । 
খরচ কমাবার তরে, সুপার বন্ধ ক'রে, 
কিনে খেজুর আঁট সস্তা দরে, তোমার ন্যায় অর্থাপশাছে ॥ 


নাথুরাম__ নৌশের আলির কবি পুলিনবিহারী সরকার 


চিতান--আমি যশোর জিলার নৌশের আলি, গান্ধী ভন্ত চিরকালই, 
ভারতের মনৃন্তি কামনায় । 
পাড়ন-আঁম অসহযোগ আন্দোলনে বন্দী অনেক বার, 
বন্দী মহাত্সার মহামাহমায় ॥ 
ফুকার--তুমি মহারান্ট্রের খুব শত্ত মহাবীর নাথ;রাম, 
আবার গান্ধী শিল্প আশ্রমে থেকে বলতে সীতারাম । 
আজ প্রমাণ পাই প্রত্যক্ষে, পেয়ে ইথলন্ডে শিক্ষে, 
কেন গাল মেরে গাম্ধীর বক্ষে, ভারতের ঘটালে দূনমি । 
মল- তুমি কোন অপরাধ পেয়ে করলে মহাত্মার বনাশ, 
উঠল বি*ব জুড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস, পায় সবে মরণ সম যন্ত্রণা । 
মূখ--নাথুরাম বল বল, কোন দোষে মহাত্মা পেল এরূপ লাঞ্ছনা ॥ 
ডাইনা--হন্দ্‌; মূসলমানের মিলন লাগি, মহাত্মা মহাযোগণী, 
একশ দন অনাহারে ছল, 
তুম কোন দোষে মহাত্মারে দেশের শন; বল। 
আর নোয়াখালণ পাঞ্জাবে, বৃদ্ধ খাঁষ যান যবে, 
কত শন; এসে মিত্র ভাবে, করে মহাত্মার অর্চনা । 
খাদ--আর অন্ধে কভু মাণকের যতন জানে না ॥ 


ফুকার-_গান্ধী ডাশ্ডি অভিযানকালে, বিদেশী সঙ্গী সবজন, 
তারা বোমা কামান উপেক্ষিয়ে, কারল ভীষণ আন্দোলন । 
আঁহৎসা মল্ল ধরে, দেশ নিল স্রাধীন করে, 
এরুপ হিৎসা নিন্দা বর্জন করে, দেশ স্বাধীন করেছে কয়জন ॥ 
অন্তরা--ভারতের সুসন্তান অবসান, সেই জন্য কাঁদে রে ভারতমাতা । 
মোদের পৃণ্যভামি ভারতবর্ষে গো, জব্লতেছে মহাত্মার চিতা ॥ 


৪১০ 


পূর্ববঙ্গের কবি-সঙ্গীত 


যত প7্রূষ নারা, হিন্দ? মুসাঁলম, জৈন শখ খৃস্টান; 
তারা অনুতাপে তন্‌ ত্যাগে করে অনশন ; মার হায় রে 
তোমার সাজ্তবনার কি মন্ন আছে গো-- 

নাথুরাম দাও দৌখ সেই বন্তৃতা ॥ 


পরাঁচতান-- শুনে মহাত্মার মরণের কথান মরমে পেয়ে ব্যথা, 

দুঃখেতে করে হাহাকার 1 

পাড়ন-বলো তোমার মতো কয় কাড়ি নাথুরাম হলে, 
ওজন 'দিলে, সমান হয় মহাত্মার ॥ 

ফুকার--দিয়ে আত্মসখে জলাঞ্জাল পথেঘাটে কাটায়েছে কাল, 
রেখে সুখময় জীবনকে দুঃখে, চেয়েছে দেশের সমঙ্গল। 
িভলভার করেঃধরে, গলি চালাও বক্ষোপরে, 
এইরূপ মহাত্ারে প্রাণে মেরে, দেশের কি করলে সূমঙ্গল ॥ 


পাঁপ-পুণ্যের কবি হরিত ভট্টাচার্য 
চিতান- শুনে চূড়ামাণ যোগের কথা, সোনাগাঁছর বনলতা, 
আনন্দে গঙ্গাস্নানে যায় । 
পাড়ন- দেখে লক্ষ লক্ষ নরনারা গঙ্গায় নেমেছে, ভাবের তুফান উঠেছে, 
সবে গাঁহছে গঙ্গা মাঈ কী জয় ॥ 


ফুকার- বেশ্যা দাঁড়ায়ে গঙ্গাতীরে, ভাঁসলে আঁখনীরে, বলে জোড় হাতে ; 
আম জন্মাবাঁধ পাপের বোঝা বয়োছ মাথে। 
পাপ আমার অঙ্গে ছিলি, তোর জ্বালায় কতই জ্বাল, 
দিয়ে এক ড্‌বে আজ জলাপ্জঁল, উঠিব পুণ্যময় রথে ॥ 
মিল তখন পাপ হয়ে মার্তমন্ত র্তান্ত আঁখি, 
বলে মোর সাথে করে চালাকি, আমাকে ফাঁক 'দিয়ে যেতে চাস। 
মুখ- আমার নাই আদ অন্ত, আম আব্রঙ্গ স্তন্ত পর্যন্ত, 


অনন্ত ব্হ্গান্ড আমার দাস ॥ 
ডাইনা-স্বর্গের ব্রহ্মা 'বিষু ইন্দ্র চন্দ্র, আর যত ভন্ত মুনি জ্ঞানেন্দ্র, 
সবে মোর সেবে শ্রীপাদপদ্ম ; 


যত স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গ কোন্‌ জীব প.ণ্য শুদ্ধ । 
আর আমার সেবা কারলে, সে থাকে রাজার হালে, 
আমায় গঙ্গাজলে ফেলে গেলে, তোর ভাগ্যে ছেড়া কাঁথা বার মাস। 
খাদ-মোর জবালায় মরাব জহলে, করাঁব হা হতাশ ॥ 
ফুকার--আমি রাবণ রাজার'সঙ্গী ছিলাম, ভ্রিলোকে প্রণাম সেলাম, করত তাঁহারে, 
থাকত বায়ু বরুণ, কূবের'অর্‌ণ, যম তার দুয়ারে । 


৪১১ 


পূর্ববঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


পেয়ে মোর কৃপা দৃষ্টি, বাড়ল তার আর্ষ কৃষ্টি, 
শেষে পড়ে রাম্নের পণ্য দৃষ্টি, সব গেল কালের গহ্বরে ॥ 
মিল-_-আমায় ভালবেসে সুখে ছিল হিরণ্যকাঁশপন, 
হয়ে প্রহ্াদের পূণ্য তার 'িপ;্‌, তার সেই সুখের বপ7 করল গ্রাস ॥ 
অন্তরা-আমার এই শুভ মূর্ত সুখ ভাত? এ বিশ্বে আমি মাত্র সুমহান । 
আমার ভূত্যবর্গে সখের স্বর্গে গো, আনন্দে করে আমার গুণগান ॥ 
দেখ অন্ধ জ্ঞানে আমায় মন্দ বলে ইতরে,_ 
আমার ডরে জন্ম ধরে এই ধরাপরে, যূগে ষূগে ভগবান । 
করে জন্মাবাঁধ সখের সেবা গো, শেষকালে কৎসরাজ পেল নিবি ॥ 
আর রহ্গপনত্র গয়া গঙ্গা কাশী নবদ্বীপ, 
জবলে পাপনীর আঁধার দূর করতে সহ প্রদীপ, আমায় করতে অপমান 
তব; সর্বতীর্থ পাপে পূর্ণ গো,*ধন্য রে ধন্য মোর অক্ষর মান ॥ 
পরাঁচতান _যাঁদ আমায় তেমন ভালবাঁসিস, পাবি মোর শুভ আশিষ, 
নিরামিশ লাগবে না খাওয়া । 
পাড়ন- কভু বন্ধুর সঙ্গে মনোরঙ্গে সিনেমায় যাবি, কত ট্যাক্স হাঁকাবি, 
গাঁয়ে লাগাবি বসন্তের হাওয়া ॥ 
ফুকার - দেখ শত শত নরনারী, আমার ভজনা কার, লভে পরমধাম ; 
শুন্য সস্তা পণ্যের বস্তা কেবল জীবাতআ্ার ব্যারাম। 
কাঁলতে জগা মাধাই, আমাকে ভজল দাই; 
তাদের সখের স্বর্গের মধ্যে নিতাই, শিখাল হরেকৃষণ নাম ॥ 


এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 


চিতান শুনে পাপের কথা, পেয়ে ব্যথা, বনলতা পাপেরে বলে । 
পাড়ন- আমি ভুল করিয়ে কূল ছাড়িয়ে এলেম তোর মল্লণায় ; 
আজ সে যল্রণায়, মোর অঙ্গ জ্বলে ॥ 
ফুকার- আগে যৌবন মদে হয়ে মত্ত, ছিল না ধমাধর্ম জ্ঞান ; 
পাপ তুই ছিলি বলবান। 
যৌবনে লাগল ভাট, গেল মদ তবলার চাট, 
এখন গঙ্গাতে স্নান করে উঠ, আর ক পাপ তোরে 'দিব স্থান ॥ 
মল--তোর যে পাপণীর বাঁড় আদর ভারী, সে শুধ7 স্বার্থের আশে ; 
হলে স্বার্থ সাধন অবশেষে, কেউ 'কি পাপের পানে 'ফিরে চায় । 
মখ-_পাপে তাপিত অঙ্গ, পায় যাঁদ সাধ; সঙ্গ, পাপ থাকে না গায় ॥ 


৪১২ 


পর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


ডাইনা--যত ধনী মান" ব্যভিচার, ভান্তীবহখীন অনাচারা, 
সকলে তোরে ভালবাসে ; 

ভবে কেউ করে না পাপের আশা, গেলে নিত্যের দেশে । 

আর তুলসী সেবা গঙ্গাস্নান, কৃষপূজা ইম্টধ্যান, 

যথায় কালাকালণ রাম নামের গান, 

পাপ রে তোর আধিপত্য নাই তথায় । 

খাদ--আলো ফেলে অন্ধকারে কেউ কি যেতে চায় ॥ 

ফুকার- বললে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়: বরুণ, পাপন রাবণের ছিল দাস; 

পাপে বংশ হল নাশ। 

রামের বাণ খেয়ে বুকে, রামর্প চক্ষে দেখে, 

শেষে লাঁথ মেরে পাপের মুখে, সুখে বৈক্‌ন্ঠে করে বাস ॥ 
ফুকার- বলি, ইন্দ্র চন্দ্র বায়; বরুণ, পাপ রাবণের ছিল দাস; 

কথা কার না 'বশবাস। 

চণ্ডী যার দ্বারের দ্বারী, দেবতা আজ্ঞাকারটী ; 

যাঁদ পাপ থাকত রাবণের বাঁড়, ধম কি তার কাটত ঘোড়ার ঘাস ॥ 
ফুকার- -বলাল, জগা মাধাই ছিল দ*ভাই, তুই না কি ছিলি সেই দেশে ; 

গউর নদীয়ায় এসে, 

যত পাপ করে ছিল, নাম দিয়ে দূর কাঁরল, 

তাদের লোহার দেহ সোনা হল, প্রেমদাতা নিতাইর পরশে ॥ 
ফকার- এই যে দবা রান্র জোয়ার ভাঁটা, পাপ পণ্যে গড়া এ সংসার ; 

তাতে পাপ নয় প্রশৎসার | 

পাপে অনর্থ ঘটে, কয়েক দন মজা লোটে, 

যখন জ্ঞানের বাত জ্বলে উঠে, থাকে না পাপের অন্ধকার ॥ 
ফুকার- আম কামর্পা কামিনী হয়ে, জন্ন নয়োছ ধরাধাম ; 

কত করলেম পাপের কাম 1 

পাতক হয়েছে ভারি, পান করলেম গঙ্গা বারি, 

এখন ভবাঁসন্ধ দিতে পাড়, জপ কারিব দীনবন্ধুর নাম ॥ 


শুক-শারীর কবি উপেজ্জ্নাথ সরকার 


চিতান--হল ঘোর অন্ধকার অর্ধানাঁশ, 'নীদ্রুত সব গোকলবাস, 
মানে মগ্লা রাই রূপসা 'নিকুঞ্জ বনে । 
পাড়ন--হয়ে সৃষ্ট কতা কৃতাঞ্জলি, মান পূজায় দিতে অঞ্জলি, 
, প্রভাতে নীল পদ্ম তুলি দিল চরণে ॥ 
ফুকার--শরে পঃজ্পদল মণ্ডিত চূড়া জিনি চীন্দ্রমা, 


৪১৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


আছে অচল নেনে অলস গান্নে সোনার প্রাতমা, হায় হায় গো-- 
যে পুজ্প চয়নে সদ্য, মুখী রাই মানে বন্ধ, 
পদে পেয়ে সেই নীলপদ্ম, না দিচ্ছে ক্ষমা ॥ 

মিল শাখী শাখে শোভে দম্পাঁত বিরহ সম্তাপে, 
দারুণ ছ্বন্ব মনস্তাপে ডেকে বলে শুক । 

মূখ -ওগো শারী দে গো সাড়া, কোন পাষাণে গড়া নারীর বুক ॥ 


ডাইনা-_বাসন্তী বকূল বেলী, গন্ধরাজ মালতী যাই, 
শেফালী চন্দন চাঁপা পরশে রাই হাসত কই। 
কেবল বলত ইসারায়, আমার নীল শাড়ীর নীল কমল চায়, 
রোহিনী শ্রীকান্ত যেমন নীলাকাশে হাসে, 
নীল পদ্ম বক্ষেতে তেমন রাধারূপে ভাসে, 
শারী এই কি তোর সেই বিনোঁদনী লো, যে জন কৃষ্প্রেমের পাগাঁলনঈ-- 
যার কৃপাঁবন্দ; লাভে হয়ে আঁভলাষা, 
বিষয় বৈভব ত্যজে ভৈরব শমশানবাসী, 
দোঁথ সেই ধন রাধার পায়ে লুটায় লো, যারে ব্রহ্মা পায় না বহ্গজ্ঞানে-_- 
ভন্তগণে যে নীল পদ্ম স্থান দিতে চায় হাদপদ্মে, 
সেই নীল পদ্ম রাধার পদে, রাধার অধো 'দিকে মুখ ॥ 


খাদ-পপাসায় তাঁটননী তটে রাই কেন বিমুখ ॥ 
ফুকার--শারী আজ হতে চিনিলাম নারাঁ প্রেমহণীনা তোরা, 
নইলে শিবের বকে এলোকেশন কেন দেয় পাড়া । 
দ্বর্গবাস যার হয় অযোগ্য, দেবগণ যার জন্য ব্যগ্র, 
সেই নীল পদ্ম পুজার অর্থ, রাই পদে পড়া ॥ 
অন্তরা--শারী আজ হতে 'চিনিলাম নারী, কোমল নয় এ বড়ই কাঠন ; 
তাই পুরুষে পাসরে নাশাঁদন ॥ 
দোঁখ রাধার মৃর্তিখানা, ভেবোছন; কাঁচা সোনা, 
ভীন্ত অর্থে বললাম শারী কিন। ওগো শারী লো-_ 
বিরহ তাপ মান হাঁপরে, যেই দিল কামারে, 
এখন বুঝা গেল 'গাঁল্ট করা টিন ॥ 


পরাঁচতান--শারী দেখ না চেয়ে দ্‌শট চোখে, উষা আশার ছাব আঁকে, 
পুবাকাশে থেকে থেকে, খেলে রাঙ্গা ঢেউ। 


পাড়ন- হবে এর পরে যে অরুণ উদয়, দেখে সবে মান আঁভনয়, 
নারী কূল যে প্রেমে 'নিরষ়ি মজবে না আর কেউ। 


৪১৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


ফুকার- আগে জেনোছলাম রমণীর প্রেম যেমন স্ুধার ধার ; 
যাঁদ ভাগ্য বলে লভে পদরুষ, মৃত্যু জয় হয় তার । 
তা নয় তা নয় বুঝলাম সকল, রমণীর প্রেম নাগের গরল, 
মজে যাঁদ পুরুষ সকল, পুড়ে হয় ছারখার ॥ 


এ&-_ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান-_ শুনে শ্‌কের মূখে দুখের কথা, অমাঁন ডেকে কয় শারী। 
পাড়ন- আছে সংসারে যত পুরুষ, সবই কি ভাল মানুষ, 

কেন বলো পাষাণটী নারী ॥ 
ফুকার- অদ্য রাইকে দিয়ে আসার আশা, চন্দ্রার কুঞ্জে নিয়ে বাসা, 
নাশ কাটায় বাঁকাশ্যাম, তাতেই রাধারানন হয়ে বাম । 
মান করেছে মন বিষাদে, মান ভাঙ্গতে কালা চাঁদে, 
এখন দায় থেকে পায় ধরে কাঁদে, লম্পটের এই পাঁরণাম ॥ 
মিল- সতী নারী আপন পতি রাখে শাসনে-_ 
সে সাহস নাই যাহার প্রাণে, সতী নয় সে সংসারে । 
মূখ--লম্পট পুরূষ শাসন করে, তাইতে 'কি পাষাণী কও তারে। 
ডাইনা- প্রজ বধর মধুর প্রেমে সাধ শ্যামরায়, 
একাদশীর অগোচরে ড্‌ব দিয়ে জল খায় । 
পাষাণী নয় রাই রূপসী, বাঁহরে রাগ ভিতর খ.সা, 
আর যেন শ্যাম কানোশশী, না যায় সে চন্দ্রার ঘরে । 
খার্দ-আশাভঙ্গ অপরাধী দোষী বিচারে ॥ 
ফুকার- বললে, ও শারা তুই দেগো সাড়া, কোন পাষাণে নারী গড়া, 
দময়ন্তী ত্যজে নলরাজে, শ্রীবংস চিন্তাকে ত্যজে, 
রাম যে সীতা দিল বনমাঝে, এরা বাঁঝ পাষাণ নয় ॥ 
ফুকার-- বললে, দেবগণ যার জন্য ব্যগ্র, সে হল রাই পদে অর্ঘা, 
নারীর নাইকো দোষের ওর, কেন এত অল্প ব্যাদ্ধ তোর, 
রাধা নাম মস্তকে রেখে, কৃষ্ণ নাম যে পায়ে লেখে, 
যাঁদ সে পায় অর্থ হয়েও থাকে, সেও তো তার ভাগ্যের জোর ॥ 
ফুকার- বললে, প্রেম-বিরহে মান-হাপরে, পোড়ায়ে রাধাঃসোনারে, 
ভাবাল নাকি [গল্টী টিন, শুক রে রাধাকৃ্জ নয় রে 'ভন। 
আশাভঙ্গ মনের দাগায়, মানের িল্টী ঝালা লাগায়, 
দেখাব পোড়ালে মিলন সোহাগায়, খাঁট সোনা 'িরাদন ॥ 


৪১৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


ফুকার- বললে, বুঝোছি বূঝোঁছি সকল, রমণার প্রেম সাপের গরল, 
যারা প্রেম-সাপহুড়ে হয়, তারা করে না সে বিষের ভয়। 
অসংযমন পুরুষ যারা, কালের বিষে মরে তারা, 
যারা জানে নিম্কাম বিষের ঝাড়া, বিষ করে অমৃতময় ॥ 
ফুকার- বললে, ব্রন্মা পায় না ব্রহ্মজ্ঞানে, সে পড়ে রাধার চরণে, 
প্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার, ওদের চরণ মস্তক একাকার, 
বহ্মারও আরাধ্য হরি, তাঁর আরাধ্যা রাই িশোরণ, 
জীবের ভবসমদদ্র পারের তরী, সাধন 'সাদ্ধর মূলাধার ॥ 
ফকার- বললে, শিবের বুকে দিয়ে পাড়া, কেন দাঁড়ায় ভবদারা, 
নারী কি পাষাণীব প্রায়, পুবুষ নারীর পেটে জন্ম পায় ; 
তন্ত্র জেনে শুলপাঁণ, মাথায় রাখেন সূরধূনী, 
আবার বক্ষে রেখে দাক্ষায়ণনী, নারী জাতির মান বাড়ায় ॥ 


সিনেমার কবি শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 


চিতান- _দৌখ কম্পলোকের গল্প নিয়ে, কাব যায় কাব গেয়ে, 
ভান্ততে শুনেন স্ভ্যগণ | 
পাড়ন-কত সত্যামথ্যা কাটাকাট হয় দিনে রাতে 
তানী সেই পথে সত্যের পায় দর্শন ॥ 
ফ্‌কার- একজন নব্য বাব; ট্যাক্সি হতে, নাঁমিল প্রায় সন্ধ্যাকালে, 
অমাঁন একট পয়সা দাও গো বাব্‌,--এসে এক ভিখারিণণ বলে ; 
জল তাহার চোখের কোণে, চাইল না তাহার পানে, 
বাবু তিন টাকার এক 1টকেট কিনে, ঢুকতে যায় ?সনেমা হলে । 
“মল একজন ফাঁকর ছিল রাস্তার পরে, এই দৃশ্য দেখে__ 
ও সেই বাব্‌ব প্রাত বলে ডেকে--ঠাক্‌র হে আমি জিত্ঞাস তোমায় । 
মুখ-_ ওগো ব্রাহ্মণের ছেলে, কেন মান্দির ফেলে সন্ধ্যাকালে, ঢুকবে সিনেমায় ॥ 
ডাইনা-তোমরা ত্যাগ করে ব্রন্মগগায়ত্রী, এই নিজাঁব ছাঁবতে ভোর কর রান্রি 
ভুলেছ আত্মতত্তের জ্ঞান; 
কেন পয়সা খরচ কবে শিখবে, প্রেম পিরশীতর গান। 
তোমরা করে কপরামর্শঃ কি করেছ আদর্শ, 
কিসে মানবাত্মার হয় উৎকর্ষ, সে ক এই নগ্ন রূপালী পরায় । 
খাদ-তোমরা জড় চিন্তায় বড় হও, জড় বক্ষের প্রায় ॥ 
ফকার--শ্যান স্বধর্মে নিধনৎ শ্রেয়, এই যাঁদ মনীষীদের মত, 
যত মানব হল মহামানব, ধরিয়ে সেই পথ, হায় হায় হায় মরি হায়-_ 


৪১৬ 


আমাকে বল দৌঁখ, মানবের স্বধর্ম ক, 
তোমরা কোন আদর্শ বুকে রাখি, রচনা করলে ভাবষ্যৎ ॥ 
মিল তোমরা চলচ্চিত্রে কি 'বাচত্র পেয়েছ শিক্ষা, 
সবে কোন: মন্দে নিয়েছ দীক্ষা-_কি ভিক্ষা মাগো তাহার দরজায় ॥ 
অন্তরা-_-সিনেমার লাইনে আইনে, এই দেশের কি হয়েছে উন্নাত। 
তোমরা অনন্ত যত ভন্ত গো_-সবাঁধিক সংখ্যায় যুবক যুবতী ॥ 
করে 'হন্দী বাখলা ইতাঁলিশ ছবির নগ্নরণে দর্শন, 
খ্যমের বাঁধ ভেঙ্গে করে 1চত্ত আকর্ষণ, 
যত বোম্বের প্রোডাকসন-, মার হায় রে-_ 
কেহ কোলের ছেলে ফেলে আসে গো, বাৎসল্যের এক চরম দ;গশত ॥ 
শন পবিত্র প্রয়াগের তার্থ ন্লিবেণী সঙ্গম 
স্পর্শে উদ্ধার করে কট পতঙ্গ স্থাবর আর জঙ্গম, 
নেমে নাম পেলে সঙ্গম, মরি হায় রে: 
শুনি বোল রাধা বোল সঙ্গমের বোল গো- 
এই নাম আর স্নান করে হোক সদগাঁতি ॥ 
পরাঁচতান- আগে এই দেশে কত সখ ছিল, তিন টাকা দর চালের কিলো, 
কেনা থাক শুনলে করে ভয়। 
পাড়ন--যত গরীব মরে অনাহারে, ক্ষুধার পীঁড়নে, 
ধনীর নয়নে চলাচ্চন্রের জয় ॥ 
ফুকার-_তোমার সম্ম;খে এ ভিখারিণন, শ;জ্ক মুখ র;ক্ষ মাথার কেশ, 
তোমার অন্তরের স্নেহ দয়া মমতা, কে করল নিঃশেষ ; হায় হায় মার হায়-_ 
দারদ্রে দয়া ধর্ম, বুঝলে না তাহার মর্ম, 
তোমরা তদবিপরীত করে কর্ম, উচ্ছন্বে দিলে সোনার দেশ ॥ 
মিল--দোৌঁখ বৈজয়ন্তী নার্গসাঁদ স্াঁচরা উত্তম, 
এই সব আদর্শ করে সবেত্তিন, দিনরান্ি মত্ত রও তার সাধনায় ॥ 
এঁ- জবাব নকুলেশখবর সরকার 
চিতান_-তখন ফাঁকর বেটার 'ফাঁকর শুনে দুঃখেতে ঠাকুর বলতেছে । 
পাড়ন--তোরা ভিখারী আর ভিখারিণী দুইটি মাণিকজোড়, 
চাট ব্যবসা তোর, ভালই চলতেছে ॥ 
ফুকার_আছে তোর মত ভিখারী যারা, গায় খেটে করে না রাজ, 
মাত্র ভিক্ষাই পধাঁজ ; 
. পড়ে থাকিস ফুটপাতে, ভাঙ্গা ই'ট দিয়ে মাথে, 
কেহ একাঁট পয়সা 'দিলে হাতে, অমাঁন কইস ধন্য বাবাজী ॥ 


৪১৭ 
কাব-সঙ্গগত--২৫ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 
ফুকার- দৌখ বতমান প্রর্গাতর যুগে সিনেমা দোষের কিছ নয়, 
ওটা স্যাশক্ষার বিষয় । 
সাগরে রত্রভরা, হাঙ্গরে পায় না সাড়া, 
আছে প্রকৃত জহুরী যারা শ্যন্তিতে মুস্তা বেছে লয় ॥ 
ফুকার- কোন ভান্তমূলক ছবিরঃকথা, লোক মুখে যখন হয় প্রকাশ, 
আমার জন্মে আভলাষ । 
ব্রাহ্মণের কর্ম সেরে, সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়ে, 
এসে ঢুকোছ ?সনেমা ঘরে, দোঁখিতে ভন্ত হরিদাস ॥ 
ফূকার--বললে, লেৎটা ছাঁব দেখে নাঁক সনেমায় ঢুকে যাই আমি, 
তাতে কিসে হই বদনামী, 
লাঁভতে মহৎ কৃপা, দেখতে যাই উধ্বতপা, 
ও সেই লেহটা সাধু বামাক্ষেপা, আরো সেই ব্রৈলঙ্গস্বামী ॥ 
ফ্‌কার--আম ভিখারীকে দেইনা ভিক্ষা, যত ভিখারী এই ধরায়, 
ওদের গলদ রয় গোড়ায়, 
মানূষ ঠকাবার তরে, পঙ্গ? হয় ভঙ্গ-করে, 
কেউ ভিক্ষা যাঁদ না দেয় তারে, রাগ করে লম্বা ঠ্যাৎ বাভায় ॥ 
ফুকার-কেহ ছল করে ভিখারী সেজে, করতেছে ভিক্ষা করার ভান, 
বাঁড় দোতলা দালান, 
চুন মেখে সেজে কষ্ঠী, নকল রোগ করে সূস্টি, 
এই সব ব্যবসাদার 'ভখারীর গোম্ঠী, করতে হয় জেলখানায় চালান ॥ 
ফ্‌কার- -বলাল, মানবের স্বধর্ম কিবা, তুমি আজ কর তাই প্রকাশ, 
শোনো ধর্মের হীতহাস ; 
ত্যাগ দয়া দান আর ধর্ম মানুষের শ্রেম্ঠ কর্ম, 
কিন্ত; অপান্রে দান ঘোর অধর্ম, তাতে হয় নরকক্মন্ডে বাস ॥ 
ফ্‌কার- কেউ কোলের ছেলে ঘরে ফেলে, যাঁদও যায় ীসনেমায়, 
মায়া ভোলে ক তার মায়; 
সিনেমায় মন ক বান্ধে, মন কয় ছেলে কান্দে, 
ছুটে ঘরে এসে মনানন্দে, শতবার মুখে চুমা খায় ॥ 
ফকার-- বলাঁল, ছেলে ফেলে নামায় যায়, বাৎসল্য স্নেহের কি বালাই, 
ঘরে ঘরে দেখতে পাই, 
সন্তান রাঁখয়ে ঘরে, নীরা চাকরী করে, 
ছেলে রক্ষা করে ঝি চাকরে, তাদের ক বাৎসল্য প্রেম নাই ॥ 
মিল- দেখি গণ্যমান্য ব্যান্ত যত আছে জগতে, 
তারা নীর ফেলে ক্ষীর বেছে নিতে, সাধ করে ঢোকে গিয়ে সিনেমায় । 
মুখ--বল কি ফাঁকর বেটা, তোর চরিত যে বড়ই চেঁটা, ভাবে বুঝা যায় ॥ 
৪১৮ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গশত 


ডাইনা-কেন ভিখারীকে দেই না ভিক্ষা, আমি বেশ দেখে শুনে পেলেম শিক্ষা, 
যত ভিখারী দলে দলে ; 
ওদের অন্তরেতে অস্‌র বৃদ্ধি, গলায় মালা দোলে । 
ভিক্ষা করার ছল কারি, ঘুরে যায় বাঁড় বাঁড়, 
শেষে রাত্রে এসে করে চুরি, বেটারা গাছের খায় তলার কড়ায় ॥ 


ভাগ্য ও কর্মের কবি প্রীঅমূল্যরতন সরকার 


চিতান--একজন কাঁবর কাছে দ্বন্দ 'নয়ে, ভাগ্য আর কর্ম গয়ে, 
কে বড় সংক্ষনন বিচার চায় । 
পাড়ন-অমনি ভাগ্য বলে আমার বলে, কর হে শ্রবণ-__ 
যত উচ্চাসন জগংজনে পায় ॥ 
ফুকার-_ শুনে ভাগ্যদেবের আত্মগর্ব" গর্ব কারতে খর্ব, 
কাব কয় কর্ম পক্ষ ধরে-_ 
যত বাদ্ধনাশা বত্তশূন্য, তারাই ত তোর প্রশৎসা করে । 
ভাগ্য তোর ভরসাতে, কয়জন খায় দুধে ভাতে, 
কেবল কাল গত হয কল্পনাতে, মজ;রের কাজ করে হজ;রে ॥ 
মিল--যত বেদাচারী পুরাণ পাঠক কর্মের পৃজারী-_- 
তারা ভাগ্যকে উপেক্ষা কার, কর্ম করে সব সময় । 
মুখ রাখতে পুরুষাকার, কৃষ্ণ অজনকে কয় বারৎবার, চমৎকার বিষয় ॥ 
ডাইনা--কত র্মোন্নাতি দেখ চাইয়া, যত বৈদ্যাতিক উৎপন্ন ক্রিয়া, 
রকেটে চন্দ্রে আঙ্খান ; 
আবার বেতার ঘন্ত্র টোলাভিসন ডীদ্ভদের পরাণ । 
নিত্য নব সন্ধানে, নব যান্রীদলগণে, 
কত নতুন আলোক বইয়ে আনে, ঝলকে 'ব*বকে করে 'বস্ময় ৷ 
খাদ-_-ভাগ্য রে তুই অযোগ্য বিজ্ঞ লোকে কয় ॥ 
ফুকার- ছিল ভাগ্য ধরে সরাজউদোৌল্লা, দুধ ভাতে "চাঁন কলা, 
গেল তার স;খের বালাপোষ ; 
যাঁদ কর্মী” হয়ে কর্ম করত, পরাজয়ে হত না আফশোস। 
রোমানের সৈন্যদলে, স্কটল্যাণ্ডকে নেয় দখলে, 
শুধ, ভাগ্য ধরে বসে থাকলে, রাজ্য ক পেত রবাট ব্রুস ॥ 
অন্তরা--াবাধর বিধান নশীতশাস্্ কর্ম করতে জন্ম ধরায়। 
যারা অলসত্যাগণ কর্মযোগী, দেশের গোঁরব তারাই বাড়ায় ॥ 
চাষীর কর্ম লাঙ্গল চষে, জীবন সণ্চার ফলের রসে, 
চাষ না করে থাকলে বসে, ফসল কিসে পায় ॥ 
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করে দ্বাদশীতে একাদশণ, পাকের'হাঁড় রোদে শূকায় ॥ 
পরাঁচতান--হয়ে অধ্যাত্ম কর্মে উন্নত, মানবে পায়'দেবত্ব, 
সুভাষ বোস, গান্ধী, সি. আর. দাশ। 
পাড়ন- রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর জগদনীশচন্দ্র 
কাঁব রবান্দ্র, বিশ্বে জয় প্রকাশ ॥ 
ফুকার-_-ছিল শুক শাক্য পরাশরে, বেদব্যাস মানিবরে, 
ভাগ্য তুই মন দিয়ে তাই শোন, 
তাদের জন্ম কথা শুনলে মাথা ঘুরে যায়, রমদ্ধ হয় শ্রবণ । 
কর্মের জয় যাবে কোথা, ব্যাস হলেন বেদের কতা, 
পেল দেবাঁধক 'বাশিষ্টতা, বশিষ্ঠ 'বাঁশষ্ট ব্রাহ্মণ ॥ 


এঁ জবাব নকুলেশ্বর সরকার 
চিতান- তুমি নব্যদেশের সভ্য কাঁব, আজগাাব কবিত্ব তোমার। 
পাড়ন--হয়ে কর্মের পক্ষ রুক্ষ বাক্য ভাগ্যকে শোনাও, 
এখন শুনে যাও, ভাগ্যের কত দর ॥ 
ফুকার--অদ্য অদস্ট আর কর্ম নিয়ে তূমি খুব পড়লে ফাঁপরে, 
দুইজন থাকে এক ঘরে । 
কর্ম হয় পন্রদূষ জাতি, অদস্ট হয় প্রকৃতি, 
দুইয়ের না হলে আঁভন্ন প্রীতি, কর্মে কি ফল প্রসব করে ॥ 
ফ;কার--জানি ক্ষেন্ন হল পন্রুমাকার, অদস্ট হল মেঘের জল, 
দুইয়ের মিলনে হয় ফল, 
চাষীরা জমি চষে, বীজ বোনে ফলের আশে, 
যাঁদ কাল মত মেঘ না বরষে, পড়ে যায় সোনালী ফসল ॥ 
মল --তুঁম অন্ধের মত দ্বন্দ কর.অদণ্টের সাথে, 
তাইতে ভাত জোটে না ছেড়া পাতে, দিন রাতে কণড়ে ঘরে কর বাস। 
মূখ বলব ি ওহে কবি, বসে নির্জনে কঙ্পনার ছবি, আঁক বার মাস ॥' 
ডাইনা- দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানী যত ইতি, তাদের যে কর্মগনণে ব্মোন্নতি, 
আমিও যাই তা স্বীকার করে, 
কন্ত; কর্মের জোরে ভাগ্যাঁলাঁপ খণ্ডাতে না পারে। 
তারা যানবাহন তৈরী করে, দেশ বিদেশ সফর করে, 
কেহ ভাগ্য দোষে পুড়ে মরে, দেখ না অদষ্টের কি পারহাস। 
খাদ-_ভাগ্যবন্ত জানতে পায় ভাগ্যের ইতিহাস ॥ 
ফ্‌কার--কেহ কাঠ কাটতে বনে গিয়ে, গুপ্তধন করে লয় উদ্ধার, 
পায় সে ভাগ্যের পুরস্কার ৷ 
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কেহ বা র্যাকমাকেটে, লাখে লাখ টাকা লোটে, 
কিন্তু অম্লপিত্ত রোগের চোটে, তার ভাগ্যে জোটে না আহার ॥ 
ফদকার_-আবার মাছ ধরতে পোলো হাতে, কত লোক খালে বলে যায়, 
কেহ রুই কাতলাও পায় । 
ভাগ্যে না থাকলে পরে, মাছ পাওয়া থাক্‌ক দূরে, 
কেহ কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফেরে, শিৎ মাছের কাঁটা ফ;টে পায় ॥ 
ফনকার- বললে, রবি হল কাব শ্রেষ্ঠ নাকি কর্মের সাধনে, 
সেও অদজ্ট মানে । 
কত সব শ্রেষ্ত কাব, আঁধাবে রইল সশব, 
কিন্তু নোবেল প্রাইজ যে পেল রাঁব, সেও তার অদস্ট গুণে ॥ 
ফনকার- বললে, সুভাষ বোস আর চিত্তরঞ্জন, কর্মেরই পুজারণ সবাই, 
দেখ ভাগ্যের ক বালাই । 
যে কর্মের জন্য তারা, ভোগ করে বৃটিশ কারা ৷ 
কিস্ত; স্বাধীন দেশে বসত করা, তাঁদের ভাগ্যে নাই ॥ 
ফকার-_খেয়ে দ্‌ূধকলা িরাজউদৌল্লা, নাক অদ্ট গুনেছে, 
সে কি আগে জেনেছে । 
বি*বাস করে স্বজনে, ঠকে ইৎরাজের রণে, 
কয়টা ঘর সন্ধানী [িভীষণে, খাল কেটে কমর এনেছে ॥ 
ফুকার বললে, দেশকর্মী মহাত্মা গান্ধৰ, দাসত্ব শৃঙ্খল খাঁলতে, 
জীবন কাটায় জেলেতে। 
দেশ স্বাধশন হল যব, আনন্দ করে সবে» 
গান্ধীর ভাগ্যে ছিল মরতে হবে, নাথনরাম ধূর্তের গুলিতে ॥ 
ফ্ুকার-_ বললে, ভাগ্য নিয়ে বসে থাকলে, রব্বট্ট কি পেত সিংহাসন, 
রাজ্য যেতে কত ক্ষণ | 
রাম বসবে সিথহাসনে, ্যাট নাই আয়োজনে, 
সে যে রাত প্রভাতে যাবে বনে, কে জানে ভাগ্যের বিড়ম্বন ॥ 
ফ;কার --বললে, কর্মের গুণেতে বাঁশন্ঠ, হয়েছেন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, 
তব অদৃ্টের শাসন । 
ভাগ্য ছিল না ভাল, কল্মাষপাদ রাক্ষস হল, 
ও সেই রাক্ষসে ধাঁরয়া খেল, বাশত্ঠের শতেক নন্দন ॥ 
ফুকার_-ছিল কংগ্রেস কম যারা যারা, বশ বৎসর দেখায় কর্মের জয়, 
এবার কর্ম কোথা রয় ॥ 
কামরাজের দাম কমেছে, অত,ল্য'র মূল্য গেছে, 
আবার প্রফুল্ল যে ফেল পড়েছে, এসব কি ভাগ্যালিপি নয় ॥ 
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টা 


[ কবি' বা লহর কবি ও তার জবাব গাওয়া পর্যস্ত এক পালা কবিগানের অন্তত 
অর্ধেক সময়, অথাৎ প্রায় ছ' ঘণ্টা আঁতিবাহিত হলো। এরপর বাকী ছ' ঘণ্টা ধরে 
চলবে টগ্পা-পাঁচাল এবং যোটের পাল্লা । গানের উদ্যোন্তা 'কিৎবা আসরের শ্রোতাদের 
নির্দেশ মতো প্রথম দলের “সরকার” কোন বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে এবং বিপক্ষ 
কাঁবয়ালকে বিপরীত ভূমিকায় রেখে টপ্পা প্রেম্ন) করেন; এবং সে সঙ্গে ধুয়া ও 
ছড়া-পাঁচালী সহযোগে টগ্পার বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা বিষ্লেষণ করেন। 
অনুরূপভাবে আরোপিত ভূঁমিকাধারী বিপক্ষ কাবয়ালও টপ্পার জবাব দেন এবৎ 
তৎসহ ধুয়া ও ছড়া-পাঁচালী মাধ্যমে নিজের বন্তব্য তুলে ধরেন। একপালা কাঁবগানে 
দূই জন কবিয়ালের অন্ততপক্ষে চার বার টগ্পা কাটাকাটি চলে। কাঁবগানে টগ্পা 
ও তার জবাবকে চাপান-উতোর বলা যায়। একে “বেড় দেওয়াও বলা হয়। 
কাবগানের এই অহশে কবিয়ালদের তাৎক্ষাণক রচনা শান্ত, প্রত্যৎপন্নমাতত্ব, শাস্রজ্ঞান, 
বাকচাতূর্য ও বাকবৈদগ্ধের পাঁরচয় মেলে । 

এখানে প্রদত্ত টপ্পা ও জবাবগ্দাীলর আঁধকাথশ কাঁব নকুলেশ্বর সরকার ও হরিচরণ 
সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত । কিছ; ক্ষেত্রে টপ্পা পাওয়া গেছে, কিন্তু বিপক্ষ 
কাঁবয়ালকৃত জবাব পাওয়া যায় নি; আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপক্ষ কবিয়ালকৃত টপ্পার 
জবাব এদের কাছে পেয়োছ, কিন্ত; টপ্পাগ্ছাল পাই নি। কোন কোন ক্ষেত্রে 
টপ্পা-জবাব দুটোই পাওয়া গেছে। বলাবহল্য, এসব টপ্পা-জবাবের সঙ্গে বহম 
নামী কাবিয়াল জাঁড়ত আছেন। ] ূ 

সন্দীপন বনাম শ্রীকৃষঃ 
সন্দীপন প্রশ্ন )- আম সন্দিপন নাম ধার রই অবস্তীনগর। 
আমার বিদ্যা বৈ আর নাই বৈভব, টোলেতে আছে ছান্রসব, 
প্রধান ছান্ন তুই কেশব, সব গণের আধার ॥ 
ও তোর চন্দ্রবদন দর্শন করে, দূরন্ত সন্তানের শোক ভুলে রই; 
শ্রীকরে আমি তোর, বিদ্যাশিক্ষার গর; হই। 
করলি চৌষাট্র দিন টোলে বাস, চৌধাট্র বিদ্যা অভ্যাস, 
বিদ্যাতে হলি জগত্জয়ী । 
আমার মরা পনুত্র বাঁচাইলি-- 
বল দোখ, এ বিদ্যা তুই শিখাঁল কই ? 
শ্রীকৃষ্ণ (জবাব)--তোমার নিজ ভাগ্য ফলেই মরা পমুন্রের প্রাণ ফিরে পেয়েছ। 
সন্দীপন প্রেশ্স)--বললে, তোমার ভাগ্যে পেলে ছেলে, গুর্‌ মহাশয়, 
আমার পমূত্র ম'ল বহাাদিন, সৌভাগ্য হল না এদ্দন, 
তুই এীল আর ফিরল দিন, আশ্চর্যের বিষয় ॥ 
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যাঁদ আমার গুণে পৃত্র পেলেম”-- 
তবে তুই দাঁক্ষণা 'দাঁল কি ? 
শ্রীকৃষ্ণ রে কারস না আমার সঙ্গে চালাক । 
আর িখাঁল [বিদ্যা দিনকানা, দিলি কি তার দাক্ষণা, 
সে বিদ্যায় কার্য হবে কি। 
আমার মরা পুত্রের প্রাণ দান করে-- 
তুই দাক্ষণা দাল কি ? 
শ্রীকৃষ্ণ জেবাব)--তোমার নিজ গুণেই মরা পমত্রের প্রাণ বাঁচিয়েছ, 
আমার কোন কৃতিত্ব নেই। 
সন্দীপন প্রেশ্স)- তুমি বললে আমার গুণে মরা পমূত্র বাঁচালে । 
যে দন বিষবার কাঁরয়ে পান, গোকনলে রাখালের যায় প্রাণ, 
মরা দেহে পেল প্রাণ, কার কৃপাবলে ? 
আবার বন্দাবনে কার গ?ণেতে, কৃষ্ণ রে খেয়োছাল দাবাগদুন ; 
শ্রীকৃষ্ণ রে, তোর মধ্যে আছে কোন দৈবগ্‌ণ ? 
ধরে বাম করেতে গোবর্ধন, রক্ষা করাল বৃন্দাবন; 
ইন্দ্রের মূখেতে কালিচুন। 
আবার অস্ন্ ছাড়া শুধ্‌ হাতে-_ 
মথুরায় রজকেরে করাল খুন ॥ 
শরীক জেবাব)- তুমি 'ব্রিজগতের গুর্‌, আমারও গর, ব্হ্মান্ডের গোঁসাই ॥ 
সন্দীপন প্রেশ্ন)- বললে, ন্রিজগতের পালক আম ব্রহ্মাণ্ডের গোঁসাই ৷ 
ও তুই হোস বা্াকজ্পতর;, তুই তো এই জগতের গর, 
আমারে কেন কইস গর;, ব্রিভঙ্গ কানাই ॥ 
ও তুই 'নজে যাঁদ জগদ-গুর;, ক রে তোর বা গরুর কার্য কি ? 
শ্রীকৃঞ্ণ রে কারস না, আমার সঙ্গে চালাক। 
ও তুই আপান যাঁদ নারায়ণ, ভাগ্যে পেলেম দরশন, 
ধনপযন্রে কার্য আছে কি। 
তবে দান কর এ অভয় চরণ, আম বক্ষের ধন বক্ষে রাখি ॥ 
€ এই ট*পাটি হারিচরণ আচার্য রচিত বলে প্রকাশ ) 


জগ্গা_ গৌরাজ 
£--আম নগর কোটাল জগা আমার হস্তেতে আঁস। 
তাঁম ছলে ব্রজেন্দ্র নন্দন, 
গৌর রুপ করেছ ধারণ, 
মজায়েছ বৃন্দাবন-বাজায়ে বশী ॥ 


৪২৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গগত 


তোমার বাঁশী আর এই আসর মধ্যে-_ 
কও দোঁখ ক পার্থক্য শুনতে চাই । 
বাঁশ না আঁস বড়, বল হে শ্রীশচঈর ানমাই & 
আমরা করেতে ধরে আঁস, দুষ্ট জনে বনাশ, 
1শম্টরে আসনে বসাই । 
কেবল পরনারী করতে চুরি__ 
তোমার এই বাঁশের বাঁশনর জ্যাড় নাই ॥ 
জবাব_তোর এঁ আস আর এই বাঁশর তত্ত শোন রে জগা শোন । 
তোর এ সর্বনাশা আসতে, পারে এই 1ব*ব নাঁশতে, 
মধনর প্রেম সাগরে ভাসিতে-__বাঁশীর প্রয়োজন ॥ 
জান মুন্তকেশ ধরে আস, 
ৎখ্য দৈত্যদানব করে ক্ষয় । 
ছটায় রক্তের প্রন্রবণ, কি ভশষণ [বভশীষকাময় ॥ 
শুনলে মধূমাখা বাঁশর গান, দ্ুব হয় কাঁণিন পাষাণ, 
ভক্তের প্রাণ আকুল করে লয় । 
যত সাধকের হয় সাধন 'সাদ্ধ-_ 
প্রেমিকের প্রেম যমুনায় উজান বয় ॥ 
আসতে হৎসা জাগে- বাঁশতে জাগে প্রেম প্রণয় ॥ 
প্রশ্ন ৪--নাকি আস হতে বাঁশন শ্রেষ্ঠ শ্যাম কালশশন । 
যোঁদন আয়ান ভয়ে কৃষ্ককালন, সাজলে বনমাল, 
সোঁদন কেন বাঁশ ফোঁল -ধাঁরলে আস ॥ 
যোঁদন মাধা মেরে কাঁধার বাঁড়-__ 
[ানতাইকে করোছিল ানযতিন ; 
বাঁশ না ধরে কেন, ধাঁরলে চক্র সদর্শন 2 
যোদন কর্ূবৎ্শ করতে নাশ, পাশ্ডবের হও ব্লঈতদাস, 
না করে বাঁশরঈ বাদন ; 
সোৌঁদন পাণ্ডবেরে কৌশল করে-_ 
শিখালে আস ধরা কি কারণ ? 


ন্ূপ গোত্বামী-_ সনাতন 


প্রশ্ন ৪- তাঁম রুপ গোস্বামী আম তোমার দাদা সনাতন । 
একাঁট কথা শুনে ব্যথা পাই, তাইতে এসোছ তোমার ঠাঁই, 
আমার কাছে শুনতে চাই--সত্য বিবরণ & 


৪২৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


মোদের ভাই-এর বেটা জীব গোস্বামী-- 
সে তোমার মন্ত্র শিষ্য হয় একজন ; 
জ্ঞানে গুণে পাশ্ডিত্যে, কে আছে শ্রীজীবের মতন । 
ও তার গর চিন্তা গুরু জ্ঞান, গুর্‌ অন্গত প্রাণ, 
গুরুর ধ্যান করে সবর্ষণ ; 
তুমি তার উপরে ক্রোধ করে--কি জন্য দেখতে চাও না তার বদন ? 
জবাব_কেন জাঁব গোস্বামশর মুখ দোখি না কই তোমার কাছে । 
আছে বৈষ্ব ধর্মে যে বিধান, জীব তাহা করে দিল ম্লান, 
জাত 'বদ্যার আভমান- এখনো আছে ॥ 
আমায় তর্ক যুদ্ধে জয় কারতে _ 
আপিল নামে পঁশ্ডিত দিঁপ্বিজয় ; 
তক" না করে মান্র, জয়পন্র লিখে দিলেম তায় । 
জীব গোস্বামী তাই শুনে, পন্ডিতকে ডেকে এনে, 
তকে” তায় করলো পরাজয় ॥ 
ও সেই মানী লোকের মান মেরেছে-_ 
দান্তকের মূখ দেখা কর্তব্য নয় ॥ 
প্রশ্থ- বললে, জীব গোস্বামশ মান লোকের মান্য মেরেছে । 
যে জন তোমার করে মান হান, সে আবার কি রকম মান?, 
জীব তারে ডেকে আনি- জব্দ করেছে ॥ 
তুঁনি তক্ণ ছেড়ে 'নার্বচারে-__ 
জম্পত্র লিখে 'দিয়েছ যাঁরে ; 
রুপ গোস্বামী মানে হার 
এ প্রচার কোন জ্ঞানে করে ? 
মোদের গুরু গৌরাঙ্গ ঠাক,র, দর্পর দর্প করতে চুর, 
কাশ্মীর শ্লোকে ভুল ধরে ; 
জব তো সেই আদর্শে কাজ করেছে-_ 
ক বুঝে গুরুদল্ড দাও তারে ? 
জবাব--বললে, কাশ্মীরী পরাস্ত করে গৌরাঙ্গ রতন । 
ও সে শ্রীগৌরাঙ্গ যে সময়, কাশ্মশরী করে পরাজয়, 
নিমাই তখন বৈষ্ব নয়--্পশ্ডিত হয় একজন ॥ 
িল্তু জীব গোস্বামী বৈষব হয়ে 
দেখাল পাশ্ডিত্যের বাড়াবাঁড় ; 
বৈফবের এই ওদ্ধত্য বরদাস্ত কারিতে নার । 


৪২৬ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গ*ীত 


করে নজকে তৃণ সমজ্ঞান, অমাননরে 'দয়ে মান, 
আ'ম যার মান রক্ষা কার । 
কেন তকের ছ্বারায় তারে হারায়-_ 
করতে চায় খোদের উপর খোদকারশ 2 
গুরুর দেওয়া জরপত্রের অপমান করেছে ভার ॥ 


ভক্তদাস-_-সর্বেখর অর্কভ্ভারতী 


প্রশন ৪ ঠাকূর চাঁণ্ডদাসের শষ্য, আম নামাট ভভন্তদাস । 
তুম নান্বযরের সমাজপাঁতি, সবেশ্বির তক“ভারতন, 
রাধাকৃষণ মুরাঁতি, পূজ বারমাস ॥ 
হেথায় বাশুলী দেবীর মান্দরে-_ 
চশ্ডিদাস পেয়োছিলেন পুজার ভার ; 
রজাঁকনী রামন+, সেই পুজার ষোড়শ উপাচার । 
পেয়ে 'নত্যাদেবদর প্রত্যাদেশ, ব্রজরসের ভাবাবেশ, 
চশ্ডিদাস করতেছেন প্রচার । 
তুমি জাত চারে হয়ে অন্ধ--- 
আজ কেন সমাজ বন্ধ করলে তার ? 
জবাব আম চাণ্ডদাসের সমাজ বন্ধ কার কি কারণ ? 
ও সে হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রাহ্মণের বেদাচার ফেলে, 
অসতের সঙ্গে মিলে হয়েছে পতন ॥ 
ও সে রামন ধোপাননদর সনে-__ 
করেছে অবৈধ প্রেম সম্বন্ধ, 
তার এই অবৈধ কাজে সমাজে সবে কয় মন্দ ॥ 
ছেড়ে মন্ত্রতল্ত্র গায়ন্রী, নয়ে সেই আশ্রয়পানন, 
দন রাল্র করে আনন্দ । 
অদ্য নম্ট করতে সেই ব্যাভিচার 
আম তার করোছি সমাজ বন্ধ ॥ 
প্রশন 2__ বললে, ধোপানশীর অবৈধ প্রেমে মজে চাণ্ডদাস । 
ঠাকুর চস্ডি্দাস যে প্রেম করে, 
ডূবেছে প্রেমের আকরে, 
বেদ 'বাধর পরপারে--সে প্রেমের ানবাস ॥ 
শুনি পরকনয়া প্রেমের তরে- 
শ্রীকৃষ্ণ মনে করে অভশখষ্ট ; 
রাইকে বনে আসতে, বাঁশীতে করে আকৃষ্ট ॥ 


৪৬ 


পুর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গশত 


যাঁদ হরণ করে পরদার, কৃষেের না হয় ব্যাভিচার, : 
সে ততামার সাধনার ইজ্ট ; 
তবে চশ্ডিদাস আর রজাঁকনন, কও শনান-_ 
কোন [চারে নিকৃষ্ট 2 
নাঁরদ-বশিষ্ঠ 
প্রশ্ন ২--আ'ম নামান্বেষী নারদ খাঁষ ভ্রামি ভ্রভুবন। 
তুমি গুণে কর্মে 1বাঁশজ্ট, 
নাম তোমার মান বাঁশজ্ঞ, 
বীলখেছ যোগবাশিস্ট--শ্রেম্ত রামায়ণ ॥ 
নাকি স্ত্রী শুদ্র দ্বীজবন্ধুনাৎ 
তাদের নাই বেদবেদান্তে আধকার ; 
এই বলে লোকসম৷জে 'ক বুঝে কাঁরলে প্রচার ॥ 
নাক এক বিষ্ণু চতুরাৎশে, 
এসেছেন সূর্য বৎশে- রাম 'কসে পর্ণ অবতার ॥ 
আবার শম্বঃক শের মাথা কেটে-_ 
রাম তোমার কোন ধর্ম করলেন প্রচার £ 
জবাব- শ্্রে যোগতপস্যা করলে ধর্মের হান হয় । 
প্রশ্ন ৪-_ বললে, শুদ্রে করলে যোগ তপস্যা ধর্মের হয় হান । 
জান গণ কর্মে জাত 'নণ-্য়, 
একথা গুতা শাস্ে কয়, 
তবে শদ্রু কিসে ক্ষ হয়- আগে কও শনি ॥ 
জান শদ্রু সিন্ধ্‌ হত্যা করে-_ 
দশরথ ঠেকল বর্ম হত্যার দায় ; 
বৈশ্য সুতকে করে নাশ- বলরাম তনর্থে পাপ ঘন্চায় । 
যাঁদ একটাকা চার ভাগ করে, 
ভাগে এক সাক পড়ে, 
চার সাক এক মুল্যে বিকায় । 
কেন ভরত লক্ষণ বাদ পাঁড়ল-- 
একা কেন রামের নামে পাতক যায় ? 
অভুনলি- ভীকৃষুও 
প্রন ৪-- আম কম্পনাতে অর্জুন, তুমি সখা শ্যামরায় ॥ 
তুম আমার এই রথের গাঁত, সপথে নিবে শ্রীপাত, 
তাই ভাঁবয়ে সারথন- করোছ তোমায় & 


৪*২৭. 


পর্ববঙ্গের কাঁব-সঙ্গদিত 


অদ্য ক্রক্ষে্ রণাঙ্গনে 

সসৈন্যে সেজে এল দুযোধিন । 
দুই পক্ষের সৈন্য দেখে, 

আজ আমার' কেদে উল মন। 
আমার গর? ভশম্ম দ্রোণ, 
আত্মবন্ধ্‌ ভ্রাতগণ --এই যুদ্ধে করল আগমন । 
তুচ্ছ রাজ্যের তরে কেন মোরে-__ 

এই যুদ্ধে প্রেরণা দাও নারায়ণ ? 

জবাব- বললে, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কেন যুদ্ধ করতে কও ? 

জান পান্ড্‌ রাজার এই রাজ্য, 
ভোগ দখল তোমাদের কার্য, 
থাকিতে শোর্ধ বীর্য- যুদ্ধকে ভয় পাও ? 
জানি জননন আর আর জল্মভূমি-_ 

তার চেয়ে স্বর্গ বেশন বড় না; 
[পিত্‌রাজ্য সুমহান, তুচ্ছ জ্ঞান করতে পার না। 
তোমার [পতাজ্য করে ছল, 
যারা করে ভোগ দখল-__ আত্মীয় মনে করো না। 
তোমার জল্ভঁম উদ্ধারার্থে_- 

1দতোঁছ যদ্ধ করতে প্রেরণা ॥ 


হন্তুমান- শ্রীরাম 


প্রন $-_-আ'ম কাঁবর ভাবে বীর হননমান পবন নন্দন । 
আম রামের ভন্ড রামের দাস, 
সর্বদা রাম নামে 'বশ্বাস, 
সদা মনের স্‌খে কার বাস-_রামকদলন বন ॥ 
তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিতে -- 
এসোছ অন্তরে হয়ে সখী ; 
তত্ত খুলে আমাকে বল, আজ রাম কমলাঁখ । 
শান দিনে শিবা রানে কাক, গাভনর কোলে বংসের ভাক, 
রাজ্যে কেন অমঙ্গল দোখ £ 
কেন বাম ভাগেতে সোনার সতা-_- 
কোথায় মা লক্ষমশ তা জানকন 2 


জবাব-- আম প্রজার মনোরঞ্জনাথে সতাকে বনবাস 1দয়োছি । 
৪২৮ 


?পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গশত 


গু*ন £-_ তুমি সীতা দিলে বনবাসে বললে রঘনবর । 
সতার গর্ভ ছিল পণ্তমাস, গর্ভ নাশেতে সর্বনাশ, 
না হয় সীতা দিতে বনবাস, প্রসব হওয়ার পর & 
সে ত রাম ভিন্ন অন্য জানে না-_- 
তবে কেন বনে দিলে রঘ.রায় ; 
সীতাকে আন দেশে, রামচন্দ্র ধার তোমার পায় । 
সঈতা ছিল সত সৎ, সাক্ষী দল দশরথ, 
শেষে রাম আনলে অযোধ্যায় 
আবার সেই সশৃতাকে বনে দিতে 
এই য্দীন্ত দল তোমার কোন বাবায় £ 
জবাব আম সঈতার অভাবে যক্জস্থলে সোনার সীতা হ্ছাপন করোছি । 
প্রশন £- তোমার ঘরে মাতা সাত শত, 'নিরামিশ আঁবরত, 
খেয়ে হয়েছে মৃতবৎ । 
যাদ সোনার সাঁতায় যজ্ঞ চলে__ 
বানাও রাম সোনার একটা দশরথ ॥ 
জবাব--শাস্ত্ে কশপনসুলের ব্যবস্থা আছে । 
প্রশ্ন আমরা শুনি নাই আর এ সংসারে, 
কে করে শব থাকতে কুশপনভ্তল ॥ 


সদানন্দ__ সোনার গৌরাজবাড়ির পুজারী 
প্রশ্ন ৪--আম সদানন্দ পারব্রাজক, ভ্রমি দেশ বিদেশ । 
এলেম সোনার গৌরাঙ্গ বাঁড়, তুমি মান্দরের পুজারণ, 
তোমাকে প্র*ন কার, বলো সাঁবশেষ ॥ | 
শুনি গৌর সেজে দীনাঁভখারশ-__ 
জয় করেন অঙ্গ বঙ্গ কালঙ্গ। 
ত্যাগ মন্দে নিয়ে দীক্ষা, শিক্ষা দেন ত্যাগের প্রসঙ্গ ॥ 
1তাঁন দেখতেন না বষয়ীর মুখ, 
ত্যাগ কাঁরয়ে বিষয় সুখ, নিয়েছেন দণ্ড করঙ্গ । 
তাঁর সেই ত্যাগের মর্তর পাঁরবর্তে-- 
তোমরা কেন বানাও সোনার গৌরাঙ্গ ? 
জবাব-- গোর দেখত না ?বষয়শর বদন-_-এ ধারণা ভুল । 
কেবল সোনা রুপা 1বষয় নয়, 
পণ্ হীন্দ্রয়ের পি বিষয়, 
সেই বিষয়ই বষময়- পর্বনাশের মুল ॥ 


৪২৯১ 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


দয়াল গৌরাঙ্গ যে পরতত্ত-_ 
সে জ্ঞানে আমরা কাঁর না সাধন, 
শচলী মা'র বাৎসল্য ভাব, সেই স্বভাব করোছ গ্রহণ ॥ 
বলতো শচশমাতা আনবার, সোনার গৌরাঙ্গ আমার, 
এই ভ্তানে কাঁরত যতন । 
আমরা সোনার গৌরাঙ্গ বানায়ে__ 
করোছি শচঈ মা'র অনুকরণ ॥ 


প্রন £--বললে পণ্টোম্দ্রযয়ের পণ্9 বিষয় বিষের সমতুল ॥ 
এই যে দর্শন স্পর্শন শ্রুবনে, কীর্তনে রসাস্বাদনে, 
এ পণ্9 1বষয় গিবনে- সব সাধনা ভুল ॥ 
পৃজ বাৎসল্যে সোনার গোৌরাঙ্গ--- 
যেভাবে চাইত তারে শচনঈমায়, 

শচঈর সে সেবার সনে- তোমাদের তুলনা কোথায় £ 
শচল মা পায়ের ধাঁল* স্বহস্তে নিজে তমাল, 

দিত যে গৌরাঙ্গের মাথায় । 
তোমরা বাৎসল্যের পূজার হলে-_ 

কোন জ্ঞানে পুজ্পাঞজাল দাও তার পায় £ 


দীনবন্ধু বেদশাজ্সী- _ভক্তিবিনোদ সরস্বতী 
প্রশ্ন £--আ!ম দীনবন্ধু বেদশাস্ত্ী কাব্যগনীতিকায় । 
তুম ভান্তীবনোদ সরস্বতন, গোড়ীয় মণে বসাতি, 
গোরচাঁরত প্রভৃতি, বলে দাও আমায় ॥ 
তোমায় গোর যাঁদ নন্দের নন্দন-_ 
কাঁলতে শচঈর গভে” জন্ম পায় ; 
কৃষ্ণ ছিলেন রাধার দাস-_ 
গৌর কেন 'প্রিয়াকে কাঁদায় ? 
করতে সমাজের কল্যাণ, ঘূগে যূগে ভগবান, 
অবতার হয়ে আসে যায় । 
তোমার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে-__ 
জীবেরে ?ক 1ক বস্ত দিয়ে যায় £ 
জবাব--ত্যাম দখনবন্ধ্‌ বেদশাস্তী স্মাবজ্ঞ পাশ্ডিতঃ। 
থাকলে অহামিকার পরশন,পায় না সে লীলা দরশন, 
সরলপ্রাণা হয় যে জন, বূঝে সে চারত ॥ 


৪৩০ 


পুর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গঈত 


বললে গোর কেন বৌকে ফেলে-_ 
কও শ্যান হার বলে যায় চলে 2 
ত্যাগ না থাকলে ভোগের জয়-_ 
হয় না তাই ভাগবতে বলে । 
সর্ব ধর্মের সার মর্ম, অহিৎসা পরম ধম” 
গোর তার আদর্শ নিলে ; 
জীবের ভবের ক্ষুধা নাশ কাঁবিতে, 
দিয়েছে নাম সাঁহতে প্রেম ফলে ॥ 


জগদানন্দ- শআীচৈতগ্য 


প্রশ্ন ৪ আম জ্ঞানাম্ধ জগদানন্দ আছ ভীঁড়ষ্যায় ৷ 
তুমি সার্বভৌমের আঁতাঁথ, অঙ্গে তপ্ত স্বর্ণের জ্যোতি, 
ক নাম কোথায় বসাঁত--কিবা সম্প্রদায় ॥ 
তুম আত্মারাম শ্লোকের ভিতরে-__ 
দেখালে একাদশাঁট তত্তরের মূল, 
কিসে একাদশ তত্ব 
শুনিতে চিত্ত হয় ব্যাকুল ॥ 
শুনি ভভ্ত শ্রীরুপের ঘরে, তালপাতায় ক শ্লোক পড়ে, 
কার ভাবে কেদে হও আকমল । 
আবার সার্বভোঁম পরাস্ত কর-_ 
বেদান্তের কোন 1সন্ধান্তে ধরে ভুল 
জবাব- আম সাবভোঁদ পাণ্ডতের ঘরে আতাথ ানমাই । 
পাঁণ্ডত আত্মারাম এক শ্লোক পড়ে, খনে শুনায় আমারে, 
আম একাদশাঁট পদ ধরে-__ভাবার্থ শুনাই ॥ 
আত্মা রাম মান নিগ্রল্হা উর এম, মথদ্ভূত-- 
হেতু ভীঁন্ত গণ হার; 
কৃর্বম্তী পরস্মৈপদ-_এই একাদশ অর্থ করি । 
দেখলেম রূপের লেখা তালপাতায়, 
কৃষ্ণ বিরহ ব্যথায়, যে আক্ষেপ করেন কিশোরী । 
ব্রন্মের নাই আকার 1নরাকার বলে-_ 
এই অর্থে সার্বভোমের ভুল ধার ॥ 
নির্ণয় নাঁস্ত নিরাকার- বেদান্তে সিদ্ধান্ত হোরি ॥ 
প্রশ্ন ৫-_ বললে, নামাঁট তোমার গৌরহার শ্রীশচনর নন্দন । 
তবে এত অল্প বয়সে, মন কেন দিলে সন্ব্যাসে, 


৪৩৬ 


পুর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গদগত 


বল ভোগ ছেড়ে ত্যাগর বেশে সাজলে ক কারণ £ 
তোমার আত্মারামের কি কি অর্থ, 
সশার্বভোম ভান্ততে করে শ্রবণ ; 
ত্যাগ কাঁরয়ে ব্রন্মবাদ, ভাঁন্তবাদ কাঁরলেন শ্রহণ । 
আর রুপের ঘরে তালপাতা, বললে ক ছাতামাথা, 
মৃল কথা রয়েছে গোপন । 
বেদের কোন সদ্ধান্তের ভুল দেখাযষে-__ 
ভুলালে বৈদাস্তক পাণ্ডিতের মন 2 
পল্পাবতী-_ জয়দেব বেশধারী আীকৃষও 
প্রন ৪ আম কল্পনাতে পদ্মাবতী, কেন্দ্যাবল্বে ধাম । 
তুমি ভন্ত জয়দেব গোস্বামন, আমারই হৃদয়ের স্বামৰ, 
তোমার সেবাতে আম--ানয্যন্ত হলাম ॥ 
প্রভু আজ তোমার ভজনের কালে-_ 
মান্দরে মাধব মুর্তর ঈদকে চাই ; 
তোমার সাথে লাড়ে মুখ এ কৌত্দক-_ 
আর তো দোখ নাই । 
দয়ে আমার দুই নয়নের জল, 
ধোয়াই তোমার চরণ তল, 
প্রাতাঁদন কেশ 'দয়ে মুছাই । 
তোমার চরণতলে আঁকাবাঁকা-_ 
আজ এসব কসের রেখা দেখতে পাই । 
জবাব--তুঁমি পদ্মাবতী সত আম কৃষ্ণগুণাধার । 
অদ্য ধরে তোমার পাঁতর সাজ, 
তোমার মান্দরে এলেম আজ, 
সাধতে এক মহৎ কাজ, উদ্দেশ্য আমার & 
জয়দেব গঈতগ্োোবন্দ লিখতে গিয়ে 
তার মনের ভাব হল অন্য রকম ; 
রাধা আমার আরাধা 
না বুঝে ঘটায় ব্যাতক্রম ॥ 
রাধার পাও কৃষফেের রে, 
জয়দেব 'লাখতে নারে, 
এলো তার সেব্য সেবক ভ্রম । 
আম কলম ধরে পনব্াইলাম-_ 
দোহ পদপজ্লবমুদারম ॥ 


৪৩৭ 


পর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


প্রশ্ন নাকি মহৎ কাজ কাঁরতে এলে বললে আমাকে । 
কেন রাধারানশ করে মান, কেন পায় ধরো কালাচান, 
ভালো লোকে কাটা কান, চুল 'দয়ে ঢাকে ॥ 
কোন মহৎ কাজে মহশমাঝে-- 
কেউ কভু কপট সাজে করে না; 

তুলসঈর গণতায় হও পনতা_ 

সেকথা মনে পড়ে না। 
হরণ করা পরদার, 1চরাঁদনের স্বভাব যার, 

সে তাহা ভুলতে পারেনা । 
যাঁদ ক.ন্তারে দেয় যজ্ঞের চর7--- 

তব সে বিষ্ঠা পেলে ছাড়ে না ॥ 


অধর- গৌরাজ 


প্রশ্ন - অদ্য আম অধর তুম আমার গৌরাঙ্গ ঠাক;র | 
তুমি কোন গুরুর উপদেশে, ক্ষুর দিয়ে সেই চাঁচর কেশে, 
সেজে এসেছ কাঙাল বেশে, শ্রীধাম শাক্তপনর ॥ 
কেন সৎসারেতে মন বসে না-_ 
ত্যাগ করে এলে জের ঘরবাড় £ 
হিয়ার ধন 'বিষ্ুধীপ্রঘা-_কেন তার বকে দাও ছযার £ 
ভবে কে আছে এমন কাঁঠন, কোমল অঙ্গে ডোর কৌপনন, 
দিয়ে আজ সাজায় ভিখারশ । ও 
তুমি কার যাীন্ততে এই কাঁলতে, সাঁজলে দশ্ড কমণ্ডুলধারন £ 


জবাব- শদনলেম শ্রীঅধরের অধরে অন্য বাক্য সমধ;র ॥ 

আম পেয়ে গরুর উপদেশ, মুড়ালেম মাথার চচির কেশ, 

সেজে এলেম কাঙাল বেশ- শাস্তর শাক্তপুর ॥ 

আম ত্যজলেম নার, ত্যজলেম বাঁড়, 
হব সদাচারশ ব্রজবাসী ; 

শুন শ্রীধর মনে কয় অধরচাঁদ ভালবাস ॥ 

আম িয়োছিলেম কফাটোয়ায়, ধারলেম ভারতশর পায়, 
মন হল দেশের 'বদ্ধেষী । 

তাইতে ডোর কৌপনন পরায়ে মোরে, 
ভারতা সাজায়েছে সম্বযাসী ॥ 
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মীরাবাঈ- কূপ গোস্বামী 


প্রশ্ন আমি নগণ্য জথন্য মশরা সকলে জানে । 
রত্রপ্রসূতা ভারতভুঁম, তার একাঁট সার রত্ব তুমি, 
ভভ্ত শ্রীরুপ গোস্বাম*,শ্রীবৃন্দাবনে ॥ 
ত্যাম ব্রজবাসী, তাইতে আসিস, কাঁরতে রাধাকৃষ প্রেমাভক্ষা 
রাধা ক আর কৃষ্ণ কি-_ 
কও শ্যান স্বরপের ব্যাখ্যা । 
আর গুরু কৃষ্ণ বৈষ্বে, পার্থক্য কি এই ভবে, 
কি স্বার্থে জীবে লয় দশক্ষা, 
কেন আমায় দেখে মুখ ফিরালে-_ 
করে এই দাসীর প্রণাম উপেক্ষা 2 
জবাব-- তাঁম রাণা ক্ভ্তের মহারাণশী নামাঁট মীরাবাঈ । 
লোকে আমায় কয় ভন্ত শ্রীরুপ, জান না স্বরুপ যে কির্প, 
তাইতে রাই শ্যামের যুগল আরোপ--করে কাল কাটাই ॥ 
জান শ্যাম স্বরুপ সাঁচ্চদানন্দ-_ 
মহাভাবস্বরুপিণ হল রাই ; 
গুরু কৃষ্ণ বৈষুবে, পাঁচ ভাবে-_ এক স্বরুপ ধেয়াই ॥ 
দেহে থাকলে পুরুষ আভমান, বৃন্দাবনে হয় না স্থান, 
তাই আম নার হতে চাই । 
1কম্তু মনকে নার করতে নার-_ 
সেই দুঃখে নারী দেখে মুখ ফিরাই ॥ 
প্রশ্--বললে, কৃষ্ণ বৈষ্ব অভেদত্ব, ভিন্ন স্বরুপ নয় । 
যোঁদন য্বাধান্ঠর ষজ্ভ করে, শ্রাকৃষ থাকিতে দ্বারে, 
কেন বৈষফব ভোজনের তরে-- 
বৈষ্ব আনতে কয় 2 
শুন ডোর কৌপটন প্রকাতির ভূষণ-_ 
যখনে গরুর কাছে মন্ত্র লও ; 
গোপনর স্বভাব করতে লাভ, 
' ভেক নিয়ে জাত বৈরাগণ হও । 
যাঁদ সেজে বৈষব আকৃতি, মন না হয়ে প্রকৃতি, 
এখনো পনরব মানব রও 
ওসব লেৎটশ পট খুলে ফেল 
শুধু কেন গাধায় চানর বোঝা বও 2 


৪৩৪ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গদত 


জবাব- বললে, কৃষ্ণ থাকতে বৈষব আনতে কৃষ্ণ কেন কয় 2 
ছল য্বাধাত্চরের জাত বিচার, ঘুচাতে জা'তত্বের বিকার, 
রুইদাসকে এনে তার- _আঁভমান ঘচায় ॥ 
বললে, ডোর কৌপখন প্রকৃতির ভূষণ-_ 
একথা কেমন করে স্বীকার পাই ; 
মাকালেল ফল বাহির লাল, ভিতরে তাহার কাল ছাই । 
কদর্তননয়া হারদাস, কৌপশল পরতো বারমাস, 
মন নার করতে পারে নাই । 
নইলে নারীর হাতে ভক্ষা 'নতে-_. 
তারে কি ত্যাগ করতেন গৌর গোঁসাই 2 
প্রশ্ন বললে, য্যাধাত্ঠরের জাত ঘূচাতে বৈষব আনতে হয় । 
এই যে জাতাজাতির সংস্কার, সবই তো কৃষেের আঁবহ্কার, 
বণশ্রমে পারত্কার--তাহার প্রমাণ রয় ॥ 
গোর হরিদাস ত্যজেছে বলে-__ 
দও না ভোর কোৌপশীনের অপবাদ ; 
মেয়ের হাতে 'ভক্ষার দায়-_ 
গৌরাঙ্গ তারে দেয় নাই বাদ । 
যারা গৌরাঙ্গ সেবার তরে, ভিক্ষা দল তার করে, 
অপর্ণ রেখে তাদের সাধ ; 
বেটা সেই 1ভক্ষার চাউল বদল করে -__ 
করেছে সেবাবাদের অপরাধ ॥ 


বাকি আীরাম 


প্রশ্ন--আঁম কাঁবর ভাবে বাল রাজা, 'কাঁজ্কন্ধায় নিবাস । 
যত মানব দানব সমুদয়, সকলে আমায় করে ভয়, 
আম করোছিলমে 'দাশ্বিজয়-__এখন সর্বনাশ ॥ 
আমার দন্তে লম্ফে ভূমিকম্পে, ধরাকে কার সরা ত্ভান, 
সুগ্রসবের সঙ্গে এসে, ক দোষে বধলে আমার প্রাণ 2 
জটা আর বাকল পারধান । 
থেকে বৃক্ষের আড়ে কিসের তরে-_ 
আমারে মারলে তাঁম চোরা বাণ £ 
জবাব--আম দশরথের পত্র রাম, 
| মিতা সনগ্রীবের সাহাযাথে তোমায় বাণ মেরোছি । 
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প্রশ্ন রাজা দশরথের পনত্র ত্যাম নাম ধর শ্রীরাম ॥ 
তোমার পিত্‌ সত্য পালনে, এসেছ গহণ কাননে, 
সত্য করলে সঃগ্রনবের সনে, তাইতে' আমায় বাম ॥ 
তূই যে সূর্য বৎশে জন্ম নিলি, এই কথা বিশ্বাস কার কিরুপে ; 
বধলে আমায় সত্যের দায়, এই কথা শুনে প্রাণ কাঁপে ॥ 
আর ত্যজ্য করে গৃহবাস, সত্যের কারণ বনবাস, 
বেশ কীর্ত রাখলে রামরূপে ॥ 
এই.ষে বনা দোষে বানর মারতে__ 
এই সত্য করাল তোর কোন বাপে £ 


বৈশম্পায়ন-__ছৈপায়ন ব্যাস 


প্রশ্--আমি তোমার শিষ্য বৈশম্পায়ন, তুমি দ্বৈপায়ন । 
তাঁম নির্ণয় করে বেদের ব্যাস, উপাধ পেলে বেদব্যাস, 
সদভ্যাস কি বদভ্যাস- জানেন নারায়ণ ॥ 
নাকি কৃষ্স্ভ ভগবান স্বয়ৎ__ভাগবতে তম্মাম করেছ লিখন ; 
স্বয়ৎ হলে কেন তার-_জরার শর খেয়ে হয় মরণ £ 
আর হারতে অধর্মের ভার, ভগবান দশ অবতার, 
কাঁরতে ধর্মসংস্হাপন । 
তবে সত্যযগে পৃর্প ধর্ম 
সে য্‌গে পাঁচ অবতার কি. কারণ ? 
মৎস্য কর্ম বরাহ নাঁসৎ্হ আর বটঃ বামনা! 
জবাব-_ বললে, স্বয়ং হলে জরার শরে কেন হয় পতন £ 
করতে ইন্দ্রে মূন্ত রঘবর, বালিকে মার চোরা শর, 
অঙ্গদেরে রামের বর-_-এই শরের কারণ ॥ 
জানি সত্য যগে নাই অধর্ম-- 
তব; চাই ধর্মচচরি প্রচলন ; 
হয়ে পণ্ট অবতার, করেন তার সত্যানশশলন । 
যথা মীনর:পে সত্যন্রতে, কর্ম মন্দর বাহতে, 
বরাহে ধারী ধারণ । 
করেন নৃসৎহে কোশিপ7 তারণ-_ 
সতলে বাঁলর দ্বারী হন বামন ॥ 
প্রশ্ন--বললে, রামের বরে জরার শরে ভগবান্‌ পড়ে । 
যান নিত্য শুদ্ধ সর্বেশ্বির, অপ্রাকৃত যার কলেবর, 
প্রাকৃত এই জরার শর-_ব'ধল কি করে ? 
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বললে সত্যে পণ অবতারে-: 
ভগবান ধর্মানশনীলন করে ; 
কোন ধর্মের অনশশলন, কারলেন তুলসীর ঘরে £ 
অত্রণচার্য-- শীকৃষৃও 
প্রশ্ন আম দৈত্য গরু শুকাচার্য তুমি ভগবান ॥ 
শুনি যক্ষ রক্ষ 1কন্বরে, দেবদানব গন্ধর্ব নরে, 
নাক তোমার সাধনা করে- প্রাপ্ত হয় 'নর্বাণ ॥। 
অদ্য সমুদ্র মন্হন কাঁরল-- 
দেবাসূর হয়ে সমান অশলদার ; 
সুধা বণ্টন কারতে-_তোমার পর দেয় মধ্যস্থভার । 
তুমি ধারয়ে মোহননর ভান, দেবে করাও সহধা পান, 
দৈত্যেরে মারো আখ ঠার । 
তোমার দেবতা এত শপ্রয় কিসে-_ 
কোন দোষে দৈত্যের প্রাতি আবচার £ 
জবব-_দৈত্যে কেন পায় না সুধা শোন তপোধন । 
ওরা চায় না এ তুচ্ছ সুধা, অন্তরে লালসার ক্ষুধা, 
সুধা ভুলে চায় সদা--আমারই বদন ॥ 
আমার দেবের চেয়ে দৈত্য ভাল-__ 
তবে তার দোষ রয়েছে একস্থানে 3 
সাধন করে দাশ বর-_ 
বর্বর সাজায় ভগবানে ॥ 
আ'ম আগে করে দেই মানা, স্বর্গের আশা করো না, 
ভুস্বর্গ গড়াও সাধনে । 
আমার বাক্য নষ্ট, দয়ে কষ্ট--- 
বসতে চায় স্বর্গের শ্রেম্চ আসনে ॥ 
প্রশন-_ বললে, কামে অন্ধ দৈত্যবৃন্দ তাইতে করো ছল ॥ 
তবে কোন প্রেমেতে শশাগ্ক, অঙ্গেতে ধরেন মাক, 
ইন্দ্রের অঙ্গে ভগাঙ্গ-__কাম না প্রেমের ফল 2 
ক'রে কোশপর বানিতা হরণ, দেবরাজ ইন্দ্র করে পাপাচার, 
তারে ধবৎস না করে, কেন হও নৃসৎহাবতার £ 
আবার বাল রাজার কোন পাপে, 
সাজয়ে বামনরূপে, তার দাও পাতালে আগার ॥ 
আবার বজ্বরপে চুপে ছুপে, 
কোন পাপে বৃত্রাস্ূরে করো সংহার £ 
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চও্ডভীদাস _বিশালাক্ষী 
প্রশ্নর-_-তুমি বিশালাক্ষ* মহামায়া, আম চণ্ডনদাস । 
করতে তোমার পুজা সমাধান, 
কাঁরতে গেলাম গঙ্গাস্নান, 
একটি ফল ভেসে এসে উজান- লাগল আমার পাশ ॥ 
দিয়ে বূকের রন্তু শ্বেত জবাকে-_ 
লাল করে ?দিয়োছিলেম চরণে ; 
পাষাণ কন্যা ঈশানী-- কথা কইস না আমার সনে । 
আমার মনে হল আঁভপ্রায়, এই ফুল দিব তোমার পায়, 
[নিষেধ কারস ক কারণে 2 
কেন মস্তকেতে 'দতে বাঁলস-_ 
এ জবার জন্ম হল কোন খানে ? 
জবাব- এই পদ্মের জন্ম হয়েছে প্রেম-সরোবরে ॥ 
প্রশ্ন- বললে, এই পদ্মের হয়েছে জন্ম প্রেম-সরোবরে । 
যাঁদ ফুলের নামটি হয় রাধা, চরণে দিতে ক বাধা, 
জানি উভয় শান্ত নয় 1দ্বধা-_- এই চরাচরে ॥ 
ধরে তন বণ” এই রাধাপদ্ম _ 
জাঁন্মসল নত্যময় সে ব্রজধাম ; 
কোন রৎ-এ ঠাকূর কৃষ্ণ, কোন রৎ-এ ঠাকুর বলরাম £ 
যাঁদ আমার পনজায় তুষ্ট রও, তুমি যাঁদ আমার হও, 


শুনে তাই তুষ্ট হইলাম । 
কেন রজাঁকননর কাছে যেতে বলতেছ-_- 


বলে পরাও মনস্কাম ॥ 
প্রশ্ন বললে, রাধাপদ্মের মধ লোভে ঘুরছে আলকদল । 
আম জান না তো এতকাল, 
একটি পদ্মের তিনটি রয় মৃণাল, 
আছে 'তনাট শ্বেত পত লাল-_সক্ষম কিৎবা স্হুল । 
কোন রাঁসক সজন না থাঁকলে-- 
' শক জন্য উজানে এ ফুল আসে ; 
1নত্যধামের সত্যফল, এল কেন প্রবর্ভের দেশে £ 
এ যে রামধ নাম রজাঁকনী, তার সনে বাঁকাঁকাঁন, 
করতে চাও ?কবা উদ্দেশে ৷ 
আমার কিসে হবে সাধ্য সাধন-_ 
যাঁদ তার ভাবের সঙ্গে না মশে ॥ 


৪৩৬ 


পূব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
নারদ- নারায়ণ 
প্রশ্ন- আমি নামান্বেষ নারদ খাঁষ, তুমি নারায়ণ । 
ভবে ভভ্ত আর অভস্ত রয়, এই দুইয়ের কেবা শ্রেষ্ঠ হয়, 
ভন্তাধশন শ্যাম রসময়-_বলে ক কারণ £ 
ছিল বীর সুধন্বা তোমার ভভন্ত -- 
অজ্নের কাটা বাণে মারা যায় ; 
অভভ্ত সেই শিশুসপাল, সাষ্জ্য মুক্ত দলে তায় । 
তোমায় 'দয়ে ষোড়শ উপাচার, প:্জা কারয়ে তোমার, 
অকালে প্রবীর প্রাণ হারায় ৷ 
আবার বিষমাখা স্তন মূখে 'দয়ে__- 
পূতনা মাতৃগাঁত কেন পায় £ 
জবাব_ বললে, শশুপাল সাষ্‌জ্য পেল -কোন গ্ণে কানাই £ 
সে ষে শন্নুভাবে িরাঁদন, স্মরণ মননে ছিল লীন, 
তাইতে আম ভভ্তাধীন-_ অঙ্গেতে মশাই ॥ 
ভন্ত সুধন্বা যুদ্ধে মারল-_ 
কেবল তার আত্ম কতৃত্বের দ্বারায় £ 
জীবন ভিক্ষা না চেয়ে-বাণ কাটার প্রার্থনা জানায় । 
আমার দেওয়া চক্রবাণ, প্রবীর বীরে করে দান, 
ভুলিয়ে কূহকীর মায়ায় । 
আবার পুতনা পেল মাতৃাত-- 
শুধু তার পূর্ব জন্মের কামনায় & 
প্রশ্ন বললে, বাণ ক।ঢার প্রাতিজ্্ঞার জন্যে সনধন্বায় মার । 
করে কাটা বাণে শান্ত দান, বাঁধয়ে বীর সমধন্বার প্রাণ, 
রক্ষা করতে বোনাইর মান-_-শালার কাজ কর ॥ 
বললে, শন্রভাবে গাল 'দষে, শিশনপাল প্রাপ্ত হল মোক্ষধাম ? 
গালমন্দে সে মীন্ত পায়-_-তাহলে ভান্তর কিবা দাম 2 
তোমায় তূলসাঁ সতাঁ দেয় গুতা, এক গণ্তায় বানায় পুতা, 
সাঁজলে শিলা শালগ্রাম ৷ 
যখন গ'তান কেস্ট গতায় তুষ্ট , 
আজ হতে নাম হোক তোমার গ*তারাম ॥ 
পূবে ধরাদেবী কেটে স্তন, তোমায় করায়ে ভোজন, 
ব্রজে পায় বশোমতন নাম । 
গেল সেই মা তোমার প্রভাস যত্ে-__ 
দ্বারীরা তোলে কেন পিঠের চাম £ 
মা'র চেয়ে হল বেশন, রাক্ষস পুতনা বেটির দাম ॥ 


৪৩৯১ 


পর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গদত 


জটাস্ু- রাবণ 
প্রশ্ন আম কাঁবর ভাবে কল্পনাতে জটায়; পাখি । 
আমার বৃদ্ধ বয়স দ্যার্দনে, পণ্ত্ব নিকটে জেনে, 
এসে পণ্টচবটনঈ কাননে-ানরজনে থাকি ॥ 
তোমার ব্যাঘ্রচর্মে কাট আঁটা-_ 
মস্তকে জটা গায় ভস্মরাশি ; 
পূণ্য সাজে কে ত্যাম পাপের কাজেতে প্রয়াসী ? 
একাঁট অবলার ধরে চুলে, বসালে রথে তুলে, 
ভয় পেয়ে কাঁদছে রুপসী । 
তোমার ক সম্পক বল শ্যান-_ - 
এঁ ধাঁন কার কন্যা কার মাহষা 2 
জবাব__আম রাবণ রাজা, রামের সীতাকে হরণ করে 'নাচ্ছ। 


প্রশ্ন-_বললে, রামের সীতা হরণ কর নাম ধর রাবণ । 
তুমি বীরের বেটা মহাবীর, ধন্য বীর মান্য পৃথিবীর, 
কেন খাল কেটে আনলে ক্যাীমর-_ মরণের কারণ ॥ 
হল রাম লক্ষমণ কি অপরাধন -- 
কেন দস শুধ শুধহ মনস্তাপ ; 
অবলারে কর বল, তোর ক রে হয় না মহাপাপ । 
এই যে পর্ণ লক্ষ জানকন, 
জানকর গুণ জান কি, জান 1ক শ্রীরামের প্রতাপ 2 
কেন গলাতে কলস বেধে, সাধ করে দিতে চাও সাগরে ঝাঁপ 2 


জবাব- বোন শরর্পনখার নাক কেটেছে, তাই রামের সীতা হরণ করোছি । 


প্রশ্ন বললে, শর্পেনখার নাক কেটেছে তাইতে কারস জাঁক । 
করতে শ্রীরামকে পাঁত বরণ, কাম জ্বালায় হল অচেতন, 
ছিল সম্মুখে ঠাকুর লক্ষন্ণ--কেটে দিল নাক ॥ 
ও তুই লঙ্কাপরের আধকারশ-__ 
ক জন্যে এল অখ্যাঁতর কাজে ? 
ওরে রাবণ তোর বচন, কাঁটার মতন অঙ্গে বাজে । 
যাঁদ হাত তুই বীরের সন্তান, করে নিয়ে ধন্‌বণি, 
আ'সাত সংগ্রামের সাজে । 
করলি রাজা হয়ে নারী চুঁর-_ 
সমাজে মুখ দেখাব কোন লাজে £ 


৪৪89 


পূর্ব বঙ্গের কাঁব-সঙ্গদত 


যুধিষ্ঠির_প্বৃতরাষ্টু 
প্রশ্ন- আম পাশ্ড্‌ পুত্র যাঁধান্ঠর হই, কাঁবর কল্পনায় । 
আম সুসময় কি দুঃসময়, সব সময় ভাব [বশ্বমঘ, 
আম বাল এখন যে আশায়-_-এলেম হাস্তনায় & 
তুমি সম্পকেতৈ জ্যেঠা আমার-_ 
একথা জানতে কারো বাক নাই ; 
কার কাছে কই জ্যেঠা গো--যে কম্টে ছলেম পণ ভাই । 
হল পাশাতে সর্বস্ব নাশ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস, 
এক বৎসর অজ্ভঞাতে কাটাই । 
এখন দেশের মানুষ দেশে এলেম-_ 
জ্যেঙা গো আমার বত্ত আম চাই ॥ 
জবাব-_-দুযেধিন রাজ্যের মালক, আ'ম দেবার কে ? 
প্রশ্ন নাক দুযেধিন হয় রাজ্যের মালিক, আমাকে জানাও ॥ 
জ্যো মূখে জানাও সরল ভাব, অন্তরে আছে কপট ভাব, 
কেবল কপটেতে রাজ্যলাভ-_-করতে ব্যাঁঝ চাও 2 
বললে, তোরা জাঁনস তারা জানে-- 
বাছারে আম কিছ জান না; 
নিবার সময় 'নয়াছ, দিবার সময় আর পার না। 
তোমার বংশের শাঁন শক্মীন, বর্তমান থাকতে তান, 
সপে যেতে 'দবে না। 
জ্যেঠা শালা ছাড়, পোলা মার__ 
নইলে আর বৎশের মঙ্গল দেখি না ॥ 
জীবন ঠাকুর__সনাতন 
প্রশ্ন আমি মানকরের£সেই জীবন ঠাকুর, তাঁম সনাতন । 
বাবা বিশ্বনাথের আদেশে, দারিদ্র্য ঘোচাবার আশে, 
এসোঁছ তোমার পাশে--ভিক্ষা চাইতে ধন ॥ 
ছল মাটির নচে পরশমাঁণ-_- 
আমাকে দেখাইলে সন্ধানে ; 
দেখে তোমার ব্যবহার, আজঠঃআমার সন্দেহ মনে । 
যাঁদ স্পর্শমাণির পরশ পায়, লোহা সোনা হয়ে যায়, 
বিতক্কা কেন সে ধনে ? 
ত্‌মি কোন ধনে হয়েছ ধনশ-_ 
যার কাছে স্পর্শমাণ হার মানে 2 


৪৪৯ 


পুর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গশত 


জবাব--আ'ম কোন ধনে হয়োছি ধন*, শুধালে আমায় । 
আমার ধনী হতে চায় না মন, হয়োছি শুদ্ধ 1নাঁভ্কণ্ুন, 
অপার্থিব প্রেমরতন- লাভের প্রত্যাশায় ॥ 
আম 1দনাভখারণ 1ভিক্ষা রার-__ 
দয়োছি অথ- স্বার্থ [াবসর্জন ; 
কৃপা করে গৌরাঙ্গ দেয় যাঁদ ব্রজের প্রেমধন । 
করে যবন রাজার দাসত্ব, পেয়োছি বহর অথ” 
তাতে মোর তত হয় না মন। 
তাইতে অনর্থের মুল অর্থ ফেলে-__ 
এসোৌছ পেতে পরমাথ" ধন ॥ 


প্রশ্ন- বললে, অনর্থের মূল অর্থ চাই না__-পরমার্থ চাই । 
তুমি যারে কও অর্থ অর্থ, অথেই পায় পরমার্থ, 
ধর্ম কর্ম সব ব্যর্থ- অর্থ যাহার নাই & 
শন মর্ত রাজা যজ্ঞ করে,_ 
সে অথ ব্রাহ্মণেরে করে দান ; 
সই অর্থে য্যাধান্তির রাজ-_ 
অশবমেধ করেন সমাধান । 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চারাঁট বর্গের শান নাম, 
তার মধ্যে অর্থই প্রধান । 
তোমার বগ্রহ যে মদনমোহন, - 
[তাঁনও তো ধনীর কাছে অর্থ চান ॥ 


ভজ্রোণ সাভ্যকি 


জবাব-__ কেন একলব্যের আঙ্গুল কাট সাত্যাঁক তুই শোন । 
বেটা দেখাতে জাতির গ্মমান, আমাকে করতে অপমান, 
শিক্ষা করে ধন্বণি-গড়ে মাটির দ্রোণ ॥ 
হয় না মাঁটর কাছে খাট শক্ষা- 
করেছে বাণ চালানো আয়ত্ত ; 
আঙ্গদল কেটে না ীনলে বুঝত না গদরদর মাহাত্ম্য ॥ 
এখন বাম হাতে ধাঁরয়ে বাণ, সব কিছ? করবে সন্ধান, 
সে লক্ষ্য হবে অব্যথ” ॥ 
1দলেম ধনুবেদের মদ্তে দশক্ষা- 
এই 'শক্ষা হল তার গুরুদত্ত ॥ 


৪৪৭ 


পুর্ব বঙ্গের কাবি-সঙ্গঈত 
ৰ চাষী _-টৈবষগব 
জবাব-- অদ্য তাঁম চাষী আম বাঁস নামের কঈর্তনে । 
তোমরা চাষ করে যে ফসল পাও, 
তা'দয়ে দেহের খোরাক দাও, 
আত্মার খোরাক কোথায় পাও-_নামযজ্জভ বিনে 2 
জানি শ্যামস্বরহ্প সাঁচচদানন্দ-_- 
মহাভাব স্বরতাপিণশ হল রাই ; 
যে স্বরপে ড্ব গদয়ে কৃ হন গৌরাঙ্গ গৌসাই ॥ 
দ্বারকায় চিকনকালা, করেন এঁ*বরের খেলা, 
কাঁলতে এশবর্য ভাব নাই । 
তাইতে মাধুর্য প্রেম শিক্ষা 'দতে-_ 
ত্যাগ ধর্ম নয়েছেন শচশর মাই ॥ 
জবাব- বললে, লাঙ্গল ধরে চাষ কর না গৌরাঙ্গ ঠাকুর । 
আম লাঙ্গল ধরলেম সঙ্কর্বষণ, এ দেহ কাঁরতে কষণণ, 
করে হরিনামের বীজ বপন- _ধরাব অঞ্কুূর ॥ 
শেষে অনুরাগ 'নিড়ানন দয়ে-_ 
ণনড়াব নালা জাঁমর জলা ঘাস ; 
পাপ পাষণ্ডশয়ারা তারা করতে জানে না চাষ ॥ 
পেতে একানম্ঠা দমের ফল, গোড়ায় 1দব ভাঁন্ত জল, 
শ্রদ্ধা গোবরের দিব ফাস । 
তবে মধুর প্রে" বর ফল ফাঁলবে-__ 
আনন্দে বসে খাব বারমাস ॥ 


বামমোহন বনাম ভার মা 


প্রশ্ন আম কল্পনায় রাজা রামমোহন, তুমি আমার মা । 
আ'ম আঁসষে রাধানগর, *মশানে বাঁধিয়াছি ঘর, 
তোমায় পেয়ে বার বৎসর পর- খের নাই সীমা ॥ 
তাঁম রাজরাজেশবর মহর্ত গড়ে 
চোখ ব'জে ধ্যান কর 1দবারাল, 
দাঁরদ্র নারায়ণে দেখ না, মোলিয়া নে । 
দেখে হিন্দ ধর্মে গোঁড়ামন, 
বৈষ্ব না হয়ে আম, পড়েছি বেদাস্তের সূ 
তুমি ক দোষ ধরে, কোন [বিচারে-_ 
আমাকে কাঁরলে ত্যজ্যপনত্র 2 


৪৪৩ 


পূর্ববঙ্গের কাবি-সঙ্গত 


জবাব--তুমি সনাতন হন্দ; ধর্মের মৃর্ত পূজায় বরোধন, 
তাই তোমাকে ত্যাগ করোছ । 
প্রশ্ন আমি মুর্তিবাদে আবশ্বাসী, এই নাক মোর দোষ । 
আমি মান না যে মৃর্তবাদ, এটা ঠক আমার অপরাধ 
যাঁদ ব্রক্মানন্দের পেতে স্বাদ, করতে না এ রোষ ॥ 
তোমরা ফুর্ত করে মৃর্ত গড়ে 
তার কাছে নৈবেদ্য দাও ভারে ভার ; 
ভিখারী এলে দ্বারে, তার ঘাড়ে পাদ্‌কা প্রহার । 
আছেন সবভূতে নারায়ণ, আ'দবাসী হাঁরজন, 
কর কেন ছধ্ৎমার্গের বিচার । 
দেহে না থাকলে বঙ্গানল্দ-_- 
ঘুচবে না বন্ধ মনের অন্ধকার ॥ 
রাধাবিনোদ- বক্কিমচক্ৰ্ 
জবাব আম বাঁঙওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহত্য সম্রাট ৷ 
তুমি রাধাঁবনোদ গোস্বামী, পরলোকে ছিলাম আম, 
আকর্ষণ করে তুমি, বাধালে বিভ্রাট ॥ 
আম গঁতার শ্লোকে ভুল ধরোছি-_ 
যেখানে লেখা ধর্ম সৎস্ছাপন ; 
ক এমন করোছ দোষ, কেন রোষ কর অকারণ । 
ধর্ম হল সনাতন, ধবৎস যা হয় না কখন, 
তার আবার ?ক করে স্থাপন ; 
তাইতে অকপটে স্ছাপন কেটে-_ 
আম ঠলখোঁছ ধর্ম সংরক্ষণ & 
প্রশ্ন বললে, ধর্ম কভু স্থাপন হয় না, আছে ?চরাঁদন । 
জান ধর্ম চির বিদ্যমান, ধর্ম দীপ হয় না কো নবণি, 
থাকে অধর্ম প্লানিতে ম্লান- ধর্ম জ্যোতি হশন ॥ 
থাকলে আলোর কাছে ময়লা মাঁট-_ 
হয় না সে আলোর জ্যোতি বাঁকরণ ; 


আলো থাকতে অন্ধকার, হাহাকার করে জীবগণ । 
যখন অধর্মের হয় অভ্যুগথান, ধর্মের জ্যোতি করে ম্লান, 
ভগবান আ'সয়ে তখন ; 
করেন অধর্মের নাশ, ধর্মের প্রকাশ-- 
তারেই বলে ধর্ম সৎস্হাপন ॥ 


৪৪৪ 


পু বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 
মুকুন্দ- রামানন্দ 
জবাব-_তাঁমি কমপনায় মুক্ন্দ আ'ম হই রামানন্দ । 

ভেবে বিষয় বিদ্যা আঁনত্য, 
পড়েছি বৈষ্ব সাহিত্য, 
হাঁরনাম প্রেমে*হয়ে মত্ত, ভাঁজ গোবিন্দ & 
তাঁম 'নজে একজন কালনভন্ত-_- 

তোমাতে আমাতে নাই ব্যবধান ; 
তাঁম যার কর ভজন, সেও একজন বৈষ্ণবঈর প্রধান । 
তুমি গানে কও স্বদেশ স্বদেশ, 
বৈষ্বের প্রাতি বিদ্বেষ, 

তারাও তো এই দেশের সন্তান । 
জশবের অপাবন দেহক্ষে্র-- 

বৈষুবে চষে করে ফহলবাগান ॥ 

আবুল কালাম- জহরলাজ 
প্রশ্ন কাঁবর কম্পনাতে হই আবুল কালাম তুমি জহরলাল । 
করলে ইনটোরম গভর্নমেন্ট, তুমি তার হলে প্রোসডেন্ট, 
[বনে লগ-কথপগ্রেসে এীগ্রমেন্ট-_-দেশের এক হাল ! 
করলে সোনার বাখলার অঙ্গচ্ছেদ, জন্বা আর তুম করে জেদ, 
তাতে ভারতবাসীর মনে খেদ, রইল চিরকাল ॥ 
এদেশ উদ্ধারেত্নে ব্রত 1ছিল-_যত পর্ববঙ্গের সভাগণ, 
আজ পেয়ে নিজে রাজ্যভার, তাদের আর করলে না স্মরণ ; 
হল স্বাধীনতায় অরাজক, অল্ববস্ত্র চিন্তা রোগ, . 
পালায় সব প্রাণ রক্ষার কারণ ; 
একবার পরর্ববঙ্গে এসে দেখ-_ 
তোমার এই স্বাধীনতার সখ কেমন ॥৷ 


৪9৬ 


ধুয়। 
| টগ্পা (প্রশ্ন) করে বা টউপ্পার জবাব দিয়ে কাবয়লগণ একখানা ধযয়া দেন 
€ডাক-ধুয়া), এবৎ আসর বন্দনা করে ব্রিপদী ছন্দে ছড়া-পাঁচালনীতে বন্তব্য বলতে 
থাকেন। কাঁবয়াল বন্তব্য পারবেশনে যে ভাবালম্বন করবেন তার কিছ;টা হীঙ্গত ধুয়াতে 
পাওয়া যায়। ছড়া-পাঁচালীতে বন্তব্যটশেষ করে আর একখানা ধুয়া দিয়ে এ ধুয়ার 
সুরে কাঁবয়াল কীর্তন-পাঁচালী শুর; করেন। ট”্পা ও ধূয়া পর্ষস্ত যাঁদও বা 'লাপবদ্ধ 
করা যায়, কিন্ত; উপাস্ছিত ছড়া-পাঁচালী এবং যোটের পাল্লা, বশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর 
“সরকার'দের অনর্গল ছন্দাকারে বন্তৃতা, লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত। সংগ্রহ থেকে 
কয়াট ধুয়া এখানে নমুনা স্বরূপ দেওয়া গেল ]। 
১। মন-ভ্রমরা বাল তোরে শোন, 
এমন সূরসের বন ত্যঙ্য করে, যাস না বে ক্‌রসের বন ॥ 
২। কোন বনে বাজায় গো বাঁশী- প্রাণ নিল কাড়িয়া গো 
বারণ কর গো তারে যাইয়া ॥ 
৩। আমি ঘময়ে ছিলাম ঘরে-__ 
[সম্ধ্‌ পারের তরীখান নিয়ে গেল চোরে ॥ 
৪1 দলের গোঁসাই বনে কে জানে-__ 
ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে ॥ 
&। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দশ্যে আবার এসোছ ॥ 
৬। তোরা আমারে দূষ না সজনী-_ 
আমার জাত মেরে রেখেছে ঘরে, গৌরাঙ্গ গ্‌ণমাঁণ ॥ 
৭। অবোধ মন রে আমার, মাইট্যা দেহের গুমান কইর না ॥ 
৮। আমার মন ত মানে না যাদ; রে--আজ তোমার কথা শনে ॥ 
৯। তোমরা প্রেম কর রে সুজন রাঁসক চাইয়া,_- 
বয়সের কালে করলেম প্রেম, বাড়ইর মাইয়া পাইয়া ॥ 
১০। হার বলে ডাকলে পরে, রাখেন হরি রাঙ্গা পায় ॥ 
১১। অবোধ মন আমার, 'নিতাইর বাজারে হরি বল ॥ 
১২। মার হায়রে হায় এই ছিল কপালে,_ 
এমন সাধের পাল্লা নন্ট করল, ভাঙ খাওয়া মাতালে ॥ 
১৩। কাল ধন্য চৈতন্য হল মানূষ অবতার ॥ 
১৪। প্রেমের বাতাস লেগেছে যার গায়-- 
ও তার ঘরে থাকা দায় ॥ 


৪88৬ 


৯৫ । 


১৬। 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গগত 


ওমা দুগাঁ গো- দর্গীতনাশিনণ-_ 
পাঁততে করুণা কর গণেশজনননী ॥ 
মার হায়রে হায় কপালে আগুন-- 
বানরে কামড়াইয়া গেল পালানের বাগ্‌ন ॥ 


১৭। আর কত কাঁন্দব আম, পারঘাটায় দাঁড়াইয়া দীনবন্ধুরে-_ 


১৮। 
১০ । 


২০ । 


২৯ । 


। 
২৩ । 


৪ । 
২৬ । 


৬ । 


২০ । 


ষ্ঠ । 
০৯ 


৩০ । 
৩৯ । 


৩২ 


আমার দিন কি এমান যাবে বইয়া ॥ 
বাজা বেণু সাজা ধেন? আয় রে কান? বনে যাই ॥ 
মনের বনে হরিণাঁটরে মারাঁল একাটি বাণে রে নিঠুর বেইদে-_. 
আমায় ঘর ছাড়া কাঁরাঁল শর-সন্ধানে ॥ 
মন তুই বুঝাঁল না রে খংজাল নারে, 
পরশমণি সাধূর বাজারে ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরিনাম, বল রে আমার মন, বদন ভায়া রে-_- 
অসাধনে দিন যায় বইয়া ॥ 
কানার হতে কুড়াল দিও না--গাছের জাম্বুরা থাকবে না ॥ 
মার হায় রে হায় মনোদুঃখেতে মার 
ভেদা মাছে নষ্ট করল বেগুনের তরকারী ॥ 
হারে এ শোন বাজে গো বাঁশী-_-যমুনা পীলনে ॥ 
পরম ধন পায় কি সহজ সাধনে,_- 
দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না, ব্রজগোপীণীর ভাব 'বিনে ॥ 
এই দেশে আর রইতে চায় কি মন-- 
যে খেত্শ নাই একতা, নাই কৃষ্ককথা, সে দেশ অরণ্যের মতন ॥ 
দিন গেলে বসে বসে কাঁদাব-_ 
ভবে আসা-যাওয়া কি যাতনা, যাওয়ার কালে জানাব ॥ 
প্রেমের ভরা রসের গোরাঃ গোরা বড় রাঁসক সূজন ॥ 
গোঁসাইরে নি দেখছ গাছতলায়_- 
ও গোঁসাই লেজ লাড়ে আর খেজুর খায় ॥ 
প্রেম করস তো খালই লইয়া আয় লো স্ন্দরী ॥ 
আগে না বুঝে পিরীত করে যে জনা- 
ও তার চক্ষের জলে বালিশ ভেজে, শুইলে ঘুম আসে না ॥ 
প্রোমকেরা বুঝে শুনে প্রেম করিস-_ 
পিরঁত করবার কালে রসগোল্লা, ভাঙবার কালে গোল মারচ ॥ 


৪88৭ 


রঙ ফুকার ব৷ মাল ফুকার 


[ রঙ ফ;কার বা মাল ফুকার বিপক্ষ কাবিয়াল বা তার দলের গায়ক গ্াঁয়কাদের 
লক্ষ্য করে ঠাট্টা বিদ্রুপ, কিংবা গানের উদ্যোন্তাদের শ্রাট বিচ্যুতি আচার-আচরণের 
প্রতি কটাক্ষ করে গাওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মোটা রসের রাঁসক শ্রোতারাও 
আদ রসাত্মক রঙ ফুকার করতে সরকার-দের উস্কাঁন দেয়। তবে বাশম্ট ও ভু 
আসরে এবং নামী কাঁবয়ালদের কাছে কেউ রঙ ফুকারের হকূম দিতে সাহস করে 
না; আর হক্‌ম দিলেও দক্ষ কাঁবয়াল 1কভাবে হক্‌মদাতাদের ফাঁদে পানা দিয়ে 
পাশ কেটে যান, নোয়াখালীর কাঁবয়াল রমেশ আচার্য থেকে প্রাপ্ত রঙ ফুকার কয়াটই 
(৬-১০) তার উজ্জল প্রমাণ। তাছাড়া, জীবনী আলোচনা কালেও অনেক রঙ 
ফুকার সংযোজিত হয়েছে । ] 

১। দোৌঁখ নকুল সরকার সূকৌশলে, 
কয়টা নটী আনলো দলে, যাদুমল্ল শিখায়ে, 
ওরা নাচে মাজা বাঁকায়ে। 
সবাই বলে নকুল নকুল, কেউ ধরে নকলের ভুল, 
সকল শ্রোতার মন করে লয় আকুল, 
নটীর নাচনা দেখায় ॥ 
জবাব--মিছে গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে, 
ঠাট্টা করে গেলি মোরে, 
নট নিয়ে কবি গায়; 
আছে নটর মান্য এ ধরায় । 
ব্রজ রসের পাঁরপাট, কৃষ্ণ নট আর রাধা নট+, 
ও তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী কপালক্যাট-_ 
প্রণাম দেয় সেই নটর পায় ॥ 
২। দেখ এঁ দলের রাঙা যামিনী, 
নুতন দল করেছেন তিনি, পরাণ লাগে না ভাল; 
তাইতে ন:তন 'সরকার' জোটালো । 
দলে দুইটা ছ্‌কূরী আছে, ঘাগরা পরে সভায় নাচে, 
থাকে ছোকরা “সরকার' পাছে পাছে_- 
সভাটা করলো আলো ॥৷ 
জবাব-_বললে, যাঁমনী বেশ দল করেছে, 
ছোকরা সরকার ছ7করার পাশে, 
সভা আলো করেছে। 


৪88৪৬ 


পর্ব বঙ্গের কাব সঙ্গত 


এলোকেশনর এলো চুলে, শরৎ বাবদ গেছেন ভুলে, 
তাইতে ছোঁড়া সাজতে বুড়া কালে, ও 
কাঁচ সালা ধরেছে & 
দাঁল শালা বলে গালাগাল-_- 
তাই শুনে মনে ব্যথা পাই, 
চ৪খ বলব কি বোনাই । 
লোকে কয বোন থাকলে, 
শালা হয় [বয়ে দিলে, 
[কম্ত শালাকে যে শালা বলে-__ 
তার মতো ছোট লোক আর নাই ॥ 
খাওয়াইল আ-বাইছ্যা খই, 
জনে আড়াই তোলা দই, 
কাশ্ডটা হল কি অদ্ভুত ; 
[দষে দই টেপা টেপা পাতে পাতে 
পলাইল কালনীচরণ শঈলের পুত । 
চুকা চুকা রাবগনড় যত-_- 
1ঠক যেমন পতুজবরের মৃত ॥ 
সন্ধ্যারানন ইন্দুর মেয়ে, 
নতুন না” এর পুরান নেয়ে, 
বুড়া রমেশ নাইয়া হয়ে, 
চা দাঁড়ায় ল্গি বায় & 


জবাব-বললে, পা দাঁড়ায় আঁম নাকি মরাছি লাগ বাই । 


৬ 


তুম নভবড় নৌকার বুড়া নাইয়া, 
হালে পান না পাইয়া, 
মরছ তুম দাঁড় বাইয়া,__ 
লাগ মারারশহম্মৎ নাই ॥। 
আছে কাঁবগানে রঙের ফুকার, 
কারো কারো মনের বিকার , 
স্বীকার পাই সভার কাছে ঃ 
তারা ফুকারের শীকার আছে । 
নাইনাঁটন থাঁর্ট নাইন ইয়ারে, 
নাৎসী নেতা হের 'হটলারে, 
দারুণ কাল যহদ্ধ ঘটাবার পরে, 
বদ রঙের দর বেড়েছে & 


৪৪০০১ 


কাঁব-সঙ্গগিত-- ২৭ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


৭1 রঙের ফূকার করবার তরে, 
কেহ কেহ সভার ধারে, 
হুক্‌ম করে করতে রঙ, 
পড়লেম পান্রকাতে রঙ বেরঙ । 
আম কি রঙ করতে জানি, 
কেমন করে রঙে জান, 
আমার [বিপক্ষেতে সরকার যানি,” 
খাঁন রঙের দ্যান রঙ ॥ 


৮।॥ আবার রঙের ফুকার করবার জন্য, 
কেহ হহয়া অগ্রগণ্য, 
করতে কয় ফুকারে ফাইট ; 
কিন্ত; আমার নাই সে রঙের আঁইট । 
অসৎ রঙ কার যদ্যা্স, 
অপযশ হয় সর্বব্যাপৰ, 
আম ক্ষুদ্র কেরোসনের কূপ, 
1বপক্ষ হয় হ্যাজাক লাইট ॥ 


৯1 বাব কাল চুল হয়েছে সাদা, 

শুট হল কাঁচা আদা, 

আম গাধা চিরকাল ; 

নাইকো আমার ভিতর রঙের মাল । 

যা করেন সেই কমলাক্ষ, 
ফুকারেতে কার লক্ষ্য, 

যে জন অদ্যকার সরকার 1বপন্ষ»__ 

1তাঁন হলেন রঙ দূুল।ল & 


১০। করতে রঙের ফুকার কতর্পক্ষে, 
আজ দোৌখি সভার সমক্ষে, 
আদেশ 1দলেন রমেশে ;- 
আম রঙ করব 1ক উদ্দেশে । 
দাঁড়ায়ে সভার 1ভতর, 
অসৎ রঙে 1চত্ত কাতর, 
বাব, কালগ্ণে কেরোসিন আতর,_ 
ইন্ষু; রস খায় বায়সে ॥ 


৪৫৬৮০ 


পরিশিষ্ঠ 


[ কবিয়ালদের জেলাওয়ারী নাম-ধাম] 
ঢাকা 
রামকূমার সরকার ভাওয়াল দ্বারকা সরকার কালিয়াচাপড়া 
ভৈরব মজম্‌দার জয়পাড়া মনোরঞ্জন ঠাকূর চেকুবতরণ) দয়াগঞ্জ 
হারিশচন্দ্র চক্ষবতাঁ ডোৌকাদি মধ্দসূদন সাহা রাহমাবাজ 
ভগবান আচার্ষ পলাশ মোহনবাঁশী কর্মকার রাজখাড়া 
বৈক্‌ণ্ঠনাথ চরুবতর্ঁ পারূলিয়া হরেন্দ্রকূমার চক্রবতণঁ জিনারাদ 
রাইচরণ সমন্রধধর কাঁলয়াকড় রেবতী ঠাক্‌র কামারকান্দা 
চন্ড ঠাকূর (আচার্য/গণক ) মাওয়া সবনিন্দ আচার্য সাধারচর 
হাঁরচরণ আচার্য নরাসধাদ হরিমোহন আচার্য 
কানাই মালন ক্‌কুটিয়া রাঁসক আচার্য 
আম্বকা পাটন'ী বেণুপুর কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তন্তর 
জ্ঞানেন্দ্র পাটনী এ মহেশ ঠাক্‌র 
জয় হার কেঞ্জ গোপ) গালকান্দাইল মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গঙ্গাচরণ আচার্য রাজাঁদ ক্ষাতমোহন কর্মকার হাসারা 
পণ্তানন আচার্য আলগা কানাই সরকার এঁ 
রামকানাই আচার্য এ পাঁচকাঁড় সরকার 
নীলমাঁণ চক্রবতর্ঁ ভুলতা মহেশ মাল 
রামকানাই সরকার বিকুমপদর আঁবনাশ সরকার যাল্রাবাড়ী 
দেবেন্দ্রক,মার সরকার (দাস) হাসারা বৃন্দাবন ঠাকুর লক্ষমশীবলাস 
মদন সরকার € শীল ) রাজখাড়া কমুদরঞ্জন সরকার কুসুমহাটি 
পর তি কাঁলয়াকড় উপেন্দ্র সরকার € কপালণ $ 
রড় ) হার সরকার 
নাশ সুত্রধর কালিয়াকুড় ধাঁরেন সরকার এ 
প্রহনাদ সরকার নরাঁসধাদ রুপ বৈরাগা রৃপগঞ্জ 


৪৬১ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


রাজমোহন সরকার কাঙ্গাল সরকার 
রাজেন্দ্র ভবইমালী বিক্রমপূর বিহারী সরকার 
হরেন্দ্র সরকার মাণকগঞ্জ ম_কন্দ চক্রবতাঁ 
লোকনাথ সরকার ৮. গোপাল শখল 
ভাসানী সরকার রা বলাইদাস বৈরাগী 
সহদেব সরকার রর কালীমোহন সরকার 
কাশীনাথ সরকার রী শ্রীতারণনচরণ সরকার 
দেবেন্দ্র দাস জাঁরয়া শ্রীঅমূল্যরতন সরকার 
ময়মনসিংহ 
লোকনাথ চক্রবতাঁ কাশপুর সর্বেশ্বির আচার্য 
লোচনকর্মকার আমতলা, নেত্রকোনা হরিহর আচাষণ 
হারাইল বিশবাস চাইরগাতিয়া কালশচরণ দে 
চণ্ডীপ্রসাস ঘোষ তারাচাপুর শাল্তরাম কপালন 
দূগপ্রিসাদ ঘোষ এ শন্ত; জেলে 
কানাই নাথ দগদগা পরাণ কর্মকার 
বলাই নাথ এঁ রামদয়াল নাথ 
হরেকৃষ্ঝ নাথ ঘাটাইল হরচন্দ্র চক্রবতাঁ 
ছাড়; নাথ সন্ীশর গোবিন্দ আচার 
রামনাথ ভূ'ইমালী আউটপাড়া কৃফমোহন মালী 
রামগাঁত শীল গাঙ্গাইল কৃষ্মোহন দে 
রামকানাই ভূঁইমালন . কালীকূমার ধর 
রামজয় ঈশান দত্ত 
রামস্‌ক্দর আচার্য কিজ্কর শীল 
রামকানাই নাথ শান্তরাম 
মগল সাহা মহেশ 
সাধু মিয়া (সাধূচরণ সরকার ) [নিতাই 
মধ্‌ মিয়া উপেক্দ 
লাল মামম্দ কালাচাদ 
বজয়নারায়ণ আচার্ষ নেত্রকোণা কৈলাস শীল 


৪৫৬৭ 


নাল্দীপাড়া 


কালিয়াকূড় 
রাজখাড়া 
চরাসিক্ধ; 
পারুলিয়া 
মাসাব 
গাথডাব 


আইথর, 
কাশীপর 


রামে*বরপুর 


বেতাঁট 
গোঁবন্দপ্‌র 
রামেশ্বরপঃর 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গত 


তারাাদ ( অন্ধ কাব) বৃন্দাবন 
গৌরী ঠাকূর কালশমোহন 
অর্জুন ধূবী দীননাথ দাস 
দ্বারকা ঠাক্‌র ভারত 
জগৎ আচার্য দয়া ধূবী 

ফরিদপুর 
বেচারাম সরকার গঙ্গাচরণ সরকার বাঁটকামারী 
ঈশ্বর বালা গোহালা মাহম শীল গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী 
তারিনীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহেন্দ্র শীল এ 
আনন্দ সরকার দুগপিনর দেবেন্দ্র শল এ 
হরিবর সরকার এ মাধব সরকার (মুসলমান ) এ 
মনোহর সরকার এ যাদব সরকার গুহ) 
মথ,রানাথ বালা গোহালা বন্দ; বৈরাগণী কোটালীপাড়া 
মদন বালা এ রজনী সরকার (বড়) পাঁচ আইল 
কোদাই বালা এঁ রজনী সরকার ( ছোট ) নিজড়া 
পরশীক্ষৎ বালা এ অধরচাঁদ সরকার উজানচর 
গোবিন্দ বালা এ বসন্ত ররকার পরের পাড় 
জলধর ঠাকুর বান্দাবাড়ী শশী সরকার ঘাগোর 
হীরালাল রাজবাড়ী আঁম্বকা সরকার ভাঙ্গা 
মাতলাল এ নিবারণ সরকার গোপালগঞ্জ 
ইসমাইল কারিগন গোয়ালন্দ চন্দ্র সরকার এ 
জইনাঁদ্দ সরকার গঙ্গানগর রাজেন্দ্র সরকার কোটালীপাড়া 
'বিষ্বর সরকার জিকাবাড়ী চন্ডী জোলা 
ষল্ঠীবর সরকার গোলাবাড়ী নিবারণ মাঝি 
কামিনী সরকার কুড়ালতলা (পাগলা ) যাদব 
বরদাকান্ত সরকার বোয়ালমারী কালাীপদ সরকার 
আম্বকা সরকার বাঁটিকামার আদিত্য সরকার 
রাসাঁবহারী সরকার জানা নিত্য গোপাল 


৪৬৩ 


পূর্ব বঙ্গের কাব-সঙ্গীত 


বিনয় সরকার সাতপাড় শ্রীনীশকান্ত সরকার 
নারায়ণচন্দ্রু বালা গোহালা শ্রীস্‌রেন্দ্রনাথ সরকার 
হরাঁষৎ ভণ্রাচার্য ডাঁলনা শ্রীনিবাস সরকার 
শ্রীমনোরঞ্জন ভন্রাচার্য ডালনা 

বরিশাল 
গোবিন্দ মালী বাড়তি গোপাল সরকার 
ভারত শীল নবগ্রাম €গরঙ্গা) উপেন্দ্র দাস 
কমজজাবহারণ দত্ত রঘনাথপনর শ্রীনাথ দাস 
শরৎ বৈরাগী ঝালকাটি 
উমেশ শল নবগ্রাম €গরঙ্গা ) নাশ অগ্রদান। 
চন্দ্রকান্ত দাস উঃ সাহাবাজপূর যম্ঠীচরণ করাতী 


প্রসন্ন নাল (সরকার ) 


গোবিন্দপুর লালন নন্দী 


রামরুপ আচার্য উঃ সাহাবাজপ্‌র অশ্িনী সরকার 


হার কপালনী 
রামস,ন্দর আচার্য 
পরাণ আচার্য 
খগেন্দ্র দাস 
কামনন ঠাকুর 
রাধাকান্ত সরকার 
মনোমোহন সরকার 
মঙ্গল সরকার 


জয়চন্দ্র মজুমদার 
জগবন্ধ, দত্ত 

গৌর সরকার (গোলক ) 
মহেন্দ্র সরকার (ধুপন ) 


এ নিবারণ সরকার 


এ রাখাল ঠাক্‌র (আচার্য) 


এঁ প্রকাশ শল 
গোলকপরা অনন্ত সরকার 
মূনসীরহাট সাদ্ধি*বর সরকার 
ঝালকাঁটি -কনসুম কমমারা 
বাতুয়া হারচরণ নাথ 
চর কালে খাঁ নকনলে*বর সরকার 


ত্রিপুরা 


পাইকপাড়া রামচন্দ্র মাস্টার 
এ অনঙ্গ সরকার 
খাললপর অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ 
এ কানাই নাথ 


গোঁবন্দ সরকার (ধূপী) এ কৃষ্ধন সরকার 


হরকমার শীল 


হোসেনপদর ভগবান সেন 


৪6৪8 


ভৈরবনগর 


মেমানিয়া 
বাওনাঁচতনা 
কামারাচিড়া 
গাড়লিয়া 
গাভা 
স্ন্দরকাট 


তারাব্যানয়া 


ঝালকাটউ 
1হজলতলা 
ঝালকাটি 


কূড়পাই 
এঁ 
আঁন্দিকুট 


পূর্ব বঙ্গের কবি-সঙ্গত 


বৈষবচরণ দাস সাইতলা জগৎ ঘোষ পিওর 
দূগ্গচিরণ সরকার ভাসখলা শশখশ দে &ঁ 
রি রঃ বু শঙ্কর আচাষ দারোগা 
ল্দু 

জিনতা তা কামিনী শীল বাকলা 
হেমকুমার দত্ত এঁ নিকুঞ্জ বাঁণক 

উদয় ঠাক্‌র ধানুকা জগদীশ দে ছাপাড়া 
নগরবাসী শীল খাগারতা হরিমোহন আচার্ষ বাজেয়াপাতি 
রজনণ শল এ যোগেশচন্দ্র সরকার ফরকাবাজ 
গুর্‌্চরণ সরকার দোললাই রাইহরণ সরকার ভাসখলা 
রজনণ দে খোলামুড়া শ্রীকালশশী চক্রবতাঁ বাব্রহাট/ 
ভগবান দে পিওর এনাতনগর 

নোয়াখালী 

ধর্মনারায়ণ রাক্ষিত দেবপাড়া নগেন্দ্র নট্র আলমপ7র 
গুরূচরণ রক্ষিত ঘাটলা সম্বল ভট্ট সমলতানপদর 
কালীকূমার দে (মাষ্টার) বচৈর আনন্দচন্দ্র দাস চরবদ; 
কাশীনাথ নট মহেশাঁদয়া যোগেন্দ্র দাস এ 
তাঁরনীচরণ নট্র কল্যাণপুর গোপাল নট বিষুপনূর 
ভগবতী ভুইয়া রামাদ জ্যোতিন্দ্র গণ ধর্মপুর 
তারক পাঁণ্ডিত ওগাীল মহেন্দ্র মজুমদার সোমপাড়া 
রমেশচন্দ্র আচার্য শিবপুর অন্নদাচরণ নট নরোত্তমপুর 
অক্ষয় আচার্য পাইনালা বঙ্গচন্দ্র নট বঞুপুর 
চন্দুকাস্ত আচার্য যোগেন্দ্রন্দ্র নট ইন্দ্রপুর 
অম্বিকা লোধ করটাখল নন্দকূমার দাস চরবদ, 
বাপন সরকার করপাড়া শ্রীরাম দাস ন্যায়মাস্ত (সন্দীপ) 
বসন্ত লোধ ঢলটা প্রাণকৃষ দাস হদ্রাখালী ৫8) 
সারদা সরকার দত্তপাড়া অন্নদা সরকার 

সূরথ সরকার এ নরহার সরকার 


৪8৫৫ 


পূর্ববঙ্গের কাঁব-সঙ্গীত 


খুলনা 
মাহমচরণ সরকার কাটাদুরা রাঁসকলাল বৈরাগন মালগাজী 
মথুর দেবসরকার লালচন্দ্রপূর 'বাপন সরকার খণ্ডগ্রাম 
[বধূভুষণ দেবসরকার রর অক্ষয়কুমার সরকার বলাব;নিয়া 
নদেরচাঁদ সরকার বৈঝাক পপ্রয়নাথ সরকার চালনা 
নদেরচাঁদ সরকার বোড়াশির রাঙ্জেন্দ্র সরকার বসুরাবাদ 
রাঁসক ঠাকুর ডৌয়াতলা গৌরচন্দ্র সরকার কাইনমারন 
পুলিন সরকার আদ্যনাথ ঠাকুর পাঁচপাড়া 
হারবর সরকার (ছোট ) বুড়ীরডাঙগা রাইচরণ সরকার ডোবা 
দ্বজবর সরকার রর বেণীমাধব সরকার আজোপাড়া 
শরৎ সরকার রামবরণ সরকার কাথলটী 
হরমোহন সরকার দুগচিরণ সরকার জয়াঁডাহ 
রামদয়াল ধুূপণ কালীচরণ সরকার মান্দারতলী 
নেপাল ধূপন জলধর পাটারশ রামজীবনপমূর 
মাখন সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার চুনখোলা 
পরেশ সরকার শ্রীঅনাদিজ্ঞান সরকার চুনখোলা 
পর্ণেচন্দ্র সরকার শ্রীস্বরপেন্দ; সরকার 

যশোহর 

তারক কাড়াল জয়পুর আঁবনাশ পানী 
রাসমোহন দাপ অধর মালো 
সূর্ধকমার চক্রবতাঁ দেবপূর বিনোদ সরকার" বড়) 
কালনীচরণ দাস আউীঁড়য়া বিনোদ সরকার (ছোট ) 
অক্ষয়দাস বৈরাগনী পালন সরকার কোদরো 
রাইচরণ মালো হাঁড়য়াঘোপ যোগেন্দু শীল যোগানয়া 
রসময় মালো করণ শীল রি 
পণ্টানন দত্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার রি 
দ্বারক জেলে বিজয়কৃষ্ণ আধকারী ডুমাঁদ 
বন্দাবন মালো খৈলসা রাঁসকলাল সরকার 

শ্রী 
যামিনী দত্ত হর পাট-নী 
ঈশান দত্ত (পাঠক ) হাবগঞ্জ বিপিন পাল 

চট্টগ্রাম 
রমেশচন্দ্র শীল গোমদণ্ডী চিস্তাহরণ 
মোহন বাঁশী 


৪৬৬ 


